প্রকাশক 
জীঅমিকসরঞজন মুখোপাধ্যায় 
এ. সুখাজি আাগ কোং € শ্রাইভ্েট ) লিঃ 
২» কলেজ ক্োসার, কলিকাতা-১২ 


প্রথম শ্রকাঁশ, আবাঢ ১৩৬৪ 


প্রচ্ছদ-শিলী 
শীকঅন্িল মিত্র 


মুক্রক 
শীরগঞনকুমান্ দাস 
শনিলঞন ব্প্রেস 

৫৭, ইব্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 


নিবেদন 


মহাভারত মানবসভাতার সর্ববিধ আচার-অনুষ্ঠান ও চিন্তার আকর । এই গ্রন্থ পাঠ 
কৰিলে আমাদেব বিশ্মায়েব অন্ত থাকে না। স্বয়ং গ্রন্থকার মহর্ষি ইহাকে হিমালয় ও সমুদ্রের 
সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন__ 
যথা সমুদো ভগবান্‌ তথা হি হিমবান গিবিঃ | 
খাতাবুভৌ বত্বুনিধী তথা ভাবতমুচতে ॥ স্বর্গা ৫/৬৬ 
-_অনস্তবত্নপ্রভব হিমালয়ের নায় মহাভারতও অতি ত্ঙ্গ এবং বিরাট, আবার রত্বাকর 
সুগন্ভীর সমুদ্রের নায় ইহা অতলম্পশী এবং অসংখা রত্বের আকর । 
বিষযবস্তুর গৌরবে গানভীর্যে এবং আকৃতির বিশালতায় এই গ্রন্থ পৃথিবীতে অদ্বিতীয় । 
মানবের জীবনে এরূপ কোন অবস্থা আসিতে পারে না, যাহাতে মহাভারতের উজ্জ্বল 
আলোক তাহার পথপ্রদর্শক হইবে না । এই মহাভারত সর্ববিধ জ্ঞানের আকর । অদ্ভুতকর্মা 
গ্রন্থকার মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন__ 
পুরা কিল সুরৈঃ সর্বৈবঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতমূ। 
চতভ/ঃ সরহস্যেত্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা ॥ 
তদা প্রভৃতি লোকেহস্মিন মহাভাবওমুগ্যতে | 
মহত্বে ৯ গুরুত্বে £ ধিয়মাণং যতোহধিকম | 
মহত্বাদ ভারবত্তাচ্চ মহাভারতমুচাতে ॥ আদি ১/২৭২, ২৭৩ 
ভরতানাং মহজ্জন্ম তম্মাভ্তারতমুচ্যতে | স্বর্গা ৫/8৫ 
__পুরাকালে দেবগণ মিলিত হইয়া তুলাদণ্ডের একদিকে সরহসা সমগ্র বেদ ও অপর 
দিকে মহাভারতকে স্থাপন করিয়া ওজন করিয়াছিলেন | এই গ্রন্থখানির মহত্ব ও গুরুতু 
(ভারবন্ত্) অধিক হওয়ায় ইহা 'মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ভরতবংশীয় 
নৃূপতিগণের জন্ববৃত্ান্ত এই গ্রন্থে কীতিত হইয়াছে । এইজন্য ইহাকে 'ভারত'ও বলা হয়। 
এই মহাভারতকে কার্ঝ বেদ (আদি ১/২৬৮, স্বর্গা ৫/৪১) অর্থাৎ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ 
(দ্িপায়ন) কর্তৃক বিরচিত বেদ এবং ইহাকে পঞ্চম বেদও (আদি ৬৩/৮৯ | শা ৩৪০/২১) 
বলা হইয়াছে। 
মহাভারত একাধারে ধর্মশান্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য | 
এই গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা অন্যত্রও আছে, এই গ্রন্থে যাহা নাই, তাহা অন্য কোথাও নাই। 
প্রবাদ বাকা আছে-_“যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে । অর্থাৎ মহাভারতে যাহা নাই, তেমন 


কিছু ভারতবর্ষেও (ভারতীয চিন্তায়ও) নাই । 
অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ । 
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥ আদি ২/৩৮৩ 
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্যভ | 
যদ্হাস্তি তদন্ত্র নেহান্তি ন কুত্রচিতৎ ॥ আদি ২/৩৯০। স্বর্গা ৫/৫০ 
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ । আদি ১/৫৪ 
অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে । আদি ১/৭৩ 
পুবাণপূর্ণচন্দ্েণ শ্রতিজ্যোতস্নাঃ প্রকাশিতাঃ । আদি ১/৮৬ 
এই অনুপম গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওযা যাষ। 
ভাবতবর্ষেব চিরকালের চিত্ত-সম্পদ এই গ্রন্থে বিধৃত বহিয়াছে । 
কৃকক্ষেএের মহাযুদ্ধের বর্ণনা মহাভারতের প্রধান বিষষ নহে | এই বর্ণনাব দ্বাবা মহর্ষি 
ব্যাসদেব তাহার মুল বক্তব্যকে পবিস্ফুট করিয়াছেন মাত্র | মহাভারতের মূল বক্তব্য 
হইতেছে 
যতো ধন্মাস্ততো জযঃ ।উ ৩৯/৯ | উ ১৪৮/১৬। ভী ২১/১১। 
শল্য ৬৩/৬০। স্ত্রী ১৪/৯, ১২ স্ত্রী ১৮/৬ 
_ধর্ম যেখানে, জয সেইখানে | 
অধর্মেব পথে মানব আপাততঃ জযী হইলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মেরই জয় হইয়া থাকে-__এই 
মহাবাকোর মহাভাষ্যবপে মহাভাবতকে বিচার কবিলেই সম্ভবতঃ অন্রান্ত বিচার হইবে | 
মহাভাবতে নানাভাবে এই সতাকে পরিশ্কুট করা হইযাছে। 
মহাভারত-বনম্পতিব ফল হইতেছে_ শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম । 
শান্তিপর্বমহাফপঃ | আদি ১/৯০ 
গ্রন্থেব আদিতে মহর্ষি বপকচ্ছলে দুইটি শ্লোকেব দ্বাবা মূল কাহিনীর স্বরূপ বিবৃত 
কবিযাচ্ছেন । টীকাকাব শীলকণ্ঠ বলিযাছেন, এই দুইটি শ্লোক “ভারততাৎপর্যসংগ্রাহক' | 
একটি শ্লোক 
দুর্যোধনো মন্যময়ো মহাদ্ুমঃ 
সন্ধা) কর্ণ? শকুনিস্তসা শাখাঃ | 
দঃশাসনঃ পৃষ্পফলে সমদ্ধে 
মলং রাজা ধৃতবাট্রোইমনীধা ॥ আদি ১/১১০ | উ ২৯/৫২ 
__দুর্যোধন অহঙ্কাবী মহালুক্ষ, কর্ণ সেই বুক্ষের স্বন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন সেই 
বৃক্ষের সমৃদ্ধ পম্প ও ফল, আর বৃক্ষটির মূল হইতেছেন-_ প্রজ্ঞাহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ৷ 
'অমনীষী' শব্দের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের মনোনিগ্রহের অসমর্থতা প্রকাশ করা হইয়াছে । এই 
ন্নেহাতৃব স্বাথন্ধি বৃদ্ধের দুর্বলতাতেই মন্যময় মহাদ্রুম দুর্যোধন ক্রমশঃ দুঢ়মুূল হইতেছিলেন । 
শ্লোকটিব গৃঢার্থ হইতেছে-_ ক্রোধলোভাদিস্ন্ধ হিংসাচৌর্যাদিশাখ বধবন্ধনাদিফলপুষ্প 
আসক্তি-তরুূকে মুলভূত অজ্ঞানের বিনাশের দ্বারাই বিনাশ করিতে হইবে | ইহাই মানব 
ভীবনের লক্ষা হওয়া উচিত । 
অপব শ্লোকটি হইতেছে 
যুধিষ্টিবো পর্মাময়ো মহাদ্রমঃ 
স্কান্দোহঞ্ভুনো ভীমসেনোহস্য শাখাঃ | 


মূলং কৃষ্ণ বন্দ চ ব্রান্মণাশ্চ ॥ আদি ১/১১১। উ ২৯/৫৩ 
যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জন এই বৃক্ষের স্বন্ধ, ভীমসেন ইহার শাখা, মাত্রীসুত নকুল 
ও সহদেব এই বৃক্ষেব সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, ইহাব মূল শ্রীকৃষ্ণ, বেদ এবং ব্রাহ্মণগণ | 
এই শ্লোকটিতেও গণ অর্থ বহিয়াছে । বেদ ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধশীল থাকিয়া 
বেদোক্ত অনুষ্ঠান করিলে সত্াদিস্কন্ধ ধানধাবণাদিশাখ তন্্-সাক্ষাৎকারফল ধর্ম লাভ হয় । 
এইপ্রকার ধর্ম (মুক্তি) লাভ কবাই জীবেব লক্ষ হওয়া উচিত । 
হিন্দগণ পিতৃপূুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্টানে অনোৎসর্গের পব এই দুইটি শ্লোক পাঠ করিযা 
থাকেন । ইহা হইতেও বোঝা যায, ভাবতীয় চিন্তে এই দুইটি শ্লোক কিরপ শ্রদ্ধার আসনে 
প্রতিষঠিত | 
গ্রন্থেব উপসংহানে “ভাবত-সাবিত্রী' নামে কীতিত যে চারিটি শ্লোকের মাহাত্ম্য বর্ণিত 
হইযাছে-_সেই চারিটি শ্লোকেও মহর্ষিব মূল উদ্দেশা বিঘোষিত | মহর্ষি বেদব্যাস 
মহাঁভারত-সংহিতা খচনা কবিযা আপন পৃত্র শুকদেবকে প্রথমতঃ এই চাবিটি শ্লোকেব 
দ্বাবাই সমগ্র মহাভাবতের তাৎপর্য অধ্যাপনা করিযাছিলেন | ভারত-সাবিত্রী-_ 
'মাতা-পিতসহস্াণি পূত্রদাবশতানি চ। 
সংসাবেহ্ননভতানি যান্তি যাসান্তি চাপবে ॥ 
হর্যস্থানসহস্রাণি ভযস্থানশতানি চ। 
দিবাস দিবসে মৃঢমাবিশন্তি ন পণ্ডিতম ॥ 
উদ্ধবাহুর্র্বরৌমোষ ন চ কশ্চিচ্ছণোতি মাম । 
ধর্মাদর্থ”» কামশ্চ স কিমর্থং ন সেবাতে ॥ 
শ জাত কামান ভযামন লোভা- 
দার্মাং তাভ্জজ্জীবিতসাপি হোতাঃ | 
নিতো ধন্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিতো 
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥' 
উ ৪০/১৩। স্বর্গা ৫/৬১/ ৬৪ 
_জন্ম-জন্মান্তরে সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রের সহিত সম্বন্ধ 
ধটিযাছে ৷ ঠাহাবা সকলেই গিযাছেন, অন্যেবাও যাইবেন । জীবনে অসংখা আনন্দের এবং 
অসংখা ভযেব বিষয উপস্থিত হয । মুঢ ব্ক্তিগণকেই আনন্দ ভয় প্রভৃতি অভিভূত করিযা 
থাকে, তত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না । ধর্মপথে থাকিলেই অর্থ এবং কাম 
উপভোগ করিতে পারা যায় । কেন লোকে ধর্মের সেবা করে না__এই কথা আমি উদ্ধাবাহু 
হইয়া উচ্চস্বরে বলিতেছি, কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিতেছে না। 
কামনা ভয় বা লোভবশতঃ, এমন কি, জীবনরক্ষার নিমিত্তও কদাচিৎ ধর্মকে ত্যাগ 
করিবে না। ধর্ম নিত্য, পরস্তু সুখদুঃখ অনিত্য | জীব নিতা, পরস্তু শরীরের সহিত জীবের 
সম্বন্ধ অনিতা | এই চত্ুঃশ্রোকী ভারত-সাবিত্রীর মধ্যে মহাভাবতেব সকল কথাই সুক্ষ্ষরূপে 
নিহিত বহিয়াছে । এই পঞ্চম বেদ মহর্ষির সিংহনাদন্বরূপ | 
শ্রয়তাং সিংহনাদোহয়মৃষেস্তস্য মহাত্মনঃ | স্বর্গা ৫/৪৭ 
মহাভারতে প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে অনেক রূপকথারও মিশ্রণ ঘটিয়াছে । বহুবিধ 
অপ্রাকৃত ব্যাপার বর্ণিত হইলেও সমগ্র মহাভারতের মধ্যে যে-সকল নরনারীর সহিত 


আমাদের পরিচয় ঘটে, তাহাদের দোষ-গুণ, সুখদুঃখ, আশা-আকাঙক্ষা প্রভৃতির সহিত 
আমাদের চরিত্রের দোষ-গুণ প্রভৃতির কিছুমাত্র পার্থকা নাই । 

মহাভারতে মানবচরিত্রের যে জটিল রহস্য ও বৈচিত্র্য পাঠকের দৃষ্টিগোষ্ঠর হয়, অপর 
ভারতীয় সাহিত্যে সেইপ্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায় না। এইসকল বৈচিত্রের কোন 
সমন্বয়-সাধন প্রায়ই সম্ভবপর হয় না । তখনকার সমাজ এবং এখনকার সমাজের ভাল-মন্দ 
একরূপ নহে । সম্ভবতঃ এইজন্াযই তখনকার নরনারীর চরিত্র বিচার করিতে গেলে অনেক 
অসঙ্গতি চোখে পডে। 

মহাভারতকার মহর্ষি ব্যাসদেব একান্ত নির্লিপ্তভাবে তাহার পাত্রপাত্রীর চরিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন । বিস্ময়কর মনীষার অধিকারী মহর্ষি সম্পর্ণ নিরাসক্তচিত্ডে মানবজীবন 
পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । 

মানব-চরিত্রের অতি নীচ প্রবৃত্তি হইতে মানবেব দেবত্বলাভ পর্যস্ত নানাভাবে উপাখ্যান ও 
ইতিহাসের মধ্য দিয়া মহাভাবতে আত্মপ্রকাশ কবিয়াছে । মহাভারত মানবচরিপ্রের বিচিত্র 
চিত্রশালা । 

কাবা হিসাবে মহাভারত অপেক্ষা বামায়ণের স্থান উপরে হইলেও রামায়ণে শুধু গাহ্স্থ্ 
আশ্রমের মর্মবাণী ধবনি৩ হইযাছে । মহাভারত রামায়ণ অপেক্ষা বহুগুণে বিশাল এবং 
বহুবিধ আলোচনায সমৃদ্ধতর | এই গ্রন্থে নবনাবীর চরিত্রেও বহুপ্রকার জটিলতা দেখিতে 
পাই | তাহাতে আমাদের কৌতৃহল সমধিক বৃদ্ধি পায় । মহাভাবতে আমরা যেন জীবস্ত 
মানুষের সাক্ষাৎ পাই । 

এই গ্রন্থে ১৮২৬ শকাব্দে বঙ্গবাসী-প্রকাশিত পণ্ডিতপ্রবব পঞ্চানন তর্কবত্ 
মহাশয-সম্পাদিত মহাভারত হইতে শ্লোকাদি গৃহীত হইয়াছে । পর্বের আদাক্ষর, কোথাও বা 
প্রথম দুইটি অক্ষবে পর্বেব নাম সংক্ষেপ করা হইল | 

শান্তিনিকেতনে 'আলাপিনী মহিলা-সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে । এক সময়ে 
এই সমিতির নেত্রী ছিলেন--স্বর্গতা ইন্দিবা দেবী চৌধুবাণী | তাহারই আমন্ত্রণে ১৩৫৫ 
বঙ্গাব্দের ৩রা ও ১০ই শ্রাপণ তারিখে এই সমিতির অধিবেশনে মহাভাবত সম্বন্ধে 
আলোচনার শিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলাম । 

স্ব্গত শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও সেই উভয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন । 
অধিবেশনের স্থান ছিল_-উদয়ন (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাড়ী) । 

আলোচনার সময় লক্ষ্য কবিলাম__মহাভারতের সামাজিক বা দার্শনিক আলোচনা 
অপেক্ষা পাত্রপাত্রীদের চবিত্র সম্বন্ধে জানিবার কৌতৃহলই যেন শ্রোতবর্গের সমধিক | 

পাত্রপাত্রীদের চেহারা সম্বন্ধে শিল্পাচার্য আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন | ভীমসেন উজ্জ্বল 
গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুষ-__এই কথা শুনিয়াই তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠেন । তখনই তিনি 
আমাকে বলেন যে, আমি যেন মহাভাবতের পাত্রপাত্রীদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিষয়ে 
একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করি । শিল্পাচার্যেব এই প্রস্তাবে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। 

তারপর অধাপনার অবকাশে কিছু কিছু লিখিতে থাকি | তিন চারি বৎসরের মধ্যেই 
প্রবন্ধ গুলির রচনা প্রায় শেষ হয় ৷ তখন এইগুলিকে প্রকাশ করিবার কোন চেষ্টা কবি নাই | 

আমার প্রতি বিশেষ ন্নেহাসক্ত পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকট একদিন (১৩৭০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে) এই প্রবন্ধগুলির কথা বলিলে পর 
তিনি দুই তিনটি প্রবন্ধ শুনিয়া উপদেশ দিলেন যে, মুল উদ্ধৃতি বর্জন করিয়া এই 


প্রবন্ধগুলিকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রথমতঃ কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিলে ভাল হয় । সেইভাবে 
লিখিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ তাহারই হাতে দিয়াছিলাম | পরে আরও কতকগুলি প্রবন্ধ 
ক্ষেপে লিখিয়াছি | ১৩১০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ১৩১১-এর বৈশাখ মাস মধ্যে 
“আনন্দবাজার' পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত বারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । তারপর ১৩১১-এর আষাট 
হইতে ১৩১৩-এর বৈশাখ মধো 'অমৃত' পত্রিকায় সতেরটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইযাছে। 
অনেক বিদ্যোৎসাহী সুধীজন সেই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আনন্দিত হইযাছেন এবং আমাকে 
উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন । তাহাদের সকলেব প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি । 
এই গ্রন্থ-রচনায় যাহারা প্রথমতঃ আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শিল্পাচার্য 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া এখন পরলোকে । তাহাদের 
বিদেহী আত্মার উদ্দেশে আমাব শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি । 'আলাপিনী মহিলা-সমিতির' 
সভ্যাগণের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ | তাহারাও আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন | 

এই গ্রন্থ প্রকাশের সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন- শ্রীযুক্ত ঙপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় | তাহার সর্ববিধ অনুকূলতাকে ঝণরপে স্বীকার করিব না। ইহা অপবিশোধা, 
বিদ্যোৎসাহীর। উদার হৃদয়ের'ম্পেহের অভিবাক্তি। আমাব একাধিক গ্রন্থ প্রকাশে এবং অন্যান্য 
অনেক বিষয়ে তাহার অকুণঠঠ স্ত্রেহে লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে কবিতেছি। 

'আনন্দধাবা প্রকাশনের' অধাক্ষ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয এই গ্রন্থখানি প্রকাশ 
করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন | জগদীশ্বর তাহার কলাণ করুন| 

মূল মহাভারতের উদ্ধৃতি সহ পূর্বলিখিত মোট পঞ্চাশটি চরিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । 

'মহাভাবতের কথা অমৃত-সমান'__সুতবাং চরিত্রলেখকেব দোষত্রটি সত্বেও শুধু 
বিষয়বস্তুর গৌরবেই গ্রন্থখানি পাঠক-পাঠিকাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আশা 
করিতেছি । 

এই গ্রন্থখানিও আমার "মহাভারতের সমাজ'-এর ন্যয় সুধীসমাজে আদৃত হইলে 
কৃতার্থতা বোধ করিব । 


নিবেদন 


দীর্ঘদিন পূর্বেই “মহাভারতের চরিতাবলী'র প্রথম প্রকাশিত বইগুলি নিঃশেষিত হইয়াছে। 
অনেক সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা বইখানির অভাব অনুভব করিতেছিলেন। 

'অমৃতসমান' মহাভারতের কথা বা বিষয়বস্তু মূল মহাভারত হইতে সকলের পক্ষে 
আস্বাদন করা সম্ভবপর নহে । এইহেতু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে মহাভারতের 
সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন । সেই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের 
আদেশ শিরোধার্য করিয়া “মহাভারতের সমাজ'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম | 

সেই গ্রন্থখানি সুধীসমাজে আদৃত হওয়ায় উৎসাহিত হইয়া অধ্যাপনার অবকাশে 
“মহাভারতের চরিতাবলী', "মহাভারতের চত্বর, এবং 'রামায়ণের চরিতাবলী" রচনা করি । 
এই গ্রন্থগুলিও সুধীসমাজের স্লিগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমি কৃতজ্ঞ । 

কোন কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্বক আপন আপন সংস্কার অনুসারে 
রামায়ণ এবং মহাভাবতের আলোচনা করিয়াছেন । আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞ পাঠকের পক্ষে 
সেইসকল গবেষণাকে মানিয়া লওয়া সম্ভবপর হইতেছে না । এই দুইখানি আর্ মহাগ্রস্থৃকে 
আমরা শ্রদ্ধানত চিত্তে মস্তকে ধাবণ কবিয়া আসিতেছি । 

রপ্ত গ্রন্থে চরিত্রগুলিব আলোচনায় আমরা অন্তুতকমাঁ মহর্ষি ব্যাসদেবের বর্ণনাকে 
নিজের কল্পনার দ্বারা কলুষিত করি নাই । শুধু কাবা বা ইতিহাসরূপেই মহাভারত আলোচ্য 
নহে, ইহা ধর্মশান্ত্র এবং পঞ্চম বেদরূপেও শিরোধার্য 

আমার এই গ্রন্থখানি পূর্বের ন্যায় পাঠকসমাজে আদৃত হইলেই কৃতার্থতা বোধ করিব । 

'আনন্দ পাবলিশার্স'-এব কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানিব দ্বিতীয় প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া আমার 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন | * জগদীম্বরের চবণে তীহাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি | 
ইতি শম | 


সুটা 


শান্তনু 
দেববরত (ভীম্ম ) 
শ্রীকষ্$-ছ্েপাযন (বাাসদেব) 
চিএাঙ্গদ 5 বিচিত্রবীর্য 
ধুতবাস্ত্র 

পাণ্ড 

বিদুর 

দুযোধন (সুযোধন) 
দুঃশাসন 

বিকর্ণ 

ধতরাষ্ট্র ও গাদ্ধারীর 
একশত পূএ এবং এক কন্যা 
যুযুৎসু 

বসুষেণ (কণ) 
যুধিষ্ঠিব 

ভীমসেন 

অঞ্জুন 

নকুল 

সহদেব 

অভিমন্যু 

ঘটোৎকচ 

পরিক্ষিৎ 

জনমেজয় 

দ্রোণাচার্য 

কৃপাচার্য 

অশ্বখামা 


টি 
১৯ 


চীন 
নর 


৪৪ 
৫৭. 
৫৯১ 
৭৪ 
৮০৯ 
৪১৯ 


৯৩ 

৯৪ 
৯৯৯ 
১৯৩৪ 
১৫৩ 
১৭৮ 
১৮১ 
১৮৪ 
৯৮৭ 
১৯৯০ 
১৯৩ 
১৯৭ 
২১৭ 
২২৩ 


সঞ্জয় 
শকুনি 

জয়দ্রথ 

শল্য 

যক্সসেন (দ্বুপদবাজা) 
শিখণ্ডী 

ধৃষ্টদ্যুন 

বিবাট 

বিবাট-পুত্রগণ 

বধ 

বলবাম 

সাত্যকি (যুযুধান) 
কৃতবমা 

গঙ্গা 

সত্যবতী 

বকা ও অন্বালিকা 
গান্ধারী 

পৃথা (কুস্তী) 

মাদ্রী 

দেবিকা 

কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) 
সুভদ্রা 

অন্যান্য পাগুবভাযা 
ও কৌরবভাযগিণ 
উত্তরা 


সুদেষ্তা 


৩৭২ 
৩৭৭ 
৩৭৯ 


শান্তনু 


শান্তনুর পিতার নাম প্রতীপ এবং জননীর নাম সুনন্দা ।১ শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম 
দেবাপি এবং কনিষ্টের নাম বাহ্রীক | দেবাপি বাল্যকালেই প্রত্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করেন । এইহেতু 
শান্তনুই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন ।২ 'শাস্তনু এই নামের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__তিনি 
যাহাকে হাত দিয়া স্পর্শ করিতেন, সে বৃদ্ধ হইলেও যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইত | এই 
কারণেই নাম রাখা হয়__শাস্তনু' ।* তাঁহার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__ ইন্ষাকুবংশীয় 
নৃপতি মহাভীষ পরজন্মে শাস্তনুরূপে জন্মগ্রহণ করেন ।* 

শান্তনুর চেহারা ছিল অতি সুন্দর | তিনি “সোমব প্রিয়দর্শনঃ” কন্ধগ্রীব, মহাসত্ব এবং 
চত্রবর্তিলক্ষণযুক্ত | তিনি ধমত্সা, সত্যবাদী, পরিশ্রমী এবং অনলস |" শান্তনু মৃগয়াতে 
আসক্ত ছিলেন ।* একদিন মৃগয়া উপলক্ষ্যে একাকী গঙ্গাতীর দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় 
দিব্যাভরণভূষিতা এক সুন্দরীকে দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন | অবশেষে তাঁহাকে 
পত্বীরূপে পাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । সেই সুন্দরীই গঙ্গাদেবী । তিনি শান্তনুকে 
বলিলেন, “মহারাজ, আমি আপনার মহিষী হইতে পারি, কিন্তু আপনাকেও একটি কথা 
রাখিতে হইবে | আমি যাহাই করি না কেন, তাহাতে আপনি বাধা দিতে পারিবেন না । 
শান্তনু এই শর্ত মানিয়া লইলেন । গান্বর্ব-বিধানে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল । গঙ্গার গর্ভে 
আটটি পুত্রের জন্ম হইয়াছিল । বশিষ্ঠ খষির শাপে অষ্টবসু মনুষ্যলোকে গঙ্গাকে জননীরূপে 
বরণ করেন । শাপতভ্রষ্ট সেই অষ্টবসুই এই আটটি পুত্র । প্রত্যেক পুত্রের জন্মের পরক্ষণেই 
গঙ্গাদেবী “হে পুত্র, আমি তোমার প্রীতি উৎপাদন করিতেছি'__এই বলিয়া পুত্রকে 
গাঙ্গাস্তরোতে নিক্ষেপ করিতেন । ক্রমে ক্রমে সাতটি পুত্রই এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইল । অষ্টম 
পুত্রের জন্মের পর তাহারও এইরূপ দশা হইবে এই আশঙ্কা করিয়া মহারাজ শান্তনু পত্ঠীকে 
বারণ করিলেন । পূর্বকৃত শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় গঙ্গাদেবী আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া অস্তহিত 
হইলেন । সেই অষ্টম পুত্রই দেবব্রত ভীম্ম ৷ গঙ্গার অস্তধানে শান্তনু নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে কাল 
কাটাইতে লাগিলেন ।" 

অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। শান্তনু আদর্শ রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতেছেন । 
জননীর তত্বাবধানে থাকিয়াই পুত্র দেবব্রতেরও শিশুত্ব ঘুচিয়াছে, এখন তিনি যুবা । জননী 
গঙ্গাদেবী তাঁহাকে শান্তনুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন । শান্তনু পুত্র দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন । এইভাবে আরও চারিবংসর অতিক্রান্ত হইল । একদা শাস্তনু 
যমুনাতীরস্থ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, কোথা হইতে কিসের সুগন্ধ পাইয়া তাহার হেতু 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলেন, যমুনা নদীতে পরমসুন্দরী এক 
কন্যা খেয়ানীর কাজ করিতেছে এবং তাহারই শরীর হইতে এই সুগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে । 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন- কন্যার পিতা ধীবররাজ কন্যাকে এই কাজে নিযুক্ত 
করিয়াছেন । শান্তনু কন্যার রূপলাবণ্যে যু্ধ হইয়া তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া 

৯ 


কন্যাটির পাণিপ্রার্থনা করিলেন । দাশরাজ জানাইলেন- যদি শান্তনু এই কন্যার গর্ভজাত 
পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার দিতে পারেন, তবেই তীহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে । শান্তনু এই 
প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারিলেন না । তিনি হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু দাশকন্যাকে 
ভুলিতে পারিলেন না, দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগিলেন । পুত্র দেবব্রত পিতার নিকট 
উপস্থিত হইয়া তীহার ব্যাধি জানিতে চাহিলে পিতা যাহা বলিলেন, তাহাতে মনোভাব 
গোপন করিতে চাহিলেও পিতার সলজ্জ কামুকতা পুত্রের নিকট অস্পষ্ট রহিল না। শান্তনু 
মনোভাব লুকাইতে পারেন নাই। তিনি দেবব্রতকে বলিয়াছেন__“বৎস, তুমিই এই 
মহত্বংশের একমাত্র সন্তান | তুমি সংগ্রামমত্ত বীরপুরুষ, কখন কি হয়, বলা যায় না। তুমি 
শতপুত্র হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃথা পুনরায় দারপরিগ্রহ করা আমার 
অভিপ্রেত নহে । ধর্মবাদিগণ বলেন, “একমাত্র পুত্র অনপত্যের মধ্যে গণ্য |” যদি তোমার 
কোন অমঙ্গল ঘটে, তবে এই বংশের ভবিষ্যৎ কি হইবে- এই বিষয়ে সর্বদাই চিস্তিত 
থাকি ।” মহাবুদ্ধি দেবব্রত পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন । তিনিই বৃদ্ধ অমাত্যগণকে 
সঙ্গে লইয়া দাশরাজার নিকট উপস্থিত হইলেন । নিজের রাজসিংহাসনের দাবি ত্যাগ এবং 
আমরণ ব্রন্মচর্যের প্রতিজ্ঞা করিয়া দাশকন্যা সত্যবতীকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিলেন এবং 
পিতার সহিত বিবাহ দিলেন । শান্তনু স্তৃষ্ট হইয়া দেবব্রতকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়াছিলেন। 

সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষের জন্ম হয় । সেই দুই পুত্রকে শিশু রাখিয়াই 
শান্তনু লোকাস্তরিত হন। তিনি ছত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন ।” 

তাঁহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য নাই । এক এক করিয়া সাতটি জীবন্ত পুত্রকে গঙ্গাদেবী 
নদীতে বিসর্জন দিলেন, শান্তনু চুপ করিয়া রহিলেন, বাধা দিতে সাহস করিলেন না, পাছে 
গঙ্গাদেবী চলিয়া যান । শাস্তনুর এই বিমূঢ়তাকে পত্বীপ্রেম বলা যায় কি না ভাবিবার বিষয় । 
মনে হয়, প্রবৃত্তির স্রোতে তিনি গা ভাসাইয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা কমই ছিল । 


১। আদি ৯৫/৪৪ ৫1 আদি ১০০তম অ। 
২। আদি ৯৫/৪৫ ৬। আদি ৯৭/২৫ 
৩। আদি ৯৫/৪৬, ৯৭/১৯ ৭। আদি ৯৮তম ও ৯৯তম অ। 


৪ | আদি ৯৬তম অ। ৮। আদি ১০০তম ও ১০১তম অ। 


৯৮ 


দেবব্রত ভোৌম্ম) 


দেবব্রত তীম্মের চরিত্র মহাভারতের অনেকস্থানে পরিব্যাপ্ত । উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির 
মধ্যে তাঁহার চরিত্র অন্যতম । 

এক সময়ে বসুগণ বশিষ্ঠের হোমধেনু অপহরণ করিয়াছিলেন । এই অপরাধে বশিষ্ঠের 
অভিসম্পাতে তীহারা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন । অষ্টবসুর মধ্যে দ্যুনামক বসুই 
পরজন্মে দেবব্রতরূপে পরিচিত হন। দেবব্রতের জনক মহারাজ শান্তনু এবং 
গঙ্গাদেবী 1 শিশুকালে জননী গঙ্গাদেবীই দেবব্রতের পালন ও শিক্ষার্দীক্ষার ভার গ্রহণ 
করেন | জননীর আদেশে দেবব্রত বশিষ্ঠ হইতে সাঙ্গ বেদ শিক্ষা করেন । ধনূর্বেদে পরশুরাম 
তাঁহার গুরু | 

গঙ্গাদেবী কৃতবিদ্য পুত্রকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শান্তনু দেখিতে 
পাইলেন-__চারুদর্শন মহেন্দ্রসদৃশ পুত্র দিব্যাস্ত্রের অনুশীলন করিতেছেন । গঙ্গাদেবী পুত্রের 
বিদ্যার বিষয়ে স্বামীকে বলিতেছেন-_শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতি যে-সকল শাস্ত্র জানেন, 
সেই-সকল শাস্ত্র এই পুত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই বীর্যবান্‌ বশিষ্ঠ হইতে সাঙ্গ বেদ 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং জামদগ্ন্য রাম যে-সকল শস্ত্রবিদ্যা জানেন তাহার সমস্তই ইহার 
অধিগত হইয়াছে ।* এই পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, যুবক দেবব্রত বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রবিৎ, 
রাজধর্মজ্ঞ এবং বলিষ্ঠ রূপবান্‌ পুরুষ । তাঁহার শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 

মহারাজ শাস্তনু উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ।* যুবরাজ দেবব্রত 
রাজকার্ষের অনেক কিছু দেখাশোনা করিতেছেন, তাঁহার স্বভাবে ও আচরণে অমাত্যবর্গ এবং 
পৌরজানপদগণ পরম আহ্রাদিত | পিতা শাস্তনুও পুত্রের সহিত চারি বৎসর পরম সুখে 
অতিবাহিত করিলেন | একদা যমুনাতটে অটবীমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে মহারাজ শাস্তনু 
দিব্য সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অনুসন্ধানে দিব্যগন্ধা দাশকন্যাকে দেখিতে পাইলেন । সুন্দরীর 
রূপ-লাবণ্য এবং অঙ্গসৌরভে মুগ্ধ শাস্তনু কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যার 
পাণিপ্রার্থনা করিলেন । ধীবররাজ সসম্্রমে শাস্তনুকে জানাইলেন যে, এই কন্যার গর্ভজাত 
পুত্র ভবিষ্যতে হস্তিনার রাজসিংহাসনের অধিকারী হইবে, এইরপ প্রতিশ্রুতি পাইলেই তিনি 
সানন্দে কন্যাদান করিতে পারেন । শান্তনু এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলেন না। 
ধীবরকন্যার অনুপম রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া ক্ষুপ্নমনে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

শান্তনু তাঁহার এই আধি গোপন রাখিতে পারিলেন না, বিষনমনে দিন কাটাইতে 
লাগিলেন ।পিতৃভক্ত দেবব্রত পিতার বিষাদের কারণ জানিতে চাহিলে পিতা পুত্রকে যাহা 
বলিলেন তাহাতে পুত্রের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না । উপযুক্ত পুত্র সত্বেও প্রৌঢ় বয়সে 
পিতার দারাস্তর গ্রহণের অভিলাবকে দেবব্রত ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই, তিনি পিতার এই 
অভিলাষকেও সঙ্গত বলিয়াই মনে করিয়াছেন।' 

দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যগণ হইতে কন্যার পিতার পণের বিষয় অবগত হইয়া অমাত্যগণসহ 

১৪ 


দাশরাজার ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত সত্যবতীকে 
প্রার্থনা করিলেন । 

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবররাজ হইতে পণের কথা শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন, “আপনি যাহা 
বলিলেন তাহাই হইবে, এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রই আমাদের রাজা হইবেন” | " 

এবমেতৎ করিষামি যথা ত্বমনুভাষসে । 

যোহসাং জনিষাতে, পূত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি ॥ আদি ১০০/৮৭ 

(এই প্রতিজ্ঞার সহিত দেবব্রত আরও বলিয়াছেন, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা কেহ কখনও করে 
নাই, ভবিষ্যতেও করিতে পারিবে না-_-নৈব জাতো ন বাজাত ঈদৃশং বক্তৃমুৎসহেৎ | এই 
উক্তিতে দেবব্রতের অহমিকা প্রকাশিত হইতেছে । অনেকে বলেন, ইহা বৈশম্পায়নেরই 
উক্তি. প্রমাদবশতঃ দেবব্রতের উক্তির ভিতরে স্থান পাইয়াছে।) 

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে সুচতুর ধীবররাজ কহিলেন-_-আপনি দুষ্কর কর্ম করিয়াছেন । 
আপনি বরকতাঁ হইয়া এখানে আসিয়াছেন, আমার অনুরোধে কন্যাপক্ষের কর্তৃত্বও গ্রহণ 
করুন । কন্যার দান বিষয়েও আপনাকেই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করিতেছি । আমার আরও 
একটি বক্তবা আছে । আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা শুধু আপনাতেই সম্ভবপর | এই 
প্রতিজ্ঞার যে অনাথা হইবে না, সেই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পরস্তু আপনার যে পুত্র 
জন্মিবে. তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। 

এই কথা শুনিয়া দেবব্রত সকলের সাক্ষাতে দাশরাজকে গম্ভীর স্বরে বলিতে 
লাগিলেন_ আমি সিংহাসনের উত্তরাধিকার পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছি, এখন পুনরায় প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি-__ 
অদ্য প্রভৃতি মে দাশ ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি | 
অপুত্রস্যাপি মে লোকা ভবিষ্যস্তযক্ষয়া দিবি ৷ আদি ১০০/৯৬ 

__হে দাশরাজ, আজ হইতে আমি ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমি অপুত্রক থাকিলেও 
অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিব । 

দেবব্রতের এই বিস্ময়কর ত্যাগ দর্শনে দাশরাজ হষযেিফুল্ল হইয়া কহিলেন__আমি 
আপনার পিতাকেই কন্যাদান করিব | দেবতা ও অগ্সরোগণ অস্তরীক্ষ হইতে দেবত্রতের 
শিরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে “ভীম্ম" এই উপাধিতে ভূষিত করিলেন । 
তদবধি যুবরাজ দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য 'ভীল্ম' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । ভীক্ম 
সত্যবতীকে কহিলেন-_ মাতঃ, রথে আরোহণ করুন, আমরা গৃহে যাই । এই বলিয়া 
সতাবতীসহ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া সত্যবতীকে পিতার হাতে সমর্পণ করিলেন । শান্তনু 
সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং এই অসাধারণ আত্মত্যাগের জন্য 
পুত্রকে স্বেচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন । পিতার সন্তৃষ্টির নিমিত্ত দেবব্রতের এই আত্মত্যাগ 
তুলনারহিত | এই ত্যাগই তাঁহার চরিত্রকে সমধিক মহনীয় করিয়াছে । 

এই মহাপুরুষের অসাধারণ শাস্ত্রবিশ্বাস ছিল । পিতার মৃত্যুর পর তিনি গঙ্গাদ্ধারে 
হেরিদ্বারে) পিতার শ্রান্গশাস্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন ৷ এই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 
পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদেয় পিণড কুশের উপর স্থাপন করিতে হয় । ভীম্ম পিগুদানের সময় 
দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা হস্ত প্রসারণ করিয়া যেন পিগু প্রার্থনা করিতেছেন । ভীম্ম 
শাস্ত্রানুসারে কুশের উপরেই পিগুদান করিয়াছিলেন, পিতার হাতে দেন নাই | তিনি নিজেই 


পিতা মম মহাতেজাঃ শাস্তনুর্নিধনং গতঃ | 
খু০ 


তস্য দিৎসুরহং শ্রাদ্ধং গঙ্গাদ্বারমুপাগমম্‌ ॥ 
॥ অনু ৮৪/১১-২৩ 
তাঁহার এই শান্ত্র-বিশ্বাসের জন্য পিতৃগণ অতীব সন্তোষ লাভ করেন । 
এবার ভীম্ম তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসাইলেন । তিন বৎসর 
রাজত্ব করার পর এক গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ প্রাণ হারাইলেন । অতঃপর ভীক্ম তাঁহার 
বৈমাত্র অপর ভ্রাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সত্যবততীর 
আদেশে নিজেই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । তিনিই ভাইদের শিক্ষাদীক্ষার তত্বাবধান 
করিতেন । 
বিচিত্রবীর্যের বয়স হইলে ভীম্ম তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন | তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন । বিমাতার 
অনুমতি লইয়া ভীল্ম সেই স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইলেন এবং কাশীরাজের তিনটি 
দুহিতাকেই বলপূর্বক আপন রথে তুলিয়া লইয়া স্বয়ংবর-সভায় সমাগত নৃপতিগণকে যুদ্ধে 
আহবান করিলেন । (এই সময়ে ভীন্ম যৌবন অতিক্রম করিয়াছেন 1) এই আকস্মিক ব্যাপার 
দর্শনে সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল । নৃপতিগণ ভীম্মকে আক্রমণ করিলেন, 
কিন্তু যুদ্ধে ভীস্মেরই জয় হইল | পরাজিত রাজগণ ক্ষুগ্রমনে আপন আপন রাজ্যে চলিয়া 
গেলেন । পরে পথিমধ্যে শান্বরাজ ভীম্মকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন । 
মহাবীর ভীম্ম কন্যাগণসহ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, 
এমন সময় কাশীরাজের জ্যোষ্ঠা কন্যা অস্বা সলজ্জস্বরে কহিলেন, “আমি ইতঃপূর্বে মনে মনে 
শান্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি । সুতরাং ধর্মতঃ যাহা কর্তব্য হয় করুন ।” ধর্মজ্ঞ ভীন্ম 
বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অন্বাকে তাঁহার অভীষ্ট সাধনে অনুমতি দিলেন | 
(এই কন্যাই পরজন্মে শিখগ্ডিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভীম্মের মৃত্যুর নিমিস্তীভূত হইবেন |) 
অপর দুই কন্যার'সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হইয়া গেল । বিচিত্রবীর্য একাস্ত ইন্ড্রিয়পরায়ণ 
ছিলেন । স্বল্পকাল মধ্োই দুরারোগ্য যক্ষ্নারোগে তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিল | দেবব্রত 
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । সুতরাং কুরুকুলে আপাততঃ কোন সন্তান-সন্ততি রহিল না ।* 
বংশলোপ হইলে কুলন্ত্রীতে নিয়োগ প্রথায় পুত্রোৎপাদন শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল | এই শাস্ত্রীয় 
বাবস্থা অনুসারে সত্যবতী ব্রহ্মচারী ভীম্মকে অনুরোধ করিলেন, “তুমি এখন এই 
০১ জনি এ তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত 
হও, দারপরিগ্রহ কর, পূর্বপুরুষগণকে নরকে নিমজ্জিত করিও না" ।* প্রজাগণ, পুরোহিত, 
অমাত্যপ্রমুখ ব্যক্তিগণও সিংহাসনে আরোহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন ।" 
সত্যব্রত ভীম্ম মাতাকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ 
পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 
পরিত্যজেয়ং ব্রেলোক্যং রাজ্যং দেবেধু বা পুনঃ । 
যদ্বাপ্যধিকমেতাভ্যাং ন তু সত্যং কথঞ্চন ॥ 
ত্যজেচ্চ পৃথিবী গন্ধমাপশ্চ রসমাত্মনঃ | 


ন ত্ৃহং সত্যমুৎশ্রষ্টং ব্যবসেয়ং কথঞ্চন ॥ আদি ১০৩/১৫--১৮ 
-_-আমি ব্রেলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্বপদ পরিত্যাগ করিতে পারি, ইহা অপেক্ষা 
স্পৃহনীয় কিছু থাকিলে তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কখনও সত্যকে পরিত্যাগ 
করিতে পারি না। যদি পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করে, জল রস ত্যাগ করে, জ্যোতি রূপ ত্যাগ করে, 
২৯ 


বায়ু স্পর্শগুণ ত্যাগ করে, সূর্য প্রভা ত্যাগ করে, ধূমকেতু উদ্মা ত্যাগ করে, আকাশ শব্দ ত্যাগ 
করে, চন্দ্র হিমকিরণ ত্যাগ করেন, ইন্দ্র বিক্রম ত্যাগ করেন, রমিজ বর ভারতের তথাপি 
আমি সত্যকে ত্যাগ করিতে পারিব না। 
তার ভীদের এই রতানিচায অরুঠ নাসার কি দা হিরন 
নিমিত ভীম্মকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় ভীম্ম নিয়োগ-প্রথার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনান্তে 
মাতাকে বলিলেন-_আপনি কোন গুণবান্‌ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করুন, তিনিই এই বংশকে রক্ষা 
করিবেন । সত্যবতী তাঁহার প্রথম পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নাম করিলে ভীম্ম সানন্দে অনুমোদন 
করিলেন । 
ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ড এবং বিদুরের জন্মের পর ভীম্মই তাঁহাদের জাতকমাদি সংস্কার সম্পন্ন 
করিয়াছেন এবং যথাকালে তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন | তাঁহাদের 
লালন-পালনের ভারও তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এই সময়েও তাঁহাকেই রাজ্যশাসন করিতে হইয়াছে । তাঁহার সু-শাসনে তখন কুরুরাজ্যে 
ধর্মচক্রের প্রবর্তন হইয়াছিল । 
স দেশঃ পররাষ্ট্রাণি বিমৃজ্যাভিপ্রবদ্ধিতঃ | 
ভীম্মেণ বিহিতং রাষ্ট্রে ধর্মচক্রমবর্তত ॥ আদি ১০৯/১৪ 
__সুখে শান্তিতে বাস করিবার নিমিত্ত ভিন্ন রাষ্ট্র হইতেও অনেক শাস্তিকাম ব্যক্তি তখন 
হস্তিনায় বসবাসের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন । কুরুরাষ্ট্রে ভীম্মের দ্বারা ধর্মচত্র প্রবর্তিত 
হইয়াছিল । (ধর্মচত্র' শব্দটি মহারাজ অশোকের আবিষ্কৃত নহে । মহাভারতেই শব্দটির 
আদি প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে ।) 
ধৃতরাষ্ট্রাদির বিবাহ, পাগুকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা প্রভৃতি সকল দায়িত্বপূর্ণ 
রান ভতের সারে রগ হয়ছে । সার রা গা হারা বা পুর ও 
ধৃতরান্ত্রের একাধিক শতপুত্রের শিক্ষার ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছিল । 
ভীম্ম আচার্য দ্রোণকে পাইয়া সসম্মানে তাঁহাকে নিজপুরীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । এই 
সময়ে তিনি আচার্কে যেভাবে সম্মানিত করিয়াছেন__তাহা বিশেষ গুণগ্রাহিতার 
পরিচায়ক । প্রার্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে শিশুদের আচার্যরূপে বরণ করিয়া ভীম্ম সবিনয়ে 
বলিতেছেন-__ 
কুরূণামস্তি যদ্‌ বিস্তং রাজ্যঞ্চেদং সরাষ্ট্রকম্‌ । 
ত্বমেব পরমো রাজা সর্বে চ কুরবস্তব ॥ 
যচ্চ তে প্রার্থিতং ব্রহ্মন কৃতং তদিতি চিন্ত্যতাম্‌। 
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি বিপ্র্ষে মহান্সেহনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ 
আদি ১৩১/৭৮, ৭৯ 
-__কৌরবগণের বিত্ত, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকলই আপনার অধীন, আপনি এই রাজ্যের রাজা, 
কুরুগণ আপনারই অনুগত | আপনার সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে । আমার পরম সৌভাগ্য 
যে, আপনি কৃপা করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন । 
ভীম্ম পৌত্রগণকে আচার্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং প্রভূত ধনরত্বের সহিত একখানি 
অট্টালিকা আচার্যকে দান করিলেন । 
ধৃতরাষ্ট্র এবং দুযেধিনের নানাবিধ দুরভিসন্ধির ফলে দুষেধিনাদি কৌরবগণ এবং 
যুধিষ্ঠিরাদি পাগুবগণের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে । কৌরবগণ 
পাগুবগণের বিনাশের নিমিত্ত বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহে' নিবসিন প্রভৃতি যে-সকল উপায় 
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অবলম্বন করিয়াছিলেন, সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে । উপরস্তু পাগুবগণ মহারাজ দ্রুপদের কন্যা 
কৃষ্জাকে লাভ করিগা পাঞ্চালরাজকে পরম আত্মীয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন | তাঁহাদের 
সহায়-সম্ধল বৃদ্ধি পাইয়াছে। তীঁহারা হস্তিনায় আসিয়াই প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রার্থনা করিলেন । 
কর্ণ পাগুবদের সহিত যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন | এই সময়ে কি কর্তব্য__তাহাই 
ধৃতরাষ্ট্র ভীম্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । ভীম্ম বলিতেছেন, “ধৃতরাষ্ট্র, পাগুবগণের সহিত বিবাদ 
করা উচিত নহে । আমার পক্ষে তুমি এবং পাণ্ডু উভয়ই সমান | সুতরাং তোমাদের 
পুত্রগণও সমভাবেই আমার স্লেহভাজন | দুই পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ হয় ইহা কখনই আমার 
অভিমত হইতে পারে না । পাণুবগণের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্ধেক রাজা প্রদান 
কর।' 

অতঃপর মহামতি ভীম্ম দুযেধিনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বৎস দুযেধিন, 
তুমি যেমন রাজ্যকে তোমার পিতৃসম্পত্তিরূপে মনে করিয়া থাক, পাগুবগণও সেইরূপ 
তাহাদের পৈতৃক বিত্ত বলিয়াই মনে করে | তাহারা যদি রাজ্যাধিকারী না হয়, তবে তুমিই বা 
হইবে কেন ? তোমার অধিকারের পূর্বেই তাহারা রাজ্যে অধিকারী হইয়াছে । অতএব আমার 
পরামর্শ এই যে, বিবাদ না করিয়া তাহাদিগকে অর্ধেক রাজ্য ফিরাইয়া দাও । ইহাতে 
সকলেরই হিত হইবে । আমার বাক্য উপেক্ষা করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না, বিশেষতঃ 
তোমার পরম অকীর্তি হইবে । কীর্তি রক্ষা কর। নষ্টকীর্তি মনুষ্যের জন্মই নিম্কল | ধর্মের 
অনুসরণ করিয়া স্বীয় পূর্বপুরুষের অনুরূপ কার্যে ব্রতী হও । আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই 
সমাতৃক পাগুবগণ জীবিত রহিয়াছে । পাপাত্মা পুরোচন যে সফলকাম না হইয়াই মারা 
গিয়াছে, ইহা আমাদেরই ভাগ্যের বল । যে অবধি শুনিয়াছি যে, কুস্তীপূত্রগণ দগ্ধ হইয়াছে, 
সেই অবধি লজ্জায় উত্তমরূপে কাহারও মুখের দিকে তাকাইতেই পারি না। কুস্তীর সেই 
মনে করে না। পাগুবেরা জীবিত থাকাতেই তোমার কলঙ্ক ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। 
পাগুবগণ জীবিত থাকিতে স্বয়ং বন্্রধারী ইন্দ্রও তাহাদের পেতৃক সম্পত্তি হরণ করিতে 
পারিবেন না । যদি আমার প্রিয় কর্ম করিতে অভিলাষ কর,যদি সকলের মঙ্গল চাও, তবে 
পাগুবগণকে অর্ধেক রাজ্য প্রদান কর 1” 

এই উক্তিতে ভীম্মের যে স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অতুলনীয় । 

ভীম্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের সৎপরামর্শে ফল হইল । ধৃতরাষ্ট্র ভয়েই হউক, আর যে 
কারণেই হউক, পাগুবগণকে অর্ধেক রাজ্য দিয়াছেন | পাণগুবেরা ইন্দ্প্রস্থে রাজধানী নিমণি 
করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসুয়যজ্ঞের আয়োজন করিলেন । কর্তব্য 
কর্মগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় কিনা, তাহার তত্বাবধানের ভার পড়িল ভীম্ম ও 
দ্রোণাচার্যের উপর | সামাজিক আচার-ব্যবহারে ভীম্ম বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই 
যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই দুরূহ কর্মে বৃত করিয়াছিলেন । 

যজ্ঞারস্তে ভীন্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, “হে ভারত, সমাগত রাজগণের যথাযোগ্য অর্চনা 
কর । আচার্য, বত্বিক, সন্বস্ধী, স্নাতক, প্রিয়পাত্র এবং নৃপতি-__এই ছয়জনকে অর্থ প্রদান 
করিতে হয় । উপস্থিত রাজন্যগণের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ্য আনয়ন কর | যিনি 
ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে অগ্রে অর্থ প্রদান কর ।' এই উক্তিতে ভীয্মের ব্যবহারজ্ঞান, 
শান্ত্রজ্ঞান ও ৌকিকতার পরিচয় পরিস্ফুট | সমাগত রাজন্যবৃন্দের মধ্যে কে অর্ণীয়তম, 
তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ভীম্মের নির্দেশ চাহিলে ভীম্ব-_ 

বার্ষেয়ং মন্যতে কৃষ্ণমর্ণীয়তমং ভুবি । সভা ৩৬/২৭ 


৩ 


__পৃথিবীতে বঞ্জিকুলসম্ভব কৃষ্ণকেই পৃজ্যতম বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন । প্রসঙ্গতঃ 
কৃষ্ণের সবাতিশায়ী তেজোবীর্যেরও কীর্তন করিলেন । 

ভীম্ম ও যুধিষ্টিরের নিদেশে সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘপ্রদান করিলেন । কৃষ্ও যথাশাস্ত্র অর্ঘ্য 
গ্রহণ করিয়াছেন | এই রাজসৃয়সভায়ই সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে ভীম্মকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূজা 
প্রবর্তিত হইল । 

কৃষ্ণদ্বেষী চেদিরাজ শিশুপাল এবং তাঁহার অনুবর্তী একদল নৃপতি কৃষ্ণের এই প্রাধান্য 
সহ্য করিতে পারিলেন না । শিশুপাল যুধিষ্টিরকে ভরহসনা করিয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন । 
তাঁহার অনুবর্তিগণও চলিয়া গেলেন । যুধিষ্ঠিরের অনুনয়-বিনয়ে কোন কাজ হইল না । তীম্ম 
কৃষ্ণের লৌকিক ও অলৌকিক মহিমা কীর্তন করিলেন । অবশেষে বলিলেন, কৃষ্ণকে পূজা 
করা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া যদি চেদিরাজ মনে করেন, তবে তিনি যাহা ভাল বোধ করেন, 
স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন | সহদেব শিশুপালের স্পধয়ি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । অতঃপর 
সহদেব অন্যান্য নৃপতিগণকেও পূজা করিয়াছেন । শিশুপাল কাহারও কথায় শান্ত না হইয়া 
দলবলসহ যজ্ঞ পণ্ড করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । উপস্থিত সঙ্কটে যুধিষ্ঠির প্রমাদ 
গণিতেছিলেন | যজ্ঞেব যাহাতে বিঘ্ন না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে তিনি ভীল্মকে অনুরোধ 
করিলেন ৷ চেদিরাজের ব্যবহারে ভীক্ম অতিশয় বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন । যুধিষ্টিরকে 
বলিলেন, “তুমি ভীত হইও না, কুকুর কি কখনও সিংহকে বধ করিতে পারে ? এই দুর্বুদ্ধি 
চেদিরাজ এবং তাহার সমর্থক নৃপতিবৃন্দের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। নরব্যাঘ্ শ্রীকৃষ্ণ 
যাহাদিগকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের এইভাবেই বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়া থাকে ।' 

ভীম্মের বাক্য শুনিয়া শিশুপাল ততোধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন । তিনি ভীম্মকে 
ক্লীব, কুলাঙ্গার প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় কৃষ্ণের নিন্দা 
করিতে লাগিলেন । ভীম শিশুপালের সেইসকল অশিষ্টবচনে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে 
উথ্থিত হইলে ভীল্মই তাঁহাকে বারণ করিলেন । অতঃপর ভীম্ম শিশুপালের জন্মকথা 
সকলকে শোনাইলেন এবং বলিলেন যে-_এই দুরাত্মা শ্রীকৃষ্ণের হাতেই নিহত হইবে । 
শিশুপাল নিতান্তই কালগ্রস্ত হইয়াছে । এই দুর্মতি আজ যেভাবে আমাকে অপমানিত করিল, 
পৃথিবীতে আর কেহ এরূপ করিতে সাহসী হইত না । শিশুপাল কিছুতেই থামিবার পাত্র 
নহেন | তাঁহার অশিষ্টতা চরমে উঠিল | তিনি ভীষণ ও কৃষ্ণের প্রতি নানাবিধ দুবক্যি প্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন । ভীম্ম বলিলেন__ আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি । তিনি এখানেই 
আছেন । শীঘ্র যাঁহার মরিতে সাধ হয়, তিনি চক্রগদাধারী শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহান করুন । 
শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ আহান করিলেন এবং কৃষ্ণকর্তৃক তৎক্ষণাৎ নিহত হইলেন । 
ভীম্মের উক্তি সফল হইল । 

এই রাজসূয়-প্রকরণে দেখিতে পাই, ভীম্ম গুণীর সমাদর করিতে জানিতেন এবং 
বৃথামৎসরী বা ভগবদ্দেষীকে ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতাও এই 
প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে । তাঁহারই বুদ্ধিবলে রাজসূয়যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল | পরিণাম 
যে এইরূপ ঘটিবে,তাহা তিনি পূর্বেই স্থির করিতে পারিয়াছিলেন | তাই যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা 
দিতে যাইয়া বলিয়াছেন__ 

মা ভৈস্বং কুরুশার্দুল শ্বা সিংহং হত্তৃমহ্তি ? 
শিবঃ পন্থাঃ সুনীতোহত্র ময়া পূর্ববতরং বৃতঃ ॥ 
সভা ৪০/৬ 

__হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি ভয় পাইও না। কুকুর কি সিংহকে বধ করিতে পারে ? এই বিষয়ে 


ন্৪ 


মঙ্গলজনক পন্থা আমি পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। 

যোগী দেবব্রতের কৃষ্ণভক্তি তাঁহার চরিত্রকে সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছে । কৃষ্ণের 
ঈশ্বরত্বে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন । 

শকুনির কপট পাশাখেলার সভায় ভীম্মও উপস্থিত ছিলেন । যুধিষ্ঠির খেলায় পণ রাখিয়া 
দ্রৌপদীকে পর্যস্ত হারাইয়াছেন | দূযেধিনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে 
উদ্যত | দ্রৌপদী জানিতে চাহিলেন, সত্যসত্যই তিনি কৌরবগণের দাসী হইয়াছেন কি না । 
ভীম্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ গুরুজনকেও দ্রৌপদী এই অধর্মের জন্য ভঁংসনা করিতে 
লাগিলেন | 

ভীম্ম বলিলেন, “হে সুভগে, ধর্মতত্ব পরম সূক্ষ্ম | এইহেতু তোমার এই প্রশ্নের প্রকৃত 
উত্তর দিতে পারিতেছি না| নিজেই যে অপরের অধীন, সেইরূপ অস্বামী ব্যক্তি পরের 
সম্পত্তিকে পণ রাখিতে পারে না, অথচ পত্বীর উপরে ভতরি প্রভুত্বও আছে । যুধিষ্ঠির 
নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন । এই কারণে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারিতেছি না।' 

প্রকৃতপক্ষে দ্রৌপদী পরাজিতাই হইয়াছেন, কিন্তু এই অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নহে 
বিবচনায় ভীম্ম কিছুই বলিলেন না । ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাইলেও আমাদের 
বিবেচনায় এই ব্যাপারে ভীম্মচরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে । শকুনির কপট দ্যুতক্রীড়া, 
দুযেধিন কর্ণ প্রভৃতির অশ্রাব্য উক্তি, কুলবধূর উপর অত্যাচার__এইসকল ব্যাপারে তাঁহার 
উপস্থিত থাকা উচিত হইয়াছে কি না চিন্তনীয় | ইচ্ছা করিলে তিনি তখনই সভাস্থল ত্যাগ 
করিতে পারিতেন । দুষেধিনের অন্নপুষ্ট হইলেও তাঁহার ন্যায় সর্বত্যানী জিতেন্দিম্ম পুরুষ শুধু 
উদরান্নের নিমিত্ত কেন এই গ্লানি সহ্য করিলেন, বুঝিতে পারি না। পরে নানাবিধ 
অকল্যাণসূচক দুর্নিমিত্ত দেখিয়া তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন ।* এই সময়ে ইচ্ছা করিলে 
তিনি দুযেধিন কর্ণ প্রভৃতিকে সময়োচিত উপদেশও দিতে পারিতেন । কিন্তু তিনি কিছুই 
করেন নাই । নিরাসক্ত দ্রষ্টা হইয়া এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়াছেন । তাঁহার অন্যান্য ব্যবহারের 
সহিত এই অংশের সঙ্গতি খুজিয়া পাওয়া যায় না। 

পাগুবগণের দ্বৈতবনে বাসকালে দুযেধিনাদি ঘোষযাত্রা ছ্েতবনের গোপালক-পল্লীতে 
যাত্রা) করেন । উদ্দেশ্য ছিল, নিজেদের এই্বর্য প্রদর্শন করিয়া বনবাসী পাগুবগণের মনে কষ্ট 
দেওয়া । পরম্তু বিপরীত ফল ফলিল । মদমন্ত দুযেধিন প্রভৃতি চিত্ররথ গন্ধর্ব কর্তৃক বন্দী 
হইলেন এবং পাগুবগণের অনুগ্রহেই মুক্তিলাভ করিলেন ৷ এইবার তাঁহারা হস্তিনাপুরে 
ফিরিয়া আসিলে একদিন ভীম্ম দুযেধিনকে বলিলেন আমি তোমাদের যাত্রার কথা শুনিয়া 
পূর্বেই নিষেধ করিয়াছিলাম । ধর্মজ্ঞ পাগুবগণ তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে কি 
লজ্জা হয় না ? পাগুবগণের বিক্রম তো প্রত্যক্ষ করিলে ? কর্ণ শকুনি প্রভৃতির উপর নির্ভর 
করিও না । আমার উপদেশ শোন -___পাগুবগণের সহিত সন্ধি করিয়া থাকিলেই এই বংশের 
মঙ্গল হইবে | ভীল্মের বচন অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইল | দুযেধিন অট্রহাস্যে তাঁহাকে 
বিদ্রুপ করিয়া সদলবলে চলিয়া গেলেন । ভীন্ম দুষেধিনের ওদ্ধত্য ও অশিষ্টতায় নিতান্ত 
লজ্জিত হইয়াই ক্ষুগ্রমনে নিজ গৃহে গমন করিলেন ।১ 

তাঁহার অন্তরে কুরুকুলের মঙ্জলকামনা সতত জাগরূক ছিল । তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, দুযেধিনের ঈষাঁতেই কুরুবংশ ধবংসপ্রাপ্ত হইবে । 

পাগুবগণের বনবাসকাল শেষ হইতে চলিল। 


অজ্ঞাতবাসের এক বৎসরের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইলে পুনরায় পাগুবগণ বার বৎসর বনে 
৫ 


বাস করিবেন-_এই ভরসায় দুযেধিন চত্ুদিকে নিপুণ চর প্রেরণ করিলেন । দুযেধিনের 
গুপ্তচরেরা বহু অন্বেষণ করিয়াও কোন খবর বাহির করিতে পারিল না । দুঃশাসন প্রভৃতি 
কেহ কেহ ভাবিলেন, পাগুবরা হয়ত ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত হইয়াছেন । দুষেধিন 
এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । তিনি ভীক্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ প্রধানগণকে কর্তব্য 
জিজ্ঞাসা করিলে ভীম্ম বলিলেন__পাগুবগণ সর্বলক্ষণসম্পন্ন, সাধুব্রত, বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান, 
ক্ষত্রধর্মপর, সত্যব্রত, কৃষ্ণের অনুগত, বীর্যবান এবং মহাত্মা । সুতরাং কোন কারণেই 
তাঁহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। তাঁহারা আপন বীর্ষে ও ধর্মবলে সুরক্ষিত | তীঁহারা 
প্রতিজ্ঞাত সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন । ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, তাঁহারা বিনষ্ট হন 
নাই । রাজা যুধিষ্ঠির যে নগরে বা জনপদে বাস করিবেন, সেখানকার লোকসকল দানশীল, 
প্রিয়ভাবী এবং সত্যপ্রিয় হইবে । সেখানে সর্ববিষয়েই কল্যাণ বিরাজ করিবে । নিশ্চয়ই 
পাগুবগণ কোথাও ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন । সাধারণ চরেরা কি পাগুবদের সন্ধান 
পাইবে ?১১ 

লোকচরিতজ্ঞ ভীম্মের কথাই যে সত্য, তাহা পরে দেখা গিয়াছে । পাণগুবগণকে তিনি 
ভালরূপেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। 

দুযেধিন বিরাটরাজার ষাট হাজার গরু হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন । ভীম্ম, 
দ্বোণ প্রমুখ মহারথিগণও এই কাজে দুযেধিনের সহায় ছিলেন | গোপাধ্যক্ষ মৎস্যপুরীতে এই 
সংবাদ জানাইলে ক্লীববেশধারী অর্জুন এবং বিরাটপুত্র উত্তর কুরুপক্ষের নিকট হইতে গোধন 
প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত নগর হইতে নির্গত হইলেন । ক্লীববেশধারী অঞ্জনকে দেখিয়াই 
ভীম্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরগণ চিনিতে পারিয়াছেন। দেবদত্ত-শঙ্খের মহানিনাদ এবং গাণ্তীবের 
প্রচণ্ড নিঘেষি শুনিয়াই দ্রোণাচার্য অর্জুনের প্রশংসা করিয়া ভবিষ্যৎ পরাজয়ের আশঙ্কা 
করিতে লাগিলেন । অভিমানী কর্ণ এই প্রশংসাবাদ সহ্য করিতে না পারায় দ্রোণ, অশ্বথামা 
ও কর্ণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল । ভীস্ম মধ্যস্থ হইয়া সাধুবাদে দুই পক্ষের বিবাদ 
মিটাইয়া দিলেন ।১ ভীম্মের গুরুগন্তীর ভাব ও নিরপেক্ষতা সর্বত্রই চোখে পড়ে । 

প্রতিজ্ঞাত এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পূর্বেই অঞ্জুন সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া 
দুযেধিন মনে করিলেন । কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে প্রকাশিত হইলে পুনরায় পূর্ববৎ বার বৎসর 
বনে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে, হইবে, এইরূপ পণ ছিল । দুযেধিন মনে 
মনে উল্লসিত হইয়াই ভীন্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন | 
দ্রোণাচার্যের অনুরোধে ভীম্ম গণনা করিয়া দেখিলেন, বনবাসের এবং অজ্ঞাতবাসের তের 
বৎসর সময়ের মধ্যে পাঁচটি মলমাস গিয়াছে এবং তদুপরি আরও বার দিন অতিক্রান্ত 
হইয়াছে ।, চান্দ্রগণনায় এই মাস গৃহীত হইয়াছিল । দুযেধিন সৌরগণনায় পরের 
বিজয়াদশমী পর্যস্ত প্রতিজ্ঞাত অজ্ঞাতবাসের সময় বলিয়া মনে করিতেছিলেন। পরস্তু 
শ্রীষ্কালেই বিরাটের গোহরণের সময় অর্জুন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন । এই গণনাতে 
ভীম্মের গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার কথা জানা যাইতেছে । অর্জুনের সহিত যুদ্ধে সকলেরই 
পরাজয় ঘটিল । ভীম্মও পরাজিত হইলেন । রথের সারথি অতি কষ্টে সংজ্ঞাহীন ভীম্মকে 
লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল ।১* পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভীক্ম রপক্ষেত্রে ফিরিয়া 
আসিলেন । তখন সকল যোদ্ধাদের সহিতই অর্জুনের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিল । অর্জুন এন্দরান্ত্ 
প্রক্ষেপ করিলে একমাত্র ভীল্ম ছাড়া আর সকলেই মুছিত হইয়া পড়িলেন । ভীম্ম এই অস্ত্রে 
প্রতিষেধ জানিতেন । দুযেধিন সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অর্জুন ব্যহ হইতে 
নিঙ্গান্ত হইয়া গিয়াছেন । তখন তিনি পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন- অর্জুন আপনার হাত 


সঙ 


হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইল £ এখন ইহাকে এমনভাবে প্রহার করুন, যাহাতে মুক্ত হইতে 
না পারে । ভীম্ম হাসিয়া বলিলেন__এতক্ষণ তোমার এই বুদ্ধি ও বীরত্ব কোথায় ছিল ? 
অর্জুন ধর্মপরায়ণ বলিয়া এই যুদ্ধে সকলেই প্রাণে বাঁচিয়াছি । আর সাহসে কাজ নাই, সত্বর 
হস্তিনায় পলায়ন কর, অর্জুনও বিরাটের গো-ধন লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হউন 1৯ 

এই প্রকরণে ভীম্মের তীক্ষ রসিকতা এবং সদুপদেশ লক্ষ্য করিবার বিষয় । গোহরণে 
কেন যে তিনি দুযেধিনের সঙ্গী হইলেন, ইহা বোঝা কঠিন । তাহার ন্যায় বীর এবং 
শান্তপ্রকৃতি মহামতির পক্ষে এই দুষ্কার্যে যোগ দেওয়া উচিত হয় নাই । তবে এই প্রকরণে 
ভীম্মচরিত্রের একটি মহত্বও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ-পরাজয়ের গ্লানি তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ 
করিতে পারে নাই । পরাজয়ের পরমুহূর্তেই তিনি সহাস্য পরিহাসে দুষেধিনের প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছেন এবং অঞ্জুনের বিস্তর প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন । বিরাটদুহিতা উত্তরার সহিত 
অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছে । পাগুবগণ বিরাটের উপপ্রব্-নামক নগরে বাস করিতেছেন | 
শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত আছেন । পাগুবদের অর্ধেক রাজ্য পাইবার নিমিত্ত এবং বিরোধ 
মিটাইবার নিমিত্ত দ্রুপদরাজার পুরোহিত দূতরূপে হস্তিনায় প্রেরিত হইয়াছেন । পুরোহিত 
কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । পরস্তু ব্রাহ্মণের ভাষা কিছু তীক্ষ হইল, 
ব্রাহ্মণ সরসভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে পারিলেন না । তীন্ম ব্রাহ্মণের প্রস্তাবে সমতষ্ 
হইলেন, ব্রাহ্মণের বাক্য যে অতিশয় কঠোর হইয়াছে তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না । ইহাও 
বলিলেন যে- ব্রাহ্গণ্যহেতুই বোধ করি, আপনার বচন এত তীক্ষ। 

কর্ণ সন্ধির প্রস্তাবকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিলেন, পাগুবদের নিন্দাকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
স্ববীর্যের কিঞ্চিৎ আশ্ালনও করিলেন । ভীম্ম কর্ণের চাপল্যের উত্তরে গন্ভীরভাবে 
বলিলেন-_ হে কর্ণ, বৃথা শ্লাঘা করা উচিত নহে । তোমার কি মনে নাই যে, গোহরণের সময় 
একাকী অর্জুন আমার ছয়জন রথীকে পরাজিত করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণের সমুচিত বাক্যকে 
উপেক্ষা করিলে শীঘ্রই পার্থের শরে ধরাশায়ী হইতে হইবে ।” 

কিছুতেই কিছু হইল না । যুধিষ্টিরের সন্ধির প্রস্তাব দুযেধিনের নিকট উপেক্ষিত হইল । 
ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সঞ্জয়ের মুখে অর্জুনের বীরবাণী শ্রবণ করিয়া পুনরায় ভীম্ম অর্জুন ও 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্বজন্মে নরনারায়ণত্ব দুযেধিনকে স্মরণ করাইলেন । তাহাদের বীরত্ব কীর্তন 
করিলেন এবং আত্মঘাতী কলহের ভবিষ্যৎ চিত্র তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। কর্ণ 
পুনরায় স্বীয় বীরত্বের আস্ফালন করিতে লাগিলেন । অগত্যা ভীষ্ম মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-__কর্ণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, তিনি পাগুবগণকে বধ করিবেন, 
কিন্তু আমি মনে করি, কর্ণ বীরত্বে পাগুবগণের ষোড়শাংশও নহেন । তোমার দুরাত্মা 
পুত্রগণের সকল দুর্নীতির মূলেই এই দুর্মতি সৃতপুত্রকে কারণ বলিয়া জানিবে । পাগুবগণের 
শক্তির কাছে কর্ণ, দুযেধিন প্রভৃতি যে কত অসহায়, তাহা ঘোষযাত্রায় এবং বিরাটনগরে 
পরীক্ষিত হইয়াছে । তুমি সতর্ক হও, ইহাদের মিথ্যা আশ্বাসে যুদ্ধ কামনা:.করিও না ।১ 

পুনরায় ভীন্ম কর্ণের শ্লাঘা শুনিয়া তাঁহাকে সদুপদেশ দিয়াছেন ।১ কিন্তু তাঁহার উপদেশ 
নিষ্ষল হইয়াছে । তীম্ম বুঝিতেছিলেন যে, দুযেধিন কর্ণের মন্ত্রণায়ই চালিত হইতেছেন। 
কর্ণের বাহুবলের উপরেই তাঁহার সমস্ত ভরসা । ধৃতরাষ্ট্রও কর্ণের বীরত্বে বিশেষ আস্থাবান্‌। 
তাই কোনও উপায়ে কর্ণের যুদ্ধোদ্যম নিরস্ত করিতে পারিলেই এই আত্মঘাতী সংগ্রাম আরব 
হইবে না। 

উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । সন্ধির কোন চেষ্টাই সফল হয় 
নাই । শেষবারের মত সন্ধির চেষ্টার নিমিত্ত উপপ্রব্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদের দূতরূপে 


৭ 


হস্তিনায় আসিয়াছেন । মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া পাগুবপক্ষ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় আছেন । দুযেধিন কৃষ্ণকে বন্দী করিয়া রাখিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন | 

ভীম্ম এই সময়েও ধৃতরাষ্ট্রকে সময়োচিত উপদেশ দিয়াছেন | ভীনম্ম বলিলেন- ধৃত রাষ্ট্র, 
তোমার এই মন্দবুদ্ধি পুত্রের নিতান্তই মতিভ্রম ঘটিয়াছে ৷ তুমিও সুহৃদ্গণের বাক্য তুচ্ছ 
করিয়া এই পাপাত্মাবই অনুবর্তন করিতেছ। অধিক কি বলিব, এই দুরাত্মা যদি কৃষ্ণের 
কোনপ্রকার অপমান করে, তবে অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত ক্ষণকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে । 
আমি আর এইসকল অভদ্র বচন শুনিতে ইচ্ছা করি না। এই কথা বলিয়া পরম ক্রোধে ও 
ক্ষোভে তিনি সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ।১ 

ভীম্ম ভাবিতেছিলেন, কৃষ্ণের অবমাননায় হয়তো পুনরায় শিশুপালবধের ন্যায় কাণ্ড 
ঘটিতে পারে । তাই বেশী উপদেশ না দিয়া দুযেধিনের হঠকারিতার চরম ফল কি হইতে 
পারে, তাহাই শোনাইয়া দিযা সভা ত্যাগ কবিলেন । এই দৃশ্যে তাঁহার গান্তীর্য, বিজ্ঞতা ও 
তেজন্িতা সমভাবে লক্ষ্য করা যায়। 

শ্রীকৃষ্ণের সকল তথা-বচনই নিরর্৫থক হইল । গর্বিত দুযেধিন কাহারও কথায় কর্ণপাত 
কবিলেন না। অবশেষে শ্রীকষ্ণ ভাবী যুদ্ধের ভীষণ পরিণতির কথা শোনাইলে 
পুত্রন্নেহাতুর দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে সংপথে আনিতে পারেন কি 
না-_সেই চেষ্টা করিবার নিমিত্ত দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে সভামধো আনাইলেন | গান্ধারী 
স্বামীকেও ভরহসনা করিতে ছাডিলেন না, দুযেধিনকেও সন্ধির নিমিত্ত প্রচুর উপদেশ দিলেন 
এবং পরিণাম চিন্তা করিয়া নানা ভয়ও দেখাইলেন | সব কিছুই ব্যর্থ হইল | বিফলকাম 
শ্রীকষ্ণ উপপ্লব্যে যাইবার পূর্বে বিদুরের গৃহে পিসীমাতা কুস্তীর সহিত দেখা করিতে যাইয়া 
সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইলেন | কুস্তীদেবী ক্ষত্রধর্মরতা বহুশুতা বিদুলার পুত্রানুশাসনের 
ইতিহাস শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন__হে কেশব, তুমি পাণগ্ডবগণকে বীরাঙ্গনাব এই 
উপদেশ শোনাইবে, পুনঃ পুনঃ আমাদের দুর্গতিব কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইবে | 

কুস্তীর বাক্য শুনিলে ভীমার্জুনের প্রতিজ্ঞা যে কিরূপ দৃঢ় হইবে, ভীল্ম এবং দ্রোণ তাহার 
ভীষণতা বুঝিতে পারিলেন | তীহারা উন্মার্গগামী দুযেধিনকে পথে আনিতে পারেন কি 
না__এই সম্বন্ধে শেষবারের মত চেষ্টা করিলেন | দুযেধিনকে বলিলেন- হে পুরুষব্যাঘ, 
কুস্তীদেবী কেশবের নিকট যে-সকল অত্যুগ্র অর্থবৎ বাক্য বলিয়া দিলেন, তাহা শুনিতে 
পাইয়াছ ? বাসুদেবের প্রিযপাত্র পাগুবগণ নিশ্চয়ই জননীর বাক্য পালন করিবেন । রাজ্য না 
পাইলে হারা কিছুতেই শান্ত হইবেন না। দ্যুতসভায় দ্রৌপদীর উপর যে অত্যাচার 
করিয়াছিলে, শুধু ধর্মপাশে বদ্ধ থাকায়ই তাঁহারা পত্বীর সেই অপমান সহ্য করিয়াছেন । 
কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়, কৃতনিশ্চয় বুকোদর, বলবীর্যবান্‌ নকুল এবং সহদেব, অর্জুনের গাণ্ডীব, অক্ষয় 
তৃণীর-যুগল, ফপিধবজ রথ এবং বাসুদেব যাহার পক্ষে, সেই যুধিষ্ঠির কখনও এই অন্যায়কে 
ক্ষমা করিবেন না । বিরাটনগরে একাকী পার্থ আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছেন, ইহা 
তো প্রত্যক্ষই করিয়াছ । ঘোরকমাঁ নিবাতকবচ দানবগণ যাহার বাণে দগ্ধ হইয়াছে, 
ঘোষযাত্রায় কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এবং কবচধারী ও রথারূঢ় তুমি যাহার বাহুবলে মুক্ত 
হইয়াছিলে, তাহার বীরত্বের কথা বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই | হে ভারত, ভ্রাতৃবর্গে মিলিত 
হইয়া পাগডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন কর । মৃত্যুর গ্রাস হইতে এই পৃথিবীকে রক্ষা কর। 
যুধিষ্টির তোমার জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা, ধর্মশীল, বসল, প্রিয়বাক এবং পণ্ডিত । অতএব পাপচিস্তা 
ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হওয়াই তোমার উচিত | মিলিত হইলেই তোমার কল্যাণ 
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হইবে । ভ্রাতৃগণের সহিত একযোগে সমস্ত পৃথিবী শাসন কর । যুদ্ধার্থ সমাগত নৃপতিবৃন্দ 
হর্ষভরে-পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করুন | সুহৃদ্গণের হিতবচন 
শ্রবণ কর, যুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই । যুদ্ধ ঘটিলে ক্ষত্রিয়কুলের অবশ্যস্তাবী বিনাশ 
উপস্থিত হইবে, সেইরূপ দুর্নিমিত্ত প্রকাশ পাইতেছে ।|বিশেষতঃ আমাদের পুরীতেই 
দুর্নিমিত্তের সমধিক প্রাদুভাব | জ্যোতিঃসমূহ প্রতিকূল, পশুপক্ষিগণ দারুণভাব ধারণ 
করিয়াছে । আরও বিবিধ উৎপাত দেখা যাইতেছে-_যেগুলি ক্ষত্রনাশন বলিয়া মনে হয় । 
হে মহাবাহো, তোমার জনক-জননী এবং আমাদের ন্যায় হিতৈষীর পরামর্শ গ্রহণ কর । যদি 
একাত্তই সুহদ্বর্গের বাক্যে কর্ণপাত না কর, তবে আপন বাহিনীকে পার্থের বাণে প্রপীড়িত 
দেখিয়া অনুতপ্ত হইবে । তেজস্বী ভীমসেনের ভীষণ গর্জন এবং গান্তীবের প্রচণ্ড নিঃস্বন 
শ্রবণ করিয়া আমার )এইসকল বাক্য অবশাই স্মরণ করিবে । আমার কথা না শুনিলে যাহা 
বলিলাম তাহা নিশ্চিতই ফলিবে | 
উপরি-উক্ত উপদেশের যুক্তি এবং ভাব অতুলনীয় | তাঁহার এই সারগর্ভ উপদেশরূপ 
জ্বানাঞ্জন-শলাকা মদান্ধ দুযেধিনের চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারে নাই । 
শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্য-নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাণডবগণের নিকট দৌতা-কর্মের সকল 
বৃত্বান্তই বর্ণনা করিয়াছেন | কুরুসভায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে শাস্তির বাণী শুনিয়াই দুযেধিন হাসিয়া 
উঠিলেন । ইহাতে ভীম্ম ত্রুদ্ধ হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিতরে নিজের 
কথাও কিছু রহিয়াছে । তিনি একস্থানে বলিয়াছেন-_ 
প্রতিজ্ঞাং দুঙ্করাং কৃত্বা পিতুরর৫থে কুলস্য চ। 
অরাজা চোগ্ধীবেতাশ্চ যথা সুবিদিতং তব । 
প্রতীতো নিবসাম্যেষ প্রতিজ্ঞামনুপালযন্‌ ॥ উ ১৪৭।২০ 
__কুলরক্ষা এবং পিতার অভিলাষ পৃবণের নিমিত্ত আমি দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম | সেই 
প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ আমি যে রাজা হই নাই এবং উর্ধবরেতাঃ হইয়া আছি, ইহা তোমাদের 
সুবিদিত | “আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছি এই তৃষ্টিতেই আনন্দে কাল কাটাইতেছি । 
ভীম্মের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, রাজত্ব না পাওয়ার দরুন তাঁহার মনে কোন 
ক্ষোভ নাই । নিয়তির বিধানে বার-বার তাঁহাকেই কুরুবাজ্য চালনা করিতে হইয়াছে, কিন্তু 
সিংহাসন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই । প্রতিজ্ঞাপালনের আনন্দেই তিনি এহিক 
ভোগে অনাসক্ত | কুরুরাজো তিনি একজন উত্তম সেবকমাত্র | এই সেবার গৌরব তীহাকে 
রাজাধিরাজ হইতেও গৌরবান্বিত করিয়াছে । 
আচার্য দ্রোণের উক্তি হইতে জানা যায়, মহারাজ পাণ্ডু যখন সস্ত্রীক অরণ্য-ভ্রমণে গমন 
করেন, তখন অধীন রাজন্যবর্গের দেখাশোনার ভার পডিয়াছিল সন্ধিবিগ্রহজ্ঞ মহাতেজাঃ 
ভীম্মের উপর ।১” 
শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভীম্ম দ্রোণ প্রমুখ বীরপুরুষদের বাহুবলের ভরসাতেই 
দুযেধিন পাণ্ডবগশের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, কিছুতেই সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত 
করিতেছেন না। কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন-_ 
কৃতমিত্রাঃ কৃতবলা ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরস্তপ । 


বলবত্তাং হি মন্যন্তে ভীম্মদ্রোণ-কৃপাদিভিঃ ॥ উ ৭৩1৭ 
__হে শত্রুতাপন, ধৃতরাষ্ট্রের পূত্রগণ মিত্র ও সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন । ভীম্ম দ্রোণ প্রমুখ 
বীরগণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা নিজকে সমধিক বলবান্‌ বলিয়া মনে করিতেছেন । 


নখ টে 


কৃষ্ণের এই অনুমান যে সম্পূর্ণ সত্য, ধৃতরাষ্ট্-দুষেধিনসংবাদে দুযেধিনের মুখেই তাহা 
ব্যক্ত হইয়াছে । পিতার চিত্তে আশা সঞ্চারের নিমিত্ত দুযেধিন বলিয়াছেন__ 
পুরৈকেন হি ভীম্মেন বিজিতাঃ সর্ববপার্থিবাঃ 


স ভীম্মঃ সুসমথেহিয়মস্মাভিঃ সহিতো রণে। 
পরান্‌ বিজেতুং তম্মান্তে ব্যেতু ভীর্ভরতর্ষভ ॥ ইত্যাদি । 
উ ৫৫/২০-২২, ৪৬-৪৮ 
_ কাশীরাজকন্যাগণের স্বয়ংবর-সভায় যে ভীম্ম একাকী সকল নৃপতিকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন, সেই ভীম্ম আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন | তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই । 
পিতামহ ভীক্ম শান্তনু হইতেও অধিক বলশালী | তিনি ব্রহ্মর্ষিসদৃশ এবং দেবতাদেরও 
ভীতিজনক, বিশেষতঃ তিনি ইচ্ছামৃত্যু | তাঁহাকে কে নিধন করিতে পারে ? এরূপ বীরপুরুষ 
সহায় থাকিতে ভীত হইবার কারণ কি? 
দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীও দুযেধিনের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন__ 
যচ্চ ত্বং মন্যসে মূঢ় ভীম্মদ্রোণকৃপাদয়ঃ | 
যোৎস্যন্তে সর্বশক্তোতি নৈতদদ্যোপপদ্যতে ॥ ইত্যাদি | 
উ ১২৯৫১--৫৩ 
__হে মুঢ়, তুমি মনে করিতেছ__ ভীল্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ বীরগণ সর্বশক্তি নিয়োগ কবিযা 
তোমাব পক্ষে যুদ্ধ করিবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর হইবে না । তাঁহাদের পক্ষে তোমরা এবং 
পাণ্ডবগণ সকল বিষয়েই সমান, পরস্তু পাণুবেরা ধর্মপরায়ণ | যদি রাজপ্রদত্ত অন্ন ভোগ 
করিতেছেন বলিয়া ইহারা যুদ্ধে যোগ দেন, তবে বরং প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তথাপি যুধিষ্ঠিবের 
মুখের দিকে লজ্জায় চাহিতে পারিবেন না। 
দ্ুযেধিনের এই মনোভাব বুদ্ধিমান সকলেই বুঝিতে পারিতেন । মহামতি বিদুব ক্ষোভে ও 
দুঃখে পিতৃস্থানীয় ভীম্মকে একদিন ভরসনাও করিযাছেন | তিনি বলিয়াছেন__-নষ্টপ্রায় 
কৌরববংশকে তুমিই পুনরুদ্ধার করিয়াছিলে । আমি পুনঃপুনঃ বিলাপ কবিতেছি, কিন্তু তুমি 
তাহা উপেক্ষা করিতেছ । লোভী দুযেধিনের অভিপ্রায়কে অতিক্রম কবিতে তুমিও পারিতেছ 
না, তুমি জীবিত থাকিতে সেই কুলাঙ্গার দুযোধিন এই বংশের কে ? এই অনার্য অকৃতজ্ঞ 
লোভীর দোষেই কুরুকুল বিনষ্ট হইবে । হে মহারাজ, এই বংশকে রক্ষা কর । আমি এবং 
ধৃতরাষ্ট্র তো শুধু তোমার চিত্রিত আলেখ্যমাত্র, তুমিই সব কিছু করিতেছ । মহারাজ, তোমার 
রক্ষিত এই কুল যেন তোমারই উপেক্ষায় বিনষ্ট না হয় । আজ এই দুর্দিনে যদি তোমার 
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে, তবে ধৃতরাষ্ট্র এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া বনে যাত্রা কর । অথবা এই 
ুর্মতি দুষেধিনকে বন্দী করিয়া তুমিই পাগুধগণের সাহায্যে এই রাজ্য শাসন কর । হে 
রাজশাদুল, প্রসন্ন হও, অগণিত নৃপক্ষয় ও কুলক্ষয় নিবারণ কর ।”* 
বিদুরের এই কাতর প্রার্থনার সুরে মনে হয়, ভীল্ম ইচ্ছা করিলে দুষেধিনকে নিগৃহীত 
করিয়াও পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ দিতে পারিতেন | এতখানি করুন বা না 
করুন, অন্ততঃ “অন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, এইকথা বলিয়াও তিনি 
দুযেধিনকে অনায়াসেই ভয় দেখাইতে পারিতেন | দুযেধিন যে তাঁহার বাহুবলকেই প্রধান 
সম্বল বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় মহামতি পুকষের পক্ষে ইহা অনুমান না করিবার 
কথা নহে। 


৩০ 


কৌরবসভায় দৌত্যকর্মে ব্যর্থকাম হইয়া কৃষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরিয়া গিয়া যুধিষ্ঠিরকে 
বলিয়াছেন-দুর্বদ্ধি দূযেধিন কোন কথাই গ্রাহ্য করে না। ভীন্ম, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের 
শান্তির বাণীতেও কর্ণপাত করে না । দুরাত্মা কর্ণকে সহায়রূপে পাইয়া তাহার ওঁদ্ধত্য সমধিক 
বন্ধিত হইয়াছে । সেই পাপাত্মা আমাকেও বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফলকাম 


হয় নাই। 
ন চ ভীম্মো ন চ প্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্ববচঃ | 
সর্বে তমনুবর্তন্তে খতে বিদুবমচ্যুত ॥ উ ১৫৩।১১ 
_ভীম্ম এবং দ্রোণ দুযেধিনকে অনেক হিতবচন বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু যতটুকু বলা উচিত 
ছিল, ততটুকু বলেন নাই ৷ একমাত্র বিদুর ব্যতীত সকলেই দুযোধিনের অভিপ্রায়ের অনুবর্তন 
করেন । 
তীক্ষমতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভীম্ম ও দ্রোণের পবোক্ষ অনুমোদন গোপন থাকে নাই । 
ভীম্ম এবং দ্রোণ যে পাপমতি দুযেধিনের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ কবিবেন, কৃষ্ণ উভযের 
মৌনভাব হইতেই তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন । তাই ভীম্ম দুযেধিনকে এত উপদেশ 
দিযাও পরোক্ষে প্রশ্রয় দিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণ ইহাই মনে করিয়াছেন । 
অনাথা কৃষ্ণ কি করিয়া ভীম্মের বচনকে 'অযুক্ত' বলিতে পারেন ?গ এই অংশেও 
ভীম্মচরিত্রের একটি দুর্বল দিক্‌ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
যুদ্ধেব তোড়জোড চলিতেছে । দুযেধিনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত 
হইয়াছে । দুযেধিন স্বপক্ষীয নৃপতিবৃন্দেব সহিত ভীনম্ম-সকাশে উপস্থিত হইয়া সেনাপতিত্র 
স্বীকারের নিষিত্ত প্রার্থনা জানাইলে ভীম্ম উত্তব করিলেন__হে নবাধিপ, আমি পাগুবগণকে 
শ্রেয়োবিষয়ে উপদেশ দিব এবং তোমাব পক্ষে যুদ্ধ কবিব-__ইহা স্থির কবিয়াছি। নরব্যাঘ 
ধনঞ্জয ব্যতীত আমাব সমান যোদ্ধা (কোথাও দেখিতে পাই না। তিনিও সাক্ষাৎ-সমরে 
আমাকে জয কবিতে পাবিবেন না । ক্ষণকাল মধ্যেই আমি এই জগৎকে মনুষ্যশন্য করিতে 
পাবি, কিন্তু আমি পাণ্ুব পুত্রগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না । আমি প্রতাহ দশ হাজার 
সৈন্য নিধন কবিব 1 হে রাজন্‌, আবও একটি কথা বলিতে চাই, হয কর্ণ পূর্বে যুদ্ধ করুন, 
অথবা আমি কবি । এই সৃতপূত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আমাব সহিত সতত স্পা করিয়া থাকেন । 
কর্ণও প্রতিজ্ঞা করিলেন. ভীম্ম জীবিত থাকিতে তিনি যুদ্ধ কবিবেন না।৯. 
দুযেধিনের স্তুতিবাক্যে ভীল্ম অতি সহজেই গলিযা গেলেন । অন্যায়েব বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে 
দাঁড়াইবার মত তেজস্বিতা তিনি দেখাইতে পারেন নাই | বিশেষতঃ প্রত্যহ দশ হাজার 
পাণ্ডবসৈন্য বধের প্রতিজ্ঞা এবং াদুশ আত্মশ্লাঘা কি শুধু দুষেধিনকে আশ্বস্ত করার 
নিমিত্ত ” এরূপ আত্মশ্লাঘা দুর্বলপ্রকৃতির লক্ষণ | 
সৈনাপতামনুপ্রাপা ভীল্মঃ শান্তনবো নৃপঃ | 
দুযেধিনমুবাচেদং বচনং হর্যযন্নিব ॥ উ ১৬৪।৬ 
- শান্তনুনন্দন ভীকম্ম সেনাপতিরূপে বৃত হইয়া যেন দুযেধিনেব আনন্দবদ্ধন করিবার নিমিত্ত 
বলিতেছেন । 
এই শ্লোক হইতে বোঝা! যায, ভীল্মের মুখে স্বগুণকীর্তন শুধু দুযেধিনের প্রীতিবদ্ধনের 
উদ্দেশ্যে । এই কথা স্বীকাব করিযাও আমরা বলিতে পারি, একমাত্র দুযেধিনের অসঙ্গত 
লোভই যে যুদ্ধের কারণ, ইহা ভালরূপে জানিয়াও কেন ভীম্ম এই অন্যায় যুদ্ধে যোগ 
দিয়াছিলেন তাহা একান্ত রহস্যাবৃত ৷ তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির এই দুর্বলতা বড়ই 
বিস্ময়ের উদ্রেক করে । 


৩১ 


দুযেধিনের অনুনয়কে তিনি রাজাজ্ঞা বলিয়া শিরে ধারণ করিয়াছেন । শুধু উদরান্নের 
নিমিত্ত এতটা আনুগত্য স্বীকারেরও কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না । এই ব্যাপারে 
ভীম্মচরিত্রের একটি দিক উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ৷ তাহা এই যে, ভীক্ম পাগুবগণের 
শ্রেয়স্কামনা করিতেছেন, ইহা শুনিয়াও দুযোধন তাঁহাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করায় বোঝা 
যাইতেছে, ভীম্মের কর্তব্যনিষ্ঠার উপর দুযেধিনের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল । অপর কাহাকেও 
দ্ুযেধিন একপ বিশ্বাস করেন নাই । 

দুষেধিনের জিজ্ঞাসার উত্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে কে কেমন যোদ্ধা তাহাও ভীম্মই প্রকাশ 
কবিয়াছেন । ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরগণের সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল । 

সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়াই ভীল্ম তাঁহার দুইটি প্রতিজ্ঞার কথা দুযেধিনকে জানাইলেন | 
প্রথম প্রতিজ্ঞা-_-তিনি শিখণ্ডীকে বধ করিবেন না। কারণ এই যে, শিখণ্তী প্রথমতঃ 
নারীরূপে জন্ুগ্রহণ করেন, পরে পুংস্ত্ প্রাপ্ত হন । অতএব স্ত্রীলোক বা স্ত্রীপূর্বকে তিনি হত্যা 
করিতে পারিবেন না । দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-__তিনি পাগুবদের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবেন না | 


তাঁহার এই উভয় প্রতিজ্ঞাতে শেষ পর্যন্ত তিনি অটলই ছিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষেই 
সেনাসন্নিবেশ কবা হইয়াছে । ভীম্ম তখন প্রায় শতবর্ষীয় বৃদ্ধ | তাঁহার উষ্তীষফ এবং বর্ম 
শ্বেতবর্ণের, রথের অশ্বও শ্বেত । রথের ধবজে সুবর্ণময় তাল | ধবজটি চিত্রিত, তাহাতে 
পাঁচটি তারা এবং সূর্যের চিত্র অঙ্কিত আছে ।১ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সেনাপতি ভীম্ম তখন 
শ্বেত মেঘখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সূর্যের ন্যায় দেখাইতেছিলেন । 


শ্বেতাত্র ইব তীক্ষাংশুং দদৃশ্ডঃ কুরুপাগুবাঃ । ভী ১৬২৩ 


প্রতাহ প্রাতঃকালে সংযত হইয়া পিতামহ পাগুবগণের বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিতেন । 
তিনি বলিতেন-_“জয়োহস্তু পাণুপুত্রাণাম্* (ভী ১৭1৬), কিন্তু তিনি দুযেধিনের পক্ষে 
সেনাপতিত্বে বৃত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন । 
ধর্মের প্রতি তাঁহার কিরূপ আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, ইহা হইতেও তাহা জানা যাইতেছে । 
বিপক্ষের ধর্মপ্রবণতা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিতেন বলিয়াই বিপক্ষের বিজয়াকাঙক্ষা 
করিয়াছেন । 
যুদ্ধারন্তে যুধিষ্ঠির পদব্রজে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ পিতামহের 
চরণবন্দনাপূর্বক যুদ্ধে তাঁহার আশীবদি প্রার্থনা করিলেন | পিতামহ বলিলেন__হে ভারত, 
তুমি যদি আশিস্‌ প্রার্থনা করিতে না আসিতে, তবে তোমাকে অভিসম্পাত করিতাম । আমি 
তোমার ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি । এই যুদ্ধে তুমি জয়লাভ কর। তোমার অন্য কোন 
অভিলাঘ থাকিলেও ব্যক্ত কর, তোমাকে বর দিব । 
পাচ্ছে যুধিষ্ঠির তাঁহার যুদ্ধবিরতি-রূপ বর প্রার্থনা কবিয়া' বসেন__এই আশঙ্কায় পিতামহ 
সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন__ 
অর্থসা পুরুষো দাসো দাসম্ত্রথোঁ ন কস্যচিৎ। 
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহম্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ 
অতস্ত্রাং ব্লীববদ্‌ বাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন | 
ভতোহস্ত্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ভী ৪৩।৪১,৪২, 
_-মহারাজ, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা সত্য । আমি কৌরবদের দ্বারা 
অর্থে বদ্ধ হইয়াছি | এইহেতু ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলিতেছি, আমি কৌরবদিগের অর্থে 
প্রতিপালিত । যুদ্ধ বিষয়ে কোন বর প্রার্থনা ব্যতীত আর কি চাও, বল। 


২৩২ 


এ িিরাদ রা গসিজারিরহ্টা নিজ রা রাডার 
দেয় | 

যুধিষ্টির প্রার্থনা করিলেন__হে মহাবাহো, কৌববপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করুন, কিন্তু 
আমাকে সুমন্ত্রণা দিন, এবং আমার হিতকামনা করুন । ভীম্ম উত্তর করিলেন-_বাজন, আমি 
তোমার কিরূপ সাহায্য করিতে পারি, তোমার মনোভাব প্রকাশ কবিয়া বল । এবান যুধিষ্ঠির 
ক্রমে ক্রমে আসল কথাটি পাড়িলেন । তিনি বলিলেন__কি উপাযে সমরে আপনাকে নিধন 
করা যাইবে, সেই উপায়টি বলুন | ভীম্ম বলিলেন-__এখনও আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় 
নাই, তুমি আবার আসিও | " এই প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যাইতেছে, পিতামহ মুত্যাভয়কে 
জয় করিয়াছেন এবং তিনি সত্যসন্ধ | যুধিষ্ঠিরও তাহা ভালরূপেই জানেন । ভীম্মেব 
সত্যনিষ্ঠা অনন্যসাধারণ__এই কথা জানা না থাকিলে যুধিষ্ঠির এইপ্রকার প্রার্থনা করিতে 
নিশ্চই সাহসী হইতেন না। 

যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে | ভীম্ম প্রচণ্বিক্রমে পাগুবসৈনা সংহার করিতেছেন । তৃতীথ 
দিবসের যুদ্ধে ভীম্মের তেজস্বিতা কেহই সহ্য কবিতে পাবিতেছেন না । অ্ুনও আজ 
ভীম্মেব সঙ্গে পাবিযা উঠিতেছেন না । শ্রীকৃষ্ণেব যেন আত্মবিস্মৃতি খটিল | তিনি যে যুদ্ধ না 
কবার প্রতিজ্ঞা করিযাছিলেন, তাহা ভুলিযা গেলেন । বথ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া 
১ক্রপাণি ভীম্মকে আক্রমণ কবেন । ভীম্ম আনন্দে কৃষের স্তুতি কবিতে লাগিলেন । অর্জুন 
অতি কষ্টে কষ্ণকে নিবৃত্ত করিয়াছেন | 

নবম দিনের যুদ্ধেও এরূপ ঘটিয়াছিল | ' ঘটনাব ভাষা প্রায় একই রকমের | সম্ভবতঃ 
শুধু নবম দিনেই কৃষ্ণেব ধৈর্যচ্যতি ঘটিযাছিল | তৃতীয় দিনের ঘটনা লিপিকারের 
প্রমাদবশতঃ পুনরুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

এই সময়ে ভীম্ম কৃষ্ণকে যে স্তুতি কবিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাব কৃষ্ণচভপ্তি বিশেষভাবে 
প্রকটিত হইয়া উ্িয়াছে । ভক্তেব বাঞ্চা পূর্ণ করিতে ভগবানের কিরূপ বাকুলতা, তাহাই 
এই ব্যাপাবে প্রকাশিত হইযাছে বলিযা শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৩৭,৩৮) উল্লিখিত হইয়াছে । 
শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না-__এই প্রতিজ্ঞা কবিযাছিলেন । ভীম্মের 
ইচ্ছা ছিল, যেভাবেই হউক কৃষ্ণকে অস্ত্র ধাবণ করাইবেন । ভক্তের বাঞ্কা পূর্ণ করিবার 
নিমিত্ত ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন । ভক্তপ্রবর ভীম্মের ভগবদভক্তি 
মহাভারতের নানাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে । *" 

অষ্টম দিবসের যুদ্ধের পব কর্ণের পরামর্শে দুযোধিন ভীম্মেব শিবিরে উপস্থিত হইয়া 
পাণ্ডব-নিধনের নিমিত্ত পিতামহকে বিশেষরূপে অনুনয় করিতে লাগিলেন | পরিশেষে 
বলিলেন-_-হে রাজন্‌, যদি পাণগুবদের প্রতি করুণাবশতঃ অথবা আমার প্রতি দ্বেষ থাকায় 
আপনি পাগুবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করুন | তিনি 
পাণগুবগণকে জয় করিতে পারিবেন । 

দ্ুযেধিনের বাকৃশল্যে বিদ্ধ হইয়া পিতামহ বিশেষ দুঃখিত হইলেন । অঞ্জুনের নানা 
বীরত্বকাহিনী দুযেধিনকে স্মরণ করাইয়া কিঞ্চিৎ ভসনাও করিলেন | অবশেষে-__ 

নির্বেবদং পরমং গত্বা বিনিন্দ্য পরবশ্যতাম্‌ | 
দীর্ঘং দধ্যৌ শান্তনবো যোদ্ধকামোহঞ্ভ্নং রণে ॥ ভী ৯৮২৯ 

_ দুযেধিনের অসঙ্গত বাক্যে ভীম্ম আপনাকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিলেন । অত্যন্ত 
দুঃখিত হইয়া মনে মনে পরাধীনতার গ্লানি ম্মরণ করিয়া অঞুনের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা 
অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন । 
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ভীম্ম আপনাকে দুযেধিনের অর্থদাস মনে করেন, ইহা তাঁহার অনেক কথায়ই প্রকাশ 
পাইয়াছে। সর্বত্যাগী যোগিপুরুষের এই মনোভাবের বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার এক সকরুণ 
আকৃতি আমাদের মানসপটে উদিত হয় । তাঁহার এই দুর্বলতার কোন কারণ খুজিয়া পাওয়া 
যায় না। 
নবম দিবসের যুদ্ধে ভীম্মের পরাক্রম দেখিয়া পাণুবগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 
সেই দিনের যুদ্ধবিরতির পর রাত্রিতে সৃঞ্জয় ও বৃষ্ণিগণসহ পাগুবগণ মন্ত্রণা করিতে 
রসিলেন । ভীল্মের অসামান্য পরাক্রম-দর্শনে যুধিষ্ঠির বিচলিত হইয়াছেন । তিনি কৃষ্ণকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-__হে কৃষ্ণ, বনে যাওয়াই আমার ভাল, সেখানেই আমার কল্যাণ 
দেখিতেছি । ভীম্ম যেভাবে আমাদের সৈন্য বিনাশ করিতেছেন, তাহাতে আর যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা হইতেছে না। 
ভীল্মের পূর্বকথা অনুসারে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও ভ্রাতিগণসহ সেই রাত্রিতেই ভীম্মের শিবিরে 
উপস্থিত হইয়াছেন । ভীল্ম তাহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন__-আমি তোমাদের 
স্রীতিকর কি কার্য করিতে পারি, তোমাদের প্রীতিজনক কার্য যত দুঙ্করই হউক না কেন, 
সর্বতোভাবে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। 
যুধিষ্ঠির সবিনয়ে অন্যান্য কথা বলার পর বলিলেন-__ 
ভবান্‌ হি নো বধোপায়ং ব্রবীতু স্বয়মাত্মনঃ | 
ভবন্তং সমরে বীর বিষহেম কথং বয়ম্‌ ॥ ভী ১০৭৬৩ 
_ আপনি নিজেই আপনার বধের উপায় আমাদিগকে বলুন | হে বীর, সমরক্ষেত্রে আপনার 
বীরত্ব আমরা কি প্রকারে সহ্য করিব ? 
ভীল্ম এই জিজ্ঞাসায় কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার নিধনের উপায় বলিতে 
লাগিলেন__ 
অজ্জুনঃ সমরে শুরঃ পুরস্কৃত শিখগ্ডিনম্‌ । 
মামেব বিশিখৈস্তীক্ষেরভিদ্রবতু দংশিতঃ 


মাং পাতয়তু বীভৎসুরেবং তে বিজয়ো ধুবম্‌ ॥ ভী ১০৭।৮২-৮৭ 
--অঞ্জুন শিখণ্তীর অন্তরালে থাকিয়া তীক্ষ বাণের দ্বারা আমাকে আঘাত করিবেন । 
শিখ্তী পূর্বে স্ত্রীলোক ছিলেন বলিয়া তাহাকে দেখিলে আমি সেই রথের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ 
করিবনা এবং এই অবসরে অর্জুন আমাকে নিপাতিত করিলে তোমার জয় হইবে । 
আলোচিত ভীন্ব-যুধিষ্ঠিরসংবাদে ভীম্মের যে আত্মত্যাগ ও মৃত্যুঞ্জয়তা চিত্রিত হইয়াছে, 
শুধু মহর্ষি দধীচির আত্মত্যাগের সহিতই ইহার তুলনা করা চলে। 
দশম দিবসের যুদ্ধে অঞ্জুন শিখণ্তীকে সঙ্গে লইয়াই রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন । 
৮০ট-৯চাক কী এ প1উাীসপস 
ভীম্মাবিকুমে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু শিখপ্তী অর্জুনের সম্মুখে থাকায় ভীম্মের শোর্য 
শিথিল প্রাপ্ত হইল । তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দেহে যে-সকল বাণ বিদ্ধ হইতেছে, 
সেইগুলি নিশ্চয়ই শিখণ্ডীর বাণ নহে, অঞ্জনেরই বাণ । তিনি দুঃশাসনকে বলিয়াছেন__ 
অঞ্জজ্বনস্য ইমে বাণা নেমে বাণা শিখগ্ডিনঃ | 
কৃন্তস্তি মম গাত্রাণি মাঘমাং সেগবা ইব ॥ ভী ১১৯/৬৫ 
_ মাঘমার (কাঁকডার) জঠরস্থ সেগবা (বাচ্চা) যেরূপ জননীর পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, 
সেইরূপ এই বাণগুলিও আমাকে বিদীর্ণ করিতেছে । এইগুলি অর্জুনেরই বাণ, শিখণ্তীর 
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নহে। 
অর্জুনের ক্ষিপ্রতায় ভীম্ম এরূপভাবে বিদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার দেহের কোথাও এক ইঞ্চি 
স্থানও অবিদ্ধ রহিল না । দশম দিবসের যুদ্ধে সূযার্তের পূর্ব মুহূর্তে তিনি রথ হইতে পড়িয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শরবিদ্ধ দেহ ভূমি স্পর্শ করিল না, শরশয্যাতেই রহিয়া গেল । 
ধরণীং ন স পম্পর্শ শরসঙ্ৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ভী ১১৯/৯১ 
আকাশমার্গে ঝষিগণের দৈববাণী শুনিয়া তিনি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলেন না। 
মহোপনিষদধ্জেব যোগমাস্থায় বীর্যবান্‌। 
জপন্‌ শাস্তনবো ধীমান্‌ কালাকাঙক্সী স্থিতোইভবৎ ॥ ভী ১১৯/১২২ 
_-বীর্যবান্‌ শান্তনুতনয় যোগাবলম্বনপূর্বক ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে মৃত্যুকালের 
(উত্তরায়ণের) অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এই প্রসঙ্গে ভীনম্মচরিত্র সম্বন্ধে দুইটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে-_ 

(১) কৌরবপক্ষে সেনাপতিত্বে ৃত হইয়া বিপক্ষকে বিজয়ের পরামর্শ দেওয়া উচিত 
হইয়াছে কি না। 

(২) স্বমুখে নিজের বধের উপায় ব্ক্ত করা ধমনুমোদিত কি না। 

আমাদের মনে হয়, এই দুইটি কাজে তাঁহার চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বলই হইয়াছে । 

(১) যখন তিনি দুযেধিনের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন, তখনই দুযেধিনকে জানাইয়া 
রাখিয়াছেন যে, যথাশক্তি দুযেধিনের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু পাগুবদিগকে সুপরামর্শ 
দিবেন এবং শিখন্তীকে প্রহার করিবেন না । দুষেধিন ভীম্মের এই শত স্বীকার করিয়া লইয়াই 
তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন । যুধিষ্টিরের জিজ্ঞাসায় ভীন্ম যাহা সুপরামর্শ মনে করিয়াছেন, 
তাহাই বলিয়াছেন । আপনার পরাভবের উপায় ব্যক্ত করাকেও তিনি সুপরামর্শ বলিয়াই মনে 
করিয়াছেন । অসাধারণ বীরত্ব ও সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে কি এরূপ পরামর্শ দিতে পারিতেন ? 

দুযেধিন ও যুধিষ্ঠির উভয়েই তীঁহাকে ধার্মিক, সত্যসন্ধ এবং মহাবীর বলিয়া মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস করিতেন । তাহা না হইলে বিপক্ষের জয়াকাঙক্ষী শতবর্ষীয় বৃদ্ধকে নিশ্চয়ই দুযোধিন 
সেনাপতিরূপে বরণ করিতেন না এবং যুধিষ্ঠিরও বিপক্ষের সেনাপতির নিকট তাঁহারই 
বধোপায় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেন না। এই ঘটনা 'বশিষ্ঠনিধন'-যজ্ঞে বশিষ্টের 
পৌরোহিত্য-্বীকারের অনুরূপ । 

(২) আপনার বধের উপায় বলিয়া দেওয়াও তাঁহার ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু মহাপুরুষের পক্ষে 
দোষের কি না বলা কঠিন | আমাদের ন্যায় মৃত্যুভীত জীবের পক্ষে এই ব্যাপারের সমালোচনা 
করা সম্ভবপর নহে । 

গ্রসঙ্গতঃ শিখণ্তী সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । কোন কোন প্রখ্যাত 
সমালোচক শিখণ্তী সম্পর্কিত সকল ঘটনাকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । পরত 
আমরা তাহা মনে করি না । মহাভারতের অনুক্রমণিকাতে শিখণ্তীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 
ভীম্ম এবং অন্যান্োর মুখেও পুনঃপুনঃ এই সকল বিবরণ ব্যক্ত হইয়াছে । ভীম্মের দেহত্যাগে 
শিখণ্ডীর কথা অস্বীকার করা চলে না । অর্জুন ভীম্মকে নিধন করিবার মত শক্তির অধিকারী 
ছিলেন- ইহা সত্য | বিরাটপর্বের গো-গ্রহে অর্জুনের হাতে ভীম্মের পরাজয় হইতেই তাহা 
বোঝা গিয়াছে । পিতামহকে বধ করিবেন বলিয়া উপপ্রব্যনগরে অঞ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 
কিন্তু রণক্ষেত্রে ভীম্মের সম্মুখীন হইলেই তাঁহার গাণ্ডীব যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তিনি 
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পাংশুরুষিতগাত্রেণ মহাত্মা কলুষীকৃতঃ ॥ ইত্যাদি । 
ভী ১০৭/৯২-৯৪ 

_-হে বাসুদেব, বাল্যকালে খেলার সময় শরীরে ধুলাবালি মাখিয়া এই মহাত্মার কোলে 
বসিয়াছি । সেই ধুলাবালির দ্বারা তাহাব দেহকেও মলিন করিয়াছি । শৈশবে কোলে বসিয়া 
যাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন কবিলে যিনি বলিতেন-_বৎস, আমি তোমার পিতার পিতা-_সেই 
মহাত্মাকে আমি কিরূপে বধ করিব ? 

অঞ্জুনের যুদ্ধোদ্যম শিথিল না হইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ 
দিয়াছেন এবং কতবা কর্ম স্মরণ কবাইয়াছেন । ভীম্ম আততায়ী | এইহেতু যুদ্ধে তাঁহাকে বধ 
করা কিছুমাত্র অন্যায় হইবে না__এই কথাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন । সুতরাং ধর্মযুদ্ধে 
শিখণ্ডীকে অগ্রে স্থাপন কবিয়া ভীম্মেব তেজোহানি করা হইয়াছিল । এই ব্যাপারকে প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে অনেক কিছুই অসঙ্গত হইয়া পড়িবে । 

কুরুপাণ্ডবগণ শবশয্যায় শয়ান পিতামহের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । পিতামহ 
উপাধান (বালিস) চাহিলে দুযেধিনাদি বীরগণ স্ফীত এবং কোমল উপাধান উপস্থিত 
করিলেন । ভীম্ম তীহার শরশয্যার অনুপযুক্ত উপাধান গ্রহণ না করিয়া অঞ্জনের দিকে 
চাহিতেছেন | অর্জুন তিনটি তীক্ষশবে উপাধান প্রস্তুত করিয়া তদুপরি পিতামহের মস্তক 
স্থাপন কবিলেন । ভীম্ম পরম প্রীত হইলেন । দুযেধিন পিতামহের শল্য উদ্ধাবের নিমিত্ত 
সুশিক্ষিত বৈদাগণকে লইয়া আসিলে ভীম্ম শল্যোদ্ধারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া 
বলিলেন-_চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত অর্থ দিযা বিদায় কর । আমি ক্ষত্রধর্মের প্রশস্ত গতি 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল শরদ্বারাই আমার দেহ দাহ করিবে । অতঃপর রাত্রিতে বীরগণ 
আপন আপন শিবিরে চলিয়া গেলেন । পরদিন প্রভাতে পুনরায় সকলেই পিতামহের নিকটে 
উপস্থিত হইয়াছেন । পিতামহ পানীয় জল চাহিলে উপস্থিত রাজগণ শীতল সুগন্ধ জল 
আহরণ করেন | ভীম্ম সেই মানুষোচিত জল প্রত্যাখ্যান করিয়া অঞজুনের নিকট জল চাহিলে 
অঞ্জুন ভীম্মের দক্ষিণ পার্থে শবদ্ধারা পাতাল ভেঁদ করিলেন | সেই পাতালোথ বারধারা পান 
করিযা পিতামহ পবম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন । সর্বসমক্ষে অর্জুনের প্রশংসা করিয়া পিতামহ 
সন্ধির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ দুযেধিনকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন__ 

যুদ্ধং মদস্তমেবাস্ত তাত সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ ৷ ভী ১২১/৫০ 

__হে বৎস, আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হউক, পাণগুডবদের সহিত সন্ধি কর । 

পিতামহের বাকা দুষেধিনেব মনঃপৃত হইল না। 

বীরগণ চলিয়া গেলে কর্ণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে উপস্থিত হইয়া পিতামহের পাদবন্দনা করিযা 
বলিলেন-__কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনার চক্ষঃশল এবং দ্বেষের পাত্র রাধাতনয় উপস্থিত হইয়াছে । 
পিতামহ চঙ্ষুরুন্নীলন করিয়া বক্ষিগণকে সরাইয়া দিলেন এবং সন্েহে এক হাতে কর্ণকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন-_ আইস. আইস, তুমি আমার স্পধকারী বিপক্ষ | যদি তুমি না 
আসিতে, তবে তোমার অকল্যাণ হইত | বস, তুমি রাধার পুত্র নহ, তুমি কুস্তীর তনয় | 
অধিরথ তোমার পিতা নহেন, তুমি সূর্য হইতে জাত । আমি নারদ এবং কৃষ্ণদৈপায়ন হইতে 
এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি । বংস, সত্য বলিতেছি, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র দ্বেষ 
নাই । তোমার তেজোহানির নিমিত্ত তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। হে সুব্রত, বিনা কারণে 
তুমি পাগ্ডবগণের সহিত শত্রুতা সাধন করিতেছ । ধর্মসঙ্গতভাবে তোমার জন্ম হয় নাই, 
এইহেতু তোমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে । নীচাশ্রয়ে থাকায় গুণিজনকেও তুমি দ্বেষ করিয়া 
থাক, এইকারণে কুরুসভায় তোমাকে অনেক রুক্ষ বচন শোনাইয়াছি । তোমার দুঃসহ বীর্য, 
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্রহ্মণ্যতা, শৌর্য, দাতৃত্ব প্রভৃতি ভালবপেই জানি । শুধু কুলভেদেব ভযে সর্বদা তোমাকে 
পকষ বচন শোনাইযাছি । ব্রহ্মণ্যে, সত্যবাদিতাঘ, তেজে, বলে তুমি দেবতাব সমান, যুদ্ধে 
তুমি মনুষ্যাতীত | তোমাব প্রতি আমাব যাহা কিছু বিবক্তি ছিল, অদ্য তাহা অপনীত হইল । 
হে অবিসুদন, পাগুবগণ তোমাব সহোদব, তাঁহাদেব সহিত সন্ধি কবিলেই আমি প্রীত হইব | 
হে আদিত্যনন্দন, আমাব দেহান্তেব সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেবও অস্ত হউক 1” 
কর্ণ উত্তব কবিলেন-_তিনি সকলই জানেন, কিন্তু কিছুতেই দুযোধিনেব পক্ষ ত্যাগ 
কবিতে পাবিবেন না| পবিশেষে তিনি সকল অন্যায ব্যবহাবেব জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবিযা 
ভীম্মেব আশীবদি গ্রহণপূর্বক সাশুকঠে বিদায লইযাছেন | 
ভীম্ম-কর্ণসংবাদে ভীম্মেব স্পষ্টবাদিতা এবং যুদ্ধবিবতিব আন্তবিক আকাঙক্ষা বিশেষভাবে 
প্রকাশ পাইযাছে। 
আবও আট দিন যুদ্ধেব পব কুকক্ষেত্রযুদ্ধ সমাপ্ত হইযাছে । যুধিষ্ঠিব বাজ্যলাভ কবিযা 
হস্তিনায প্রবেশ কবিযাছেন | তাঁহাব অভিষেক ক্রিযা যথাবীতি সম্পন্ন হইযাছে এবং বিদুব 
প্রমুখ বাক্তিগণ যথাযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত হইযাছেন । পবলোকগত” বীবগণেব শ্রাদ্ধশাস্তি 
সম্পন্ন কবিযা যুধিষ্ঠিব ঝণমুস্ত হইযাছেন । তাবপব শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইযা যুধিষ্ঠিব 
দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানস্থ হইযা আছেন । যুধিষ্ঠিব কৃতাঞ্জলি হইযা ধ্যানেব উদ্দেশা 
জানিতে চাহিলে বাসুদেব বলিলেন__ 
শবতল্পগতো ভীম্মঃ শাম্ান্নিব হুতাশনঃ | 
মাং ধ্যাতি পুকষব্যাপ্রস্ততো মে তদগতং মনঃ ॥ শা ৪৬১১ 
__নিবাঁণোনুখ অগ্নিব ন্যায শবশয্যাগত পুকষব্যাঘ ভীম্ম আমাকে স্মবণ কবিতেছেন । 
এইহেতু আমাব মনও তাঁহাবই কথা চিন্তা কবিতেছে। কৃষ্ণ আবও বলিলেন- পার্থ, সেই 
পুকষবাঘ্ স্বগাঁবোহণ কবিলে পৃথিবী অমাবস্যাব বাশ্রিব ন্যায তমসাচ্ছন্ন হইযা পড়িবে, 
বিবাট জ্ঞানবাশি তিবোহিত হইবে । অতএব তুমি তাঁহাব নিকটে যাইযা বাজধর্ম, মোক্ষধর্ম 
প্রভৃতি বিষযে তোমাব যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, জানিযা লও । যুধিষ্ঠিবও পিতামহেব অগাধ 
জ্ঞানে কথা জানিতেন | ব্যাস, নাবদ, দেবস্থান, জৈমিনি প্রভৃতি মহাত্মগণ ভীম্মেব চতুদিকে 
বসিযা আছেন, আব ভীম্ম ভগবানেব স্তৃতিগান কবিতেছেন-_একপ সমযে কৃষ্ণকে 
কবিযা ভ্রাতুগণ ও কৃপাচাযাঁদিসহ যুধিষ্ঠিব কৃকক্ষেত্রে ভীল্মসমীপে উপস্থিত হইলেন । 
(ভীম্মেব পতন-দিবস হইতে গণনা কবিযা আঠাশ দিন গত হইযাছে, উনত্রিংশ দিনে যুধিষ্টিব 
তৎসমীপে উপস্থিত হইযাছেন । শা ৫১ শ অ)ভীম্ম সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জান।ইলেন 
কৃষ্ণ যুধিষ্টিবেব মনোভাব ব্যক্ত কবিলেন । কৃষ্ণেব অনুগ্রহে ভীম্ম গতব্যথ হইযা জ্ঞাননেত্র 
লাভ কবিযাছেন | পবদিবস পুনবায কৃষ্ণাদি সকলই ভীত্মসমীপে উপস্থিত হইযাছেন । কৃষ্ণ 
স্বযং যুধিষ্ঠিবকে উপদেশ দিতে সমর্থ হইলেও তিনি ভীম্মকে এই বিষযে অনুবোধ কবিযা 
বলিলেন-_ 
যচ্৮ ত্বং বক্ষ্যসে ভীল্ম পাগুবাযানুপৃচ্ছতে । 
বেদপ্রবাদ ইব তে স্থাস্যতে বসুধাতলে ॥ শা ৫81২৯ 
_ৃভীম্ম, তুমি জিজ্ঞাসু যুধিষ্টিবকে যে উপদেশ দিবে, তাহা পৃথিবীতে বেদবাকোব ন্যায 
আদৃত হইবে । 
শ্রীকৃষ্ণ আবও বলিলেন__ 
ভবান হি বযসা বৃদ্ধঃ 
কুশলো বাজধমাণাং বা যে॥  ইত্াদি | শা ৫৪1৩৪, ৩৫ 
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__তুমি বয়োবৃদ্ধ, শাস্তুজ্ঞানী, আচারবান্‌ ও সংযমী | তুমি রাজধর্ম বিষয়ে পরম বিজ্ঞ এবং 
অন্যান্য বিদ্যায়ও পারদর্শী । তুমি ন্যায়নিষ্ঠ পবিত্র পুরুষ । 
শ্রীকৃষ্ণের বিবেচনায় ভীম্মই তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ এবং সর্বপ্রকার উপদেশ 
দিবার প্রকৃত অধিকারী বা আচার্য । 
সুদীর্ঘ শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে ভীম্মের মুখ হইতে যে-সকল তত্ব, উপদেশ ও 
উপাখ্যানাদি বিবৃত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না । কৃষ্ণের বচন কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে । 
আটান্ন দিন শরশয্যায় থাকিযা মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে ইচ্ছামৃত্যু, 
মহাজ্ঞানী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যোগযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন । অস্তিমকালে বলিলেন-_ 
যতো ধন্মস্ততো জয়ঃ । অনু ১৬৭৫১ 
_ধর্ম যেখানে জয় সেইখানে । উপস্থিত সুহৃদ্বর্কে তিনি আরও বলিলেন__ 
সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্‌। 
_--তোমরা সত্য পালনে যত করিবে । সত্যই পরম বল। অনু ১৬৭।৪৯ 
ভীম্মের ন্যায় স্বার্থত্যাগী, পিতৃভক্ত পুরুষ জগতে কমই জন্মিয়াছেন | রাজাধিরাজের 
একমাত্র পুত্র হইয়া তীহার ন্যায় অসাধারণ কোন বীরপুরুষ সম্ভবতঃ যাবজ্জীবন নিঃস্বার্থ 
পরসেবায় কাল কাটান নাই । কোন কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিলে এখনও লোকে 'ভীম্মের 
প্রতিজ্ঞা' বলিয়া সসন্ত্রমে তাঁহার কথা স্মরণ করে। 
হিন্দুর নিত্য-তর্পণে ভীনম্মতর্পণের ব্যবস্থা রহিয়াছে । প্রত্যেক হিন্দু এই চিরকুমার যোগী 
পুরুষকে স্মরণ করিয়া বলিয়া থাকেন-_ 
বৈয়াঘপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ। 
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীম্মবর্মণে ॥ 
ভীম্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ । 
আভিরত্তিরবাপ্রোতু পুত্রপৌব্রোচিতাং ক্রিয়াম্‌ ॥ 
-_সাংকৃতিপ্রবর বৈয়াপ্রপদ্যগোত্র অপুত্রক ভীলম্ম-বমাকে আমি এই জলের দ্বারা পরিতৃপ্ত 
করিতেছি । শান্তনুনন্দন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয বীর ভীম্ম এই জলের দ্বারা পুত্রপৌব্রোচিত 
ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হউন । 
এই তর্পণের নাম ভীম্ম-তর্পণ ৷ ইহা ভারতীয় হিন্দুর শ্রেষ্ঠ বীরের পূজা । মাঘের শুক্রাষ্টমী 
তিথিতে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে । এই তিথিটিকেও ভাম্মাষ্টমীরূপে চিহিন্ত করিয়া হিন্দুগণ 
স্মরণ করিয়া আসিতেছেন । 


১ আদি ৬৭1৭৪, ৭৫ ১০ বন ২৫২1৪--১৩ 
আদি ৯৯।৩৯ ১১ বি ২৮ শ অ। 
২ আদি ১০০ তম অ। উ ১৭৯।১৬ ১২ বি ৫১ তম অ। 
৩ আদি ১০০।ম৩ ১৩ বি ৪৭ শ অ। 
৪ উ ১৪৭১৮ ১৪ বি ৫২ শ আ। 
৫ আদি ১০২৮ ১৫ বি ৬৪ তম অ। 
৬ আদি ১০৩ তম আ। ১৬ বি ৬৬ তম অ। 
৭ উ ১৪৭ তম অ। ১৭ উ ২১ শ অ। 
৮ আদি ২০৩ তম আ। ১৮ উ ৪৯ শ অ। 
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স্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেব) 


মহাভাবতেব রচয়িতা মহাকবি মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে তাঁহার আত্মজীবনীরও কিয়দংশ 
প্রচাব করিযাছেন । মহর্ষি বশিষ্ঠ কৃষ্ণ-দৈপাযনের প্রপিতামহ এবং মহর্ষি শক্তি তাঁহাব 
পিতামহ । মহর্ষি পরাশব হইতে দাশরাজার পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভে তাঁহার 
আবিভবি ঘটিযাছিল | 
সত্যসম্ধা মহ্র্ষিব ভাষায়ই জানা যাইতেছে--অদ্রিকানাশ্গী মৎস্যরূপিণী অগ্মরার গর্ভে 
চেদিবাজ উপরিচব বসুর ওঁরসে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে । কন্যাটির দেহে মৎস্যের গন্ধ 
অনুভূত হইত | রাজা তাহাকে কন্যারূপে পালন করিবাব নিমিত্ত এক ধীববকে দান করেন । 
সেই মৎসাগন্ধা কন্যার নাম হইল-_সত্যবতী এবং কালী |. 
পালক পিতাব সাহায্যার্থে মৎস্যগন্ধা যমুনানদীতে খেয়ানীর কাজ করিতেন । একদা 
তীর্থভ্রমণ-প্রসঙ্গে মহর্ষি পবাশর সেই খেয়াঘাটে উপস্থিত হইয়া কন্যাটিকে দেখিতে 
পাইলেন | তাহার অনন্যসাধাবণ বপলাবণ্য দর্শনে মহর্ষির ধের্চ্যতি ঘটিল | তিনি তখনই 
তাহাকে পাইবাব নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন । উত্তরে মৎসাগন্ধা বলিলেন-_ এখানে প্রকাশ্য 
স্থানে সকনলর দুষ্টিব সাক্ষাতে কি কবিযা আপনার বাসনা পর্ণ কবিব ? এই কথা শুনিয়া 
মহর্ষি তাঁহাব যোগবলে তৎক্ষণাৎ গাঢ কুয়াসাব সৃষ্টি কবিলেন | তখন সেই স্থান কুযাসায 
অন্ধকাব হইযা গেল | ইহা দেখিয়া 
বিস্মিতা সাহভবৎ কন্যা ব্রাডিতা চ তপস্বিনী। আদি ৬৩।৭৫ 
__মৎস্যগন্ধা বিস্মিতা ও লজ্জিতা হইযা মহর্ষিকে বলিলেন__ভগবন্‌, আমি কুমাবী এবং 
পিতার অধীন । আমাব কুমাবীত্ব দূষিত হইলে কি-প্রকাবে বাড়ী যাইব ? কি-প্রকারেই বা 
জীবন ধাবণ করিব ? আমাব অবস্থা চিন্তা কবিয়া যাহা কবিতে হয়, করুন । মহর্ষি প্রীত হইযা 
বধলিলেন_ আমার মিলা পূর্ণ কবিলে তোমার কুমারীত্ব দুষিত হইবে না, তুমি কুমারীই 
থাকিযা যাইবে | তুমি আর কি বর চাও, বল | আমার প্রসাদে তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে | 
এবমুক্তা ববং ববরে গাত্রসৌগন্ধ্যমুত্তমম | 
স চাস্যৈ ভগবান প্রাদান্মনসঃ কাঙিক্ষিতং ভুবি ॥ আদি ৬৩1৮০ 
_-মহস্যগন্ধাযা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার দেহের গন্ধ যেন সুরভি হয় । মহর্ষি তাঁহাকে প্রার্থিত 
বব প্রদান কবিযাছেন | 
মৎস্যগন্ধাব দেহসৌরভ এক যোজন পর্যস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । এখন হইতে তিনি 
'গন্ধবতা' এবং 'যোজনগন্ধা নামেও প্রখ্যাতা হইলেন । গম্ধাবতী সানন্দে পরাশরের 
আঁঙলাষ পূর্ণ করিযা তৎক্ষণাৎ যমুনাদ্বীপে একটি বীর্যবান্‌ পুত্র প্রসব করিলেন । 
জজ্ঞে চ যমুনাদ্বীপে পারাশর্যযঃ স বার্যবাণ | আদি ৬৩1৮৪ 
এই দ্বীপজাত শিশুই মহর্ষি কষ্ণ-দ্ৈপায়ন (বেদব্যাস, বাদরায়ণ) । অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা 
না থাকিলে সবল ভাষায় অকপটে তিনি আপনার এইপ্রকাব জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে 
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পারিতেন না। 
জন্মের পরমুহূর্তেই তিনি জননীর অনুমতি লইয়া তপস্যার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন । 
তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি জননী-সমীপে উপস্থিত হইবেন__এইকথা জননীকে বলিয়া 
গেলেন ।* 
তাঁহার দেহের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ । এইজন্য তাঁহার আসল নাম রাখা হইয়াছিল- শ্রীকৃষ্ণ । 
তিনি মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তপোবলে বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ করিয়াছিলেন । এইহেতু তিনি 
“বেদব্যাস বা “ব্যাস নামে পরিচিত | যমুনার দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তীঁহাকে 
“দ্ৈপায়ন' বলা হয় এবং তাঁহার তপঃক্ষেত্র বদবিকাশ্রমের সহিত যোগ রাখিয়া তীহাকে বলা 
হয়__বাদরায়ণ' | 
তাঁহার একমাত্র পুত্র শুকদেব জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ | মহর্ষি বদরিকাশ্রমে সুমন্ত, জৈমিনি, 
পেল, শুকদেব ও বৈশম্পায়ন__এই পাঁচজন শিষ্যকে বেদচতুষ্টয় ও মহাভারত অধ্যাপনা 
করিযাছিলেন__ 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান | 
সুমন্ত জৈমিনিং পৈলং শুক্ৈব স্বমাত্মজম | 
প্রভূর্ববরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পাযনমেব চ ॥ আদি ৬৩1৮৯, ৯০ শা 
৩৪০।১৯-২২ 
এই মহর্ষির প্রজ্ঞা, মনস্বিতা ও প্রতিভা অনন্যসাধারণ | তিনি বেদব্যাস, পুরাণপ্রকাশক ও 
মহাভারতের রচয়িতা । তাঁহার জননী সতাবতীর অনুরোধে তিনিই বিচিত্রবীর্ষের ভারা 
অন্থিকা, অন্বালিকা ও একজন দীসীর গর্ভে নিয়োগ-প্রথানুসারে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ড ও বিদুরের 
জন্মদাতা । 
মহর্ষির যৌবনকালেব একটি চেহাবা মহাভাবতে অঙ্কিত হইয়াছে । 
তস্য কৃষ্ণস্য কপিলাং জটাং দীপ্তে চ লোচনে । 
বন্রুণি চেব শ্মশ্রণি.... ॥ আদি ১০৬।৫ 
__তাঁহাব গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, মাথায কপিল বর্ণের জটা, লোচনছয় সমুহ্্রল, মুখে পিঙ্গল 
বর্ণের শ্বখু বিদ্যমান । 
তাঁহার সেই চেহারা দেখিযাই বিচিত্রবীর্যেব পত্বী অন্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
এইহেতু ধৃতরাষ্ট্র জননীর দোষে জন্মান্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । অশ্বালিকাও মহর্ষিকে 
দেখিয়াই ভয়ে পাণ্বর্ণ হইয়াছিলেন বলিযা তাঁহার পুত্র পাত ত্ব প্রাপ্ত হন ।" 
সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া ব্যাসদেব নানাঁবধ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন । কেহ 
তাঁহাকে স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিতেন । প্রয়োজনবোধে শুধু তাঁহাকে স্মরণ করিবার 
কথা বলিয়াই জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । জননীর স্মরণে তাঁহার 
সমীপে আসিতেও বিলম্ব করেন নাই ।৫ 
দুযেধিন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ব্যাসদেবের পৌত্র ৷ যখনই তাঁহারা কোন বিপদে পড়িয়াছেন, 
অথবা কুপথে চলিয়াছেন, তখনই ব্যাসদেব তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে তাহা জানিতে পারিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন এবং সদুপদেশ দিয়াছেন | দুযেধিন ও পাণগুবদের মধ্যে যাহাতে যুদ্ধ না 
ঘটে, ব্যাসদেব সেই উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন । তাঁহার সকল উপদেশই 
ব্যর্থ হইয়াছে । সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান, পুত্রশোকাতুর ধতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সাস্তবনা, 
শোকাকুল বিরাগী যুধিষ্ঠির সমীপে গাহ্স্থ্যের প্রশংসন, সাস্তবনা-দান, প্রায়শ্চিত্তরূপে 
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্টিরকে উপদেশ- ইত্যাদি কয়েকটি কাজে তাঁহার চরিত্রের 


৪১ 


কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় । তাঁহারই প্রসাদে ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ বাক্তিগণ লোকান্তরিত 
বন্ধুবান্ধবদেরও দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । ইহাতে স্পষ্টরূপেই বোঝা, যায় যে, তিনি 
জীবনুক্ত মহাপুরুষ । আলোচনা করিবার মত তাঁহার চরিত্রে কিছু নাই । জীবনুক্ত পুরুষ 
হইলেও সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি অনেককেই অযাচিতভাবে উপদেশ বিতরণ 
করিয়াছেন । সাক্ষিরূপ দ্রষ্টা হইয়াও প্রয়োজনবোধে অনাসক্তভাবে কর্ম করিয়াছেন । 

বাসদেব অতি শান্তপ্রকৃতি ছিলেন । কোথাও তাঁহার চরিত্রে উগ্রতা দেখা যায় না। শুধু 
তপস্বী বলিয়াই নহেন, গ্রস্থকাররূপেও এই মহাপুরুষ চির অমরতা লাভ করিয়া সবত্র পূজা 
পাইতেছেন । 


১ আদি ১০৫২৪ 

২ আদি ৬৩৮৫ | আদি ১০৫।৩-১৪ 
৩ আদি ৬৩1৮৪-৮৮ । আদি ১০৫।১৫ 
8 আদি ১০৬ ৩ম অ। 

৫ আদি ১০৫ ৩ম অ। 


৪২ 


চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধ 


মহারাজ শান্তনুর দ্বিতীয়া পত্রী সত্যবতীর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । জোষ্ঠের নাম 
চিত্রাঙ্গদ এবং কনিষ্টের নাম বিচিত্রবীর্য | শান্তনুর লোকান্তর গমনের পর ভীম্ম সত্যবতীর 
অনুমতিক্রমে চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন । চিত্রাঙ্গদ অতিশয় 
বলদর্পিত পুরুষ । তিনি কাহাকেও আপনার সদৃশ বীর মনে করিতেন না | একদা তাঁহার এই 
অহঙ্কার সহা করিতে না পারিয়া চিত্রাঙ্গদ-নামা গন্ধর্বরাজ তাঁহাকে যুদ্ধে আহান করেন । 
কুরুক্ষেত্রেই তিন বৎসর ব্যাপিয়া সেই যুদ্ধ সঙঘটিত হয় | অবশেষে শান্তনূতনয় চিত্রাঙ্গদ 
গন্ধর্বরাজ কতৃক নিহত হন ।” 

সত্যবতীর কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্য শৈশবাবধি ভীম্মের দ্বারাই প্রতিপালিত | তাঁহার 
শৈশবেই ভীম্ম তাঁহাকে কুরুরাজো অভিষিক্ত করেন । ভীম্ম কাশীরাজের দুই কন্যার (অশ্বিকা 
ও অস্বালিকা) সহিত তাঁহার বিবাহও দিযাছিলেন | বিচিত্রবীর্য যৌবনে অসংযমের ফলে 
বিবাহের সাতবৎসর পরে যঙ্ষ্নারোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ।' 

এই দুই ভ্রাতার স্বল্পস্থায়ী জীবনে উল্লেখযোগা কোন ঘটনা ঘটে নাই । বিচিত্রবীর্ষের 
প্রথমা পত্বী অশ্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়া পত্ী অস্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয় । 
উভয়ই ক্ষেত্রজ পুত্র | তাঁহাদের জনক মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন । 


সস পক শিশীি শশা শাশীাাটি শাপীশিশািসীক্পা শট ৮ শাীশাশীশী 


১ আদি ১০১ ৩ম আ। 
২ আদি ১০২ ৩ম অ। 


ধৃতরাষ্ট্ 


অরিষ্টার পুত্র হংসনামা গন্ধর্পতি পরজন্মে বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠা পত্রী অশ্বিকার গর্ভে 
মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে জন্মগ্রহণ করেন । ইনিই ধৃতরাষ্ট্র ।+ মহর্ষির ভয়ানক আকৃতি 
দেখিয়াই ধৃতরাষ্ট্রজননী অন্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন । এইহেতু মাতৃদোষে পুত্র ধৃতরাষ্ট্ 
জন্মান্ধ হইলেন । মহামতি ভীম্ম তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন । বেদ, ধনুর্বেদ, 
গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ প্রভৃতি, গজশিক্ষা, নীতিশান্ত্র, ইতিহাস পুরাণ এইসকল বিষয়ে তিনি 
যথারীতি শিক্ষা লাভ করেন । 
যৌবনে গান্ধাররাজ সুবলের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় | তাঁহার পত্ী শুধু গান্ধারী 
নামেই পরিচিত | গান্ধারী যথাকালে শতপুত্র এবং একটি কন্যার জননী হইলেন । 
ধৃতরাষ্ট্রের একটি বৈশ্যজাতীয়া পরিচারিকা (রক্ষিতা) ছিল । সেই পরিচারিকার গে 
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু জন্মগ্রহণ করেন ।* 
জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারেন নাই | তাঁহার বৈমাত্র ভাই পাণ্ড 
সিংহাসন লাভ করেন |" ধৃতরাষ্ট্রের মনে এই বিষয়ে ক্ষোভ ছিল। 
দ্ুযেধিনের জন্মের পরমুহ্র্তেই তিনি ভীম্ম, বিদুর, অন্যান্য সুহ্থদ্বর্গ এবং ব্রাহ্মণগণকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন-_যুধিষ্ঠিরের পরে জাত তাঁহার এই পুত্রটি রাজা হইবে কি না । তাঁহার 
বাক্য শেষ হইতেই চতুদিকে ঘোর দুর্লক্ষণ দেখা গেল । বিদুর প্রমুখ সকলেই একবাকো 
বলিয়া উঠিলেন-__ 
ব্যক্তং কুলাস্তকরণো ভবিতৈষ সুতস্তব । 
তস্য শাস্তিঃ পরিত্যাগে গুপ্তাবপনয়ো মহান্‌ ॥ আদি ১১৫৩৬ 
_-তোমার এই পুত্রটি কুলক্ষয়কর হইবে- ইহা নিশ্চিত । ইহাকে ত্যাগ করিলে শান্তি আর 
রক্ষণে মহা অনিষ্ট উপস্থিত হইবে । 
স তথা বিদুরেণোক্তস্তৈশ্চ সর্বৈবদিজোত্তমৈঃ | 
ন চকার তথা রাজা পুত্রন্নেহসমন্বিতঃ ॥ আদি ১১৫।৩৯ 
__বিদুর এবং সকল ব্রাক্মণ এইরূপ বলিলেও পুত্রের প্রতি ন্নেহাসক্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে 
তআগ করিলেন না। 
মহারাজ পাণ্ড তাঁহার দুই ভাযাঁকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে গমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত 
সি নিল ন্রাটাারোাররিনাা রাকাত 
শুনিয়া__ 
ধৃতরাষ্ট্রো নরশ্রেষ্ঠঃ পাণুমেবান্থশোচত | 
ন শয্যাসনভোগেষু রতিং বিন্দতি কহিচিৎ। 
ভ্রাতৃশোকসমাঝিষ্টস্তমেবার্থং বিচিন্তয়ন ॥ আদি ১১৯।৪৫, ৪৬ 
__মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্যই শোক করিতেছিলেন | শয্যা, আসন, ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি 


88 


কিছুতেই তাঁহার আসক্তি রহিল না । ভ্রাতার শোকে ব্যাকুল হইয়া শুধু তাঁহার বিষয়ই চিন্তা 
করিতেছিলেন 


রি | 

পাণুর মৃত্যুর খবর জানিয়াও শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র যথারীতি তাঁহার অস্তোষ্টিক্রিয়া-কলাপ 
সম্পন্ন করাইয়াছেন | 

কুরু-পাণ্ডবগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্রই যুধিষ্টিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 


| 
স্থাপিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণুপুত্রো যুধিষ্ঠির । আদি ১৩৯।১ 
পাণ্ডবগণ ধৃতি, স্থৈর্য, বল এবং দক্ষতায় অল্পদিন মধ্যেই সর্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন | 
বিশেষতঃ ভীমের দৈহিক বল এবং অর্জুনের রণকৌশলের খ্যাতি সমগ্র দেশবিদেশে পরিবাপ্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। ভীম ও অঞ্জন নানা দেশ জয় করিয়া আপনাদের রাষ্ট্রকে উন্নত 
করিয়াছেন । পাণুডবগণের এইপ্রকার সমৃদ্ধি দর্শনে ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল । 
এই ঈষরি অন্য কোন কারণ দেখা যায় না । ঈষরি জ্বালায় তিনি জ্বলিতে লাগিলেন, রাত্রিতে 
তাঁহার নিদ্রা হইল না। 
ততো বলমতিখ্যাতং বিজ্ঞায় দৃঢ়ধন্বিনাম্‌ । 
দূষিতঃ সহসা ভাবো ধৃতবাষ্ট্রস্য পাণ্ডুযু। 
স চিস্তাপরমো রাজা ন নিদ্রামলভন্নিশি॥ আদি ১৩৯।২৭ 
--তিনি কুটরাজধর্মবিদ্‌ মস্ত্িশ্রেষ্ঠ কণিক-নামক ব্রা্মণকে আহান করিয়া আপনার মনোভাব 
জানাইলেন । পাগ্ডবদের সহিত কিরূপ বাবহার করা উচিত-_-তাহা জানিতে চাহিলেন । 
কৃটবুদ্ধি কণিক নানাবিধ পরামর্শের দ্বাবা ধৃতবাষ্ট্রের ঈষবিহিতে ঘ্বৃতাহৃতি প্রক্ষেপ করিযা 
পবিশেষে বলিলেন__ 
ভ্রাতৃব্যা বলিনো যস্মাৎ পাতুপুত্রা নরাধিপ | 
ববীমি তম্মাদ বিস্পষ্টং যৎ কর্তব্যমরিন্দম ॥ 
সপূত্রঃ শৃণু তদ্‌ রাজন্‌ অ্ত্বা চ ভব যত্বান্‌। 
যথা ভয়ং ন পাওুভ্যত্তথা কুর নরাধিপ | 
পশ্চান্তাপো যথা ন স্যান্তথা নীতিবিধীয়তাম্‌ ॥ আদি ১৪০/৯২.৯৩ 
_হে রাজন্‌, যেহেতু তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বলবান্‌, সেইহেতু তোমাব যাহা কর্তব্য তাহা 
স্পষ্টরূপে বলিলাম | ' পাণুরগণ হইতে যাহাতে তোমাব ভয় উপস্থিত না হয় এবং পরে 
যাহাতে অনুতাপ করিতে না হয়, সেইরূপ নীতি অবলম্বন কব । তুমি পুত্রেব সহিত আমার 
বাক্য শ্রবণ কর এবং যত্ুবান্‌ হও | 
সুদীর্ঘ অধ্যায়ে কণিক যাহা বলিয়াছেন তাহার মমার্থ হইতেছে-__পাগুবগণ কদাচ 
ধৃতরাষ্ট্রের মিত্র নহেন, সুযোগ পাইলেই তাঁহারা চবম শত্রুতা সাধন করিবেন । সত্বর 
যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে পাগুবগণই ভবিষ্যতে সমস্ত গ্রাস করিবেন ।১ 
ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার এই ঈষজিনিত অশান্তির কথা যদি বিদুর বা গান্ধারীকে জানাইতেন, তবে 
কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হইতে পারিত না । ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তে যে অগ্নিকণা প্রজ্বলিত হইল, তাহাই 
ভবিষ্যতে ভীষণ দাবানলে পরিণত হইয়া সকল কিছু ছারখার করিবে । তিনিও আমরণ সেই 
অগ্নিতেই পলে পলে দগ্ধ হইবেন । পুত্র দুযেধিন দুঃশাসনাদির অশিষ্টতা, অপকর্ম প্রভৃতি 
সকল অনর্থের জন্য প্রতাক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তিনিই দায়ী । 
কণিকের উপদেশ শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুষেধিন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির সহিত 


গোপন পরামর্শ করিয়াছেন । মন্ত্রণায় স্থির হইল-_সমাতৃক পাণগুবগণকে যে-কোন উপায়ে 
৪৫ 


হত্যা করিতে হইবে । প্রথমতঃ জতুগৃহ নিমণি করিয়া তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিবার উপায় 
আবিষ্কৃত হইল । দুষ্টদের আকার-ইঙ্গিতে বিদুর সমস্তই বুঝিতে পারিলেন । তিনি কৃত্তীকে 
বলিলেন-__ 


এষ জাতঃ কুলস্যাস্য কীর্তিবংশপ্রণাশনঃ | 
ধৃতরাষট্রঃ পরীতাত্মা ধর্ম্বং ত্যজতি শাশ্বতম্& আদি ১৪১1৬: 
_বংশের কীর্তি নাশ করিবার নিমিত্ত এবং বংশকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্ 
এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন | বিপরাতবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র নিতা ধর্মকে ত্যাগ করিতেছেন । 
শ্বল্পভাষী মহামতি বিদুর তখনই ধৃতরাষ্ট্রের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন । 
ধৃতরাষ্ট্র প্রতিমুহূর্তে বিবেকের দংশন অনুভব করিতেন, পরস্তু তাঁহার শুভ বুদ্ধি সকল 
সময়ই অসদভিসন্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিত | জতুগৃহের ব্যাপারেও দেখিতেছি__ 
কণিকস্য চ বাক্যানি তানি শ্রুত্বা স সর্ববশঃ | 
ধৃতরাষ্ট্রো দ্বিধাচিত্তঃ শোকার্তঃ সমপদাত ॥ আদি ১৪২২ 
কণিকের সকল কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র দ্বিধাচিত্ত এবং শোকার্ত হইয়াছেন । 
অথাৎ পাগুবদিগকে হত্যা করিতে তাঁহার মন যেন মানিতেছে না, কিন্তু দুযোধিন যখন 
নানা যুক্তিবিন্যাসপূর্বক তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, পাগুবগণ জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে সমূহ 
অকল্যাণের অশঙ্কা আছে, তখনই তাঁহার বিবেক যেন তিরোহিত হইল । তিনি দুযোধনকে 
বলিলেন-__ 
দুফেধিন মমাপ্যেতদ্বুদি সম্পরিবর্ততে । 
অভিপ্রায়স্য পাপত্বান্নৈবং তু বিবৃণোম্যহম্‌ ॥ 
ন চ ভীম্মো ন চ দ্রোণোা ন চ ক্ষত্তা ন গৌতমঃ | 
বিবাস্যমানান্‌ কৌন্তেয়াননুমংস্যস্তি কহিচিৎ | আদি ১৪২।১৬,১৭ 
_দুযেধিন, আমারও এইপ্রকার অভিপ্রায়, কিন্তু ইহা পাপ অভিপ্রায় বলিয়া প্রকাশ 
করিতে পারিতেছি না । ভীম্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং কৃপ পাণগুবগণকে হস্তিনার বাহিরে পাঠানো 
অনুমোদন করিবেন না । 
দুযেধিন পুনরায় নানাবিধ বাক্যে পিতাকে সম্মোহিত করিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে 
পাগুডবগণ সমাতৃক বারণাবত-নগরে যাত্রা করিলেন । বিদুর সমস্ত বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত 
শোকগ্রস্ত হইলেন এবং সাধারণের অবোধ্য ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করিয়া দিলেন । 
পাগুবগণের যাত্রার সময় পুরবাসী তেজস্বী নিয় ব্রাহ্মণগণ স্পষ্টভাষায় ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা 
করিয়াছেন__ 
তত্র কেচিদ্‌ ব্রুবস্তি স্ম ব্রাঙ্গণা নি্ভয়াস্তদা । 
দানান দুষ্টা পাণুসুতানতীব ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ 
বিষমং পশ্যতে রাজা সর্ববথা স সুমন্দধীঃ। 
কৌরব্যো ধৃতরাষ্ট্রস্ত ন চ ধর্ম্মং প্রপশ্যতি ॥ আদি ১৪৫।৬,৭ 
_-পাগুবগণকে দীন দেখিয়া দুঃখিত সেই ব্রা্মণগণ বলিয়াছেন-__ অতিশয় মন্দবুদ্ধি 
রাজা ধূতরাষ্ট্র পাশুবগণকে বিষম দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তিনি ধর্মচ্যুত হইতেছেন। 
এই প্রসঙ্গে ব্রা্মণগণ নিক্কিয়তার জন্য ভীম্মকেও এই পাপে দায়ী করিয়াছেন ।' 
মহামতি বিদুরের সহায়তায় পাগুবগণ জতৃগুহে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন । 
পাঁচটি পুত্র সহ এক 'নিষাদী ও দুর্বৃদ্ধি পুরোচন পুড়িয়া মরিল । পরের দিন ভোরবেলা 
বারণাবতবাসিগণ পঞ্চপুত্র সহ দগ্ধ নিষাদীকে দেখিয়া পঞ্চপাণগ্ডব সহ কুস্তীই দগ্ধ 
৪৬ 


হইয়াছেন__-এইপ্রকার মনে করিল । তাহারা দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই সংবাদ পাঠাইল 
যে, “তোমার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, পাণগুবগণকে দগ্ধ করিয়াছ ।' 
তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রেষয়ামো দুরাত্মনঃ | 
সংবৃত্তস্তে পরঃ কামঃ পাণগুবান্‌ দগ্ধবানসি ॥ আদি ১৫০।৬ 
সাধারণ প্রজাবৃন্দও ধৃতরাষ্ট্রকে “দুরাত্মা' বলিয়াই মনে করিয়াছে । ধৃতরাষ্ট্র সেই সংবাদ 
পাইয়া 


বিললাপ সুদুঃখিতঃ । আদি ১৫০।১০ 

_ অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন । এই দুঃখের অভিনয়ও তিনি নিপুণভাবেই 
করিয়াছেন । তিনি জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর অর্থবায়ে কুস্তী সহ 
পাগ্ুডবগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতেও ত্রুটি করেন নাই |" 

ভীমের হিড়িম্বাবিবাহ, হিড়িম্ব-বধ, বকরাক্ষস-বধ প্রভৃতি অনেক ঘটনার পর লক্ষ্যবেধ 
করিয়া অর্জুন দ্রুপদদুহিতা কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বিদুর সানন্দে ধূতরাষ্ট্রকে 
বলিলেন, “ভাগ্যক্রমে কুরুবংশ সমৃদ্ধ হইল ।' দুযেধিনও স্বয়ংবর-সভায় গিয়াছিলেন । 
ধৃতরাষ্ট্র বুঝিলেন যে, দুষেধিনই কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন । তিনি আদেশ করিলেন, তাঁহার 
পুত্রবধূর নিমিত্ত শীঘ্বই যেন বনুমূল্য বসনভূষণ পাঠানো হয় এবং বিশেষ সমারোহে যেন পুত্র 
ও পুত্রবধূকে বাড়ীতে আনা হয় । পরে অঞ্জনের যশোবাতাঁ শুনিয়া মনে তীব্র জ্বালা অনুভব 
করিলেও বিদুরের নিকট সেই ভাব গোপন করিয়া আহ্রাদই প্রকাশ করিয়াছেন । দুযোধিন 
এবং কর্ণ মনে করিলেন, সত্যই বুঝি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিজয়ে উল্লসিত হইয়াছেন+। বিদুর 
চলিয়া গেলে তীহারা উভয়ে বৃদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,_আপনি এ কি 
করিতেছেন, শত্রুর সৌভাগ্যোদয়ে আনন্দ প্রকাশ করা কি শোভা পায় £ যে উপায়েই হউক 
পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে হইবে । ঈষান্বিত বৃদ্ধ বলিলেন-_ 

অহমপ্যেবমেবৈতচ্চিকীষাঁমি যথা যুবাম্‌। 
বিবেক্তুং নাহমিচ্ছামি ত্বাকারং বিদুরং প্রতি ॥ আদি ২০১।১ 

_তোমাদের ন্যায় আমিও ইহাই করিতে চাই । কিন্তু বিদুরের নিকট আমার মনোতাব 
প্রকাশ করা তো উচিত নহে। 

ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের এই মনোভাব সর্বত্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, 
শত চেষ্টা করিয়াও তিনি গোপন রাখিতে পারেন নাই । 

পাধ্যালরাজ দ্রুপদ পাগুবগণের শ্বশুব হইয়াছেন । তিনিও সঝতোভাবে পাগুবগণকে 
সাহায্য করিবেন । বিশেষতঃ পাগুবদের বুদ্ধি এবং শৌর্যবীর্য আপন পুত্রগণের অপেক্ষা অধিক, 
বৃদ্ধ ইহা ভালরূপেই জানিতেন । দুযেধিন ও কর্ণ পাগুবদের সহিত শত্রুতাসাধনের মন্ত্রণা 
করিতে লাগিলেন । সেই গোপন মন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্রও উপস্থিত ছিলেন । তিনি যেন কর্ণ ও 
দুযেধিনের উপর ততটা আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না । ভীম্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের 
পরামর্শে পুত্রগণের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়াই কুস্তী ও কৃষ্ণা সহ পাণুবগণকে 
হস্তিনায় লইয়া আসিবার নিমিত্ত বিদুরকে পাধ্যালে পাঠাইলেন । তাঁহারা আসিলে ধৃতরাষ্ট্রই 
তাহাদিগকে অর্ধেক রাজ্য দিয়া খাগুবপ্রস্থে হন্দ্প্রস্থে) বাস করিতে পাঠাইলেন$পাগুবগণ 
সেই ঘোর অরণ্যে নগর নিমণি করিয়া সুখে বাস করিতেছেন ।* দীর্ঘকাল এইভাবেই অতীত 
হইল | পাগুবগণকে দূরে সরাইয়া দিয়া ধৃতরাষ্ট্র কিছুটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন । পাণগুবগণ 
দিখ্িজয় করিয়া রাজসুয়-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র, দুষেধিন, দুঃশাসন প্রমুখ সকলই 
সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন । দুযোধিন এবং দুঃশাসন বিশেষ বিশেষ কর্মেও বৃত হইয়াছেন । 
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নির্বিঘ্রে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল । দুযেধিন যুধিষ্ঠিরের এই শ্রী সহ্য করিতে পারিলেন না । তীব্র 
ঈষাঁয় তাঁহার চিন্তে সম্তাপ উপস্থিত হইল । তিনি চিস্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন । তাঁহার 
বিবর্ণ কুশ আকৃতি দেখিয়া শকুনি শঙ্কিত হইয়াই ধৃতরাষ্ট্রকে দুযেধিনের অস্বাস্থ্যের বিষয় 
জানাইলেন । ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মুখে সম্তাপের কারণ অবগত হইয়া প্রতীকারের উপায় চিন্তা 
করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্যালক শকুনি দ্যুতত্রীড়ার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন । এই 
ব্যাপারে বিদুরের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র মত প্রকাশ করিলে দুযেধিন 
পিতাকে বলিলেন-_বিদুর এই পরামর্শ সমর্থন করিবেন না। দ্যুতক্রীড়ার অনুমতি না 
পাইলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ।” এই ভয় প্রদর্শনে বৃদ্ধের মন বিচলিত হইল । ঈষকাতর 
দুর্বলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এবং আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়রূপে এইবার শকুনির 
পরামর্শকেই গ্রহণ করিলেন । বিদুরের হিতবচনে কোন ফল হইল না। যদিও মনের 
অস্তঃস্থলে থাকিয়া দুর্বল বিবেকবুদ্ধি তাঁহাকে দংশন কবিয়াছে,তথাপি ন্নেহদুর্বল বৃদ্ধ বিমুঢ 
হইয়া পুত্রকেই অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন 1১* 
এই অস্থিরমতি বৃদ্ধেরও সময় সময় ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হয় | দুষেধিনকে দ্যুত হইতে নিবত্ত 
করিবার নিমিত্ত তিনিই বলিয়াছেন-_ 
অনাধ্যচিরণং তাত পরব্মম্পৃহণং ভূশম্‌ । সভা ৫৪1৬ 
_-হে বৎস, পরস্ব গ্রহণের অভিলাষ অনার্যজনেরই হইয়া থাকে । 
ধৃতরাষ্ট্রের এই মানসিক উদারতা কখনও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করে নাই | তাঁহার 
বিবেকের জ্যোতি নীচতা-মেঘের দ্বারা আবৃত । দূযেধিন যেন তাঁহাকে সম্মোহিত করিয়া 
রাখিয়াছেন | সকল ব্যাপারেই তিনি দুষেধিন-পরিচালিত কলেব পুতুলের ন্যায় দুযেধিনকেই 
অনুমোদন করেন । বিদুর প্রমুখ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিকট মুখরক্ষার নিমিত্ত দেবের দোহাই 
দেওয়া ব্যতীত আর কিছু তাঁহার বলিবার নাই | বিপদে পডিলেই তিনি বলেন-_ 
ধাত্রা তু দিষ্টস্য বশে কিলেদং 
সর্ববং জগচ্চেষ্টতি ন স্বতন্ত্রম | সভা ৫৭৪ 
_ জন্মান্তরেব কর্ম অনুসারেই বিধাতা সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । জগতে সকলেই 
স্ব-স্ব অদৃষ্টবশে পরিচালিত, কেহই স্বাধীন নহে । 
এই দোহাই দিলে বৃদ্ধ যেন মনে কিঞিৎ সান্ত্বনা পান | তাঁহার অসচ্চিন্তা এবং অসাধু 
আচরণকেও দৈবের ঘাড়ে স্থাপন করিয়া নিষ্কৃতি লাভের উপায় খুজেন । বৃদ্ধ কিছুতেই 
স্নেহাসক্ত চিত্তকে সংযত এবং দৃঢ় রাখিতে পারেন না। 
সাধু উপায়েই হউক, আর অসাধু উপায়েই হউক. পাণুবগণ অপেক্ষা নিজের পুত্রগণকে 
বিত্তশালী দেখিতে বৃদ্ধের গোপন ইচ্ছা । দ্যতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির সর্বব্ষ হাবাইয়াছেন, ভ্রাতৃগণ 
সহ স্বয়ং পণে বিজিত হইয়াছেন, দ্রৌপদীকেও পণে হারাইয়াছেন | ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের বিজয়ে 
বিশেষ উৎফুল্ল হইলেও এতক্ষণ হর্ষ গোপন করিতে পাবিয়াছিলেন, এখন আর তাহা 
সম্ভবপর হইল না। 
ধৃতরাষ্ট্রত্তু সংহষ্টঃ পর্যাপৃচ্ছৎ পুনঃপুনঃ | 
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত ॥ সভা ৬৫।৪৩ 
__ধৃতরাষ্ট্র সংহ্ষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবার পুত্রগণ কোন বস্তু জয় 
করিল । তিনি মনোগত হর্ষকে গোপন রাখিতে পারিলেন না। 
ভীমসেন দুযেধিনের উরুভঙ্গ এবং দুঃশাসনেব রক্তুপানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । 
চতুদিকে ঘোর দুর্নিমিত্ত দেখা যাইতেছে । ভীম্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ দারুণ 
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অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিষগ্ন | ভীম্ম, দ্রোণ, কূপ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন । 
গান্ধারী ও বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ভীষণতা বুঝাইয়া দিলে বৃদ্ধের হর্ষ অপগত 
হইল | পুত্রগণের বিপদাশঙ্কায় অগত্যা দ্রৌপদীকে বর দিতে চাহিলেন ৷ ধূতরাষ্ট্রের বরে 
দ্রৌপদী এবং পঞ্চপাগুব দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে অন্ধবাজা স্তোকবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন 
করিতে চেষ্টা করেন |; 
স্বাথান্ধ দুযেধিন পিতাকে সময় সময় বাহ্‌স্পত্য নীতিশাস্ত্রও শোনাইয়া থাকেন | পিতাও 
পুত্রের বচনে বিচলিত হইয়া পাগুবগণের অনিষ্টসাধনে প্রস্তুত হন | এইভাবেই পুনরায় 
দ্যুতক্রীড়ার নিমিত্ত যুধিষ্টিরকে আহবান করা হইল । 
অকামানাঞ্চ সর্বেবষাং সুহৃদামর্থদর্শিনাম | 
অকবোৎ পাগুবাহানং ধূতবাষ্ট্রঃ সুতপ্রিযঃ ॥ সভা ৭৪1২৭ 
_-বিচক্ষণ সুহৃদগণের হিতবচন উপেক্ষা কবিয়া পুত্রম্নেহাত্র ধৃতরাষ্ট্র পুনবায় পাণ্তবগণকে 
দ্যুতক্রীড়ার নিমিত্ত আহান কবিলেন । 
দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মপথে থাকিবার নিমিত্ত অনেক কাকুতি-মিনতি কবিয়া 
পবিশেষে বলিলেন-__ 
৩স্মাদয়ং মদবচনাৎ ত্যজ্যতাং কুঁলপাংসনঃ | সভা ৭৫।৮ 
_-এই কুলাধম দুযেধিনই সকল অনর্থের মূল । মহাবাজ, আমার বাক্য শোন, এই দুরাচারকে 
পরিত্যাগ কর । 
গান্ধাবীর বাক্যেও ধৃতবাষ্ট্রের স্বার্থপর মনে ধর্মবুদ্ধিব উদয় হইল না । দ্যুতে পবাজিত 
হইযা পাণগ্ডবগণ বনে যাত্রা করিয়াছেন । এবার ধৃতবাষ্ট্র কিঞিৎ বিবেকদংশন অনুভব 
করিলেন । 
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাণামনয়ং তদা | 
ধ্যায়নুদিগ্রহুদয়ো ন শান্তিমধিজশ্মিবান ॥ সভা ৭৯৩৪ 
__রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের দুর্নীতির বিষয় চিন্তা করিযা উদ্দিগ্রহৃদয়ে অশান্তভাবে কাল 
কাটাইতেছিলেন । 
বৃদ্ধের এই চিন্তা ধর্মবুদ্ধিজাত নহে, ক্রুদ্ধ ভীমসেন এবং অঞ্জুন হইতে পুত্রগণের কত বড় 
বিপদ ঘটিতে পারে__ এই আশঙ্কায়ই অস্থিরমতি বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন | পাগুবগণ 
এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবেন না, তখন পুত্রগণের কি উপায় হইবে-_এই 
চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল ।১ 
ভীত হইলেই এই বৃদ্ধ বিদুরের পথ্যবচন শুনিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্ত 
বিদুরের পরামর্শ সহ্য করিতে পারেন না । স্বার্থত্যাগের কথা উঠিলেই বৃদ্ধ বিরক্তি প্রকাশ 
করেন । একবার বিদুরের পরামর্শে স্বাথন্ি বৃদ্ধ ধৈর্যহারা হইয়া বিদুরকে পাগুবহিতৈষী 
বলিয়া তিরস্কার করিলেন এবং চলিয়া যাইতে বলিলেন ।* বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের দুর্নীতি দেখিয়া 
পূর্ব হইতেই অসস্তৃষ্ট হইয়া আছেন । তদুপরি ধৃতরাষ্ট্রের প্রত্যাখ্যানে কাম্যক-বনে 
পাগডবসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । ধৃতরাষ্ট্র আপনার আচরণে অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং 
বিদুরের পরামর্শ পাইলে পাগুবগণের শক্তি বন্ধিত হইবে মনে করিয়া বিদুরকে ফিরাইয়া 
আনিবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে পাঠাইয়াছেন । বিদুর ফিরিয়া আসিলেন।” 
এখানে যদিও ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হইয়াছেন, তথাপি পাগুবদের শক্তিবৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া 
সত্বর বিদুরকে পাগুব হইতে বিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে পাঠাইয়াছেন | ঈষপিরায়ণ 
ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই পাগুবদের কল্যাণ সহ্য করিতে পারিতেছেন না । পাণগুবগণকে বনে 
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পাঠাইয়াও ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি নাই । সেখানে তাঁহারা তপস্যা করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, 
এই সংবাদ শুনিয়াও তিনি পুত্রগণের অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিলাপ করেন | 
পাগুবগণের বনবাসের ও অজ্ঞাতবাসের তের ব€সরই ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ঈষাজিনিত শঙ্কা 
ও ভয়ে মহাদুঃখে কাল যাপন করিয়াছেন । বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হইলে 
সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাগুবগণ দ্রুপদরাজার পুরোহিতকে কুরুসভায় পাঠাইলেন । ধৃতরাষ্ট্ 
এবার প্রমাদ গণিতে লাগিলেন । পাগুবগণের বিক্রমের কথা শুনিয়া তিনি চিন্তান্বিত হইয়া 
পড়িয়াছেন। শুধু মিষ্টবচনে পাণুবগণকে কিছুদিন ভুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধ 
সঞ্জয়কে উপপ্লব্-নগরে পাঠাইলেন । সঞ্জয় প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতির জন্য 
ধৃতরাষ্ট্রকে ভতসনা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন | পরদিবস কুরুসভায় তিনি ঘুধিষ্টিরের অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিবেন । ধৃতরাষ্ট্র অশাস্তিতে ছট্পট্‌ করিতে লাগিলেন । রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় 
না। বিদুরকে ডাকাইয়া আনিয়া সমস্ত রাত্রি নীতিকথা শুনিতে লাগিলেন |” পরে ভগবান্‌ 
সনৎকুমার হইতে আত্মবিদ্যার উপদেশ লাভ করিয়াও মন স্থির করিতে পারিলেন না । ভয়ে 
তাঁহার চিত্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে । পরদিন সভাস্থলে সঞ্জয়ের মুখে ক্রমে ক্রমে পাগুবগণের 
বিনীত নিবেদন এবং উগ্র বচন শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন । 
বৃদ্ধের আস্তরিক ইচ্ছা এই যে, অন্যায়ভাবে অধিকৃত রাজ্যার্ধ পুত্রগণেরই থাকুক, অথচ যুদ্ধ 
যেন না হয় । ভীম্ম, দ্রোণ এবং বিদুর তাঁহাকে স্বার্থত্যাগের পরামর্শ দিলে তিনি সহ্য করিতে 
পারেন না|” ধৃতরাষ্ট্র অর্জুনকে বিশেষতঃ ভীমকে যথেষ্ট ভয় করেন | তিনি বলিয়াছেন-_ 
ভীমসেনাদ্ধি মে ভূয়ো ভয়ং সংজায়তে মহৎ । 
ত্রুদ্ধাদমর্ষণাত্তাত ব্যাঘাদিব মহারুরোঃ ॥ উ ৫১।২ 
_্ুদ্ধ ব্যাঘ্কে হরিণ যেরূপ ভয় করিয়া থাকে, ক্রুদ্ধ এবং দুর্ধর্ষ ভীমসেনকেও আমি ঠিক 
সেইরূপ ভয় করিয়া থাকি । 
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইলে কুরুপক্ষ নিশ্চিতই পরাজিত হইবে-_এই চিন্তায় বৃদ্ধ 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ৷ ভীতকণঠ্ঠে তিনি অসহায়ের মত সঞ্জয়কে বলিতেছেন-_ 
কিনু কুয্যুং কথং কুয্যুং ক নু গচ্ছামি সঞ্জয় । 
এতে নশ্যন্তি কুরবো মন্দা কালবশং গতাঃ ॥ উ ৫১1৫৯ 
_সঞ্জীয়, আমি কোথায় যাই, কি উপায়ে কি করি, এই মন্দমতি কুরুগণ কালগ্রস্ত হইয়া 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । 
সঞ্জয় অতিশয় স্পষ্টবাদী, অপ্রিয় সত্য কথনেও ইতস্ততঃ করেন না । তিনি বৃদ্ধের ক্ষতে 
ক্ষার প্রক্ষেপ করিয়া বলিলেন-_দ্যুতক্রীড়ার সময় আপনি পুত্রদের বিজয় শ্রবণে শিশুর 
ন্যায় উল্লসিত হইয়াছিলেন, পুত্রগণ পাগুবদের নানাবিধ অপমান করিলেও উপেক্ষাই 
করিয়াছেন । আপনার দুর্নীতিতেই অবস্থা এতদূর গড়াইয়াছে ! এখনও সময় আছে, 
পুত্রগণকে সংযত করুন 1১ 
তখনই দুষেধিনের সাহঙ্কার অভয় বচনে হতভাগ্য বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া 
উঠিলেন | পুনরায় সঞ্জয় হইতে ভীম এবং অর্জুনের বলবীর্ষের বর্ণনা শুনিয়া সবিশেষ 
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন 1১ তাঁহার এই অস্থিরচিত্ততা পাঠকের মনে করুণার উদ্রেক করে । 
বৃদ্ধ যখন মনে করেন, পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তাঁহার শতপুত্রকে হত্যা করিতে পারিবেন, তখনই 
তিনি ভীত হইয়া দূষেধিনকে উপদেশ দিয়া থাকেন, আবার দুষেধিনের আম্ালন দেখিলে 
তাঁহার চিত্তে বিজয়ের ক্ষীণ আশাও সঞ্চারিত হয় । তখন তিনি উভয় পক্ষে সমবেত 
বীরগণের বলাবল পরীক্ষার নিমিত্ত সঞ্জয়কে আহান করেন । সঞ্জয়ের তথ্য বচনকেও 
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রা না: রানা রিিদ র অসহায় অবস্থা অত্যন্ত 
য়। 
কৃষ্ণ পাগুবগণের দূত হইয়া শাস্তি স্থাপনের নিমিত্ত হস্তিনায় আসিতেছেন । ত্রুরবুদ্ধি 
ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া অঞ্জুন হইতে বিষুক্ত করিবেন বলিয়া মনে 
করিতেছেন | অভার্থনার ঘটা দেখিয়াই তীক্ষধী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া 
তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন |১১ 
কৃষ্ণ কুরুসভায় উপস্থিত হইয়াছেন । তীহার যুক্তিযুক্ত বচন শুনিয়া উপস্থিত সকলেই 
পরিতৃপ্ত হইলেন । কৃষ্ণের মুখে পুনরায় ভীম ও অজ্জুনের বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া 
ধৃতরাষ্ট্রও ভয়ে দুযোধিনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করিবার 
নিমিত্ত পরামর্শ দিলেন | অভিমানী দুযেধিন কাহারও কথায় কাণ দিলেন না। এবার কৃষ্ণ 
আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেন । দুষেধিনকে বন্দী 
কারয়া পাগুবদের সহিত শাস্তি স্থাপনের পরামর্শও দিলেন । ক্রুরবুদ্ধি অসহায় বৃদ্ধ 
দুযেধিনকে উপদেশ দিবাব নিমিত্ত গান্ধারীকে রাজসভায় আনাইয়াছেন । গান্ধারী 
ধৃতরাষ্ট্রকেই ভংসনা করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন-_ 
ত্বং হ্যেবাত্র ভূশং গহ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয়ঃ | 
যো জানন্‌ পাপতামস্য তণ্প্রজ্ঞামনুবর্তসে ॥ উ ১২৯১১ 
__রাজন্‌, তুমিই এই বিষয়ে অতাধিক ভরসনার যোগ্য | জানিয়া শুনিয়াও পুত্রের পাপ 
চক্রান্তের তুমিই অনুবর্তন করিয়া থাক । 
শান্তিব চেষ্টা বার্থ হইল | কৃষ্ণ এখন কুরুসভা হইতে বিদায় লইতেছেন । ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের 
নিকট সাধু সাজিয়া আত্মদোষ মোচনের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই । তিনি কৃষ্ণকে 
বলিতেছেন-_'জনাদন', পুত্রদের উপর আমার কতখানি প্রভাব আছে, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ 
করিলে | আমি শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম । তুমি আমার শান্তির আন্তরিকতায় 
সন্দেহ করিবে না বলিয়াই মনে করি । সকলেই ইহা জানেন যে, আমি সবপ্রযত্রে শান্তির 
নিমিত্তই চেষ্টা করিতেছি ।"*: 
জনাদন যে কতটুকু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অস্তর্দশী, বৃদ্ধ রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই 
বলিয়াই আত্মদোষ ক্ষালনের এই বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন । ধৃতবান্ট্র যে বেশ চতুর এবং 
বৃদ্ধিমান ছিলেন, এরূপ বলা যায় না । তাঁহার কুট চক্রান্ত ও মনোভাব সকলের কাছেই ধরা 
পড়িয়াছে । 
যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছে । কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সেনাসম্নিবেশ হইতেছে, এরূপ 
সময়ে মহষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন-__ 
ধন্ম্যং দেশয় পম্থানং সমথোঁ হ্যসি বারণে । ভী ৩৫৩ 
_-রাজন্‌, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে সমর্থ । তোমার পুত্রগণকে ধর্মপথ দেখাইয়া দাও । 
ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের জনক | তাঁহার সহিত কপটতা করিতে ধূৃতরাষ্ট্রের বিবেক বাধা 
দিল । তিনি সরলভাবে নিজের স্বার্থপরতা স্বীকার করিয়া বলিলেন__ 
স্বার্থে হি সংমুহ্যতি তাত লোকঃ | ভী ৩1৬০ 
_ পিতঃ, সকলই স্বার্থের নিমিত্ত মোহিত হইয়া থাকে । 
ব্যাসদেব বলিলেন, সংগ্রামে যে তোমার পক্ষেই জয় হইবে, ইহার নিশ্চয়তা কি ? আর 
জয় হইলেও সংগ্রামের জয় ক্ষয়েরই তুল্য । 
কোন উপদেশেই কাজ হইল না । ধৃতরাষ্ট্র দুযোধিনকে সমর্থন করিলেন । যুদ্ধারস্তের পূর্বে 
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বাসদেবের প্রসাদে সঞ্জয় দিব্য চক্ষু লাভ করিলেন । তিনি হস্তিনায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে থাকিয়া 
অন্ধরাজাব নিকট যুদ্ধবৃত্তাস্ত বর্ণনা করিবেন-_ ইহা স্থির হইল । 
যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে । ধৃতরাষ্ট্র পুনঃপুনঃ স্বপক্ষের পরাভবের বর্ণনাই শুনিতেছেন । 
পাগুবপক্ষের জযে বৃদ্ধের মন হাহাকার করিয়া উঠিতেছে । সঞ্জয় তাঁহার ক্ষতে যেন লবণ 
প্রক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন-_ 
শৃণু রাজন্‌ স্থিরো ভূত্বা তবৈবাপনয়ো মহান্‌। ভী ৬২1৭ 
__রাজন্‌, স্থির হইয়া তোমারই দুর্নীতির ফল শ্রবণ কর। 
সঞ্জয় পুনঃপুনঃ স্পষ্টভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার দুক্র্মের জন্য ভসনা করিয়াছেন । বৃদ্ধ 
একে একে স্বপক্ষীয় বীরগণের মৃত্যুসংবাদে শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছেন__ 
কেনাবধ্যা মহাত্মানঃ পাণ্ডোঃ পুত্রা মহাবলাঃ | 
কেন দত্তবরাস্তাত কিং বা জ্ঞানং বিদস্তি তে ॥ ভী ৬৫।৫ 
_ মহাত্মা মহাবল পাগুবগণ কিহেতু অবধ্য, তাহাদিগকে কে বর দিলেন, অথবা তাহারা কি 
বিদ্যা জানেন-_বৎস সঞ্জয়, তুমি কি আমাকে বলিতে পার ? 
পবেও পুনঃপুনঃ পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ বার বার মুছিত হইয়াছেন, বিলাপ 
করিয়াছেন, আপনার দোষেই কুলক্ষয় হইল, এই অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন । নিজেই 
নিজের দু্র্মের কথা প্রকাশ করিতেছেন | ধৃতরাষ্ট্র তাহার বন্ধু-বান্ধব সুহৃৎ মিত্র, একশত 
পুত্র, সকলকেই একে একে হারাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার পাগুববিদ্ধেষ কমে নাই |, 
সঞ্জয় প্রমুখ মহাত্মগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন | তাঁহাদের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্র কিছুটা প্রকৃতিস্থ 
হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পাগুববিদ্বেষ অপগত হয় নাই । গান্ধারী, কুস্তী প্রমুখ পুরনারীগণ সহ 
ধৃতবাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলেন । যুধিষ্ঠির তীহার পাদবন্দনা করিলে পর 
তিনি ভীমকে 'ন্নহালিঙ্গন করিতে চাহিলেন । দুযেধিন গদাযুদ্ধের প্রতিপক্ষরূপে লৌহ দ্বাবা 
ভীমের এক মৃত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 
ভীমকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া আনিলেন এবং সেই লৌহপ্রতিমাকেই ভীম বলিয়া 
উপস্থিত করিলেন । শোকাতুর অন্ধ সেই মূর্তিকেই প্রকৃত ভীম মনে করিয়া এরূপ সবলে 
আলিঙ্গন করিলেন যে, মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া গেল এবং নিজের বক্ষঃস্থল. বিমথিত হইয়া মুখ 
দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল | বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ পরেই বুঝিতে পারিলেন, কাজটি ভাল হয় নাই। 
তখন তীহার ক্রোধের প্রচণ্ততাও কিছুটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে । তিনি “হা ভীম'__বলিয়া 
বিলাপ করিতে লাগিলেন । বাসুদেব বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়া প্রকৃত ব্যাপারটি জানাইলেন এবং 
কিঞিৎ ভরসনা করিতেও ছাড়িলেন না। কৃষ্ণ কহিলেন__ 
আত্মাপরাধাদাপন্নস্তৎ কিং ভীমং জিঘাংসসি | স্ত্রী ১৩1৯ 
_-আপনি নিজের দুঙ্র্মের ফল ভোগ করিতেছেন, ভীমকে হিংসা করিবার কি কারণ 
আছে? 
কৃষ্ণের মৃদু ভরংসনায় বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ না হইয়া আপনার দুষকার্যের কথা স্বীকার করিতে কুঠঠিত 
হন নাই। 
যুধিষ্টির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জ্যেষ্ঠতাতকে বিশেষ সুখে-সম্মানে রাখিয়াছেন । 
যুধিষ্টিরের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম বা ত্রুটি বৃদ্ধের চোখে ধরা পড়ে নাই । আপনার কৃত কর্মের 
জন্য গভীর পরিতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে । তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন__ 
অশ্ুত্বা হিতকামস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ | 
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বাক্যানি সুমহাথানি পরিতপ্যামি দুর্মতিঃ ॥ অস্থ ১1১১ 
_হিতকাম মহাত্মা বিদুরের সারগর্ভ বচন না শোনাতেই দুর্মতি আমি এখন পরিতাপ 
করিতেছি । 
ভীম জ্যেষ্ঠতাতের পূর্ব ব্যবহার ভুলিতে পারেন নাই । তিনি মধ্যে মধ্যে সকলের 
অগোচরে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক কিছু শোনাইতেন | গান্ধারীও ভীমের দুবক্যি শুনিতে 
পাইতেন | ভীম দুযেধিনাদি শত ভ্রাতার হননের জন্য আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেন । পনর 
বৎসরকাল যুধিষ্টিরের সেবা-শুশুষায় বৃদ্ধ মোটামুটি ভালই ছিলেন, কিন্তু এখন ভীমের 
বাকশল্য যেন তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল । যুধিষ্টিরাদি সকলের কাছেই তিনি মনোভাব 
গোপন করিয়া রহিলেন । 
পবম সুখে-সম্মানে যুধিষ্টিরের আশ্রয়ে পনর বসব অতিবাহিত হইবার পর ভীমের 
বাকাবাণে প্রপীডিত হইযা ধৃতরাষ্ট্র সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিলেন । তাঁহার নির্বেদ 
উপস্থিত হইল । 
ততঃ পঞ্চদশে বর্ষে সমতীতে নরাধিপঃ | 
রাজা নির্বেবদমাপেদে ভীমবাগবাণসীডিতঃ ॥ আশ্র ৩।১২ 
ধৃতবাষ্ট্র একদিন সকল সুহৃত্জনকে আহ্বান কবিযা বাম্পকঠে বলিতে লাগিলেন__ 
বিদিতং ভবতামেতদ্‌, যথাবৃত্তঃ কুকক্ষযঃ | 
মমাপবাধাত্তৎ সর্ববমনুজ্ঞাতঞ্চ কৌববৈঃ ॥ 
ইত্যাদি । আশ্র ৩।১৭-২৫ 
_-এই কুকবংশ যে-ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইযাছে, তাহা আপনাবা জানেন ৷ আমারই অপরাধে 
সেইসকল ঘটনা ঘটিয়াছে । কৌরবগণ আমার দোষেই দুষ্কার্ে লিপ্ত হইয়াছিলেন । আমি 
অতিশয দুর্মতি এবং পুত্রস্নেহাতুব । দুষ্টমতি দুযেধিনকে আমিই কৌরবাধিপত্যে অভিষিক্ত 
করিয়াছিলাম | বিদুব, ভীল্ম, দ্রোণ, কৃষ্ণ প্রমুখ মনীধষিগণেব হিতবচন আমি উপেক্ষা 
কবিযাছি । আমি পাগুবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক ধনে বঞ্চিত কবিযাছিলাম | নিজের সকল 
দুষ্কার্যেব কথা স্মবণ কবিযা এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি । দুর্মতি আমি এখন সেই 
পাপের প্রাযশ্চিত্ত করিতেছি ৷ কিছুদিন যাবৎ আমি যে কঠোব ব্রত অবলম্বন কবিয়াছি, তাহা 
গান্ধারী জানেন" 
ধৃতবাষ্ট্রেব করুণ বচন শুনিযা যুধিষ্ঠিব অতান্ত বিচলিত হইযা পড়িলেন, তিনি আপনাকে 
নানাভাবে ধিকাব দিতে লাগিলেন এবং রাজ্যত্যাগেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন । 
ধৃতরাষ্ট্র তীহাকে প্রবোধ দিযা এবার তাঁহার চরম সঙ্কল্প প্রকাশ কবিতেছেন__ 
তাপস মে মনস্তাত বর্ততে কুরুনন্দন | 
উচিতঞ্চ কুলেহস্মাকমরণ্যগমনং প্রভো ॥ 
চিরমস্ম্যুষিতঃ পুত্র চিরং শুশ্ুষিতস্ত্যা । 
বৃদ্ধং মামপ্যনুজ্ঞাতুমহ্সি ত্বং নরাধিপ ॥ আশ্র ৩।৫৬.৫৭ 
_ বৎস, আমার মন তপস্যাব নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে । বাদ্ধিক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া 
অরণ্যে বাস করা আমাদের বংশের ধর্ম । বৎস, দীর্ঘকাল তোমাব সেবা-শুশ্রুষা লাভ করিয়া 
তোমার কাছে বাস করিয়াছি । রাজন্‌, এই বৃদ্ধের অরণাযাব্রা অনুমোদন কর । 
ধৃতরাষ্ট্রের দেহে আব সেই বল নাই । তিনি বেশী কথা বলিতে পারিলেন না । গান্ধারীকে 
আশ্রয় করিয়া মুছিতের মত বসিয়া পড়িলেন । যুধিষ্ঠিরের সেবায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি 
যুধিষ্টিরকে সন্নেহ আশীবাদ করিলেন । রর 


যুধিষ্টিরের অনুমোদন লাভ না করিয়া তিনি আহার করিবেন না- এই সঙ্কল্প যুধিষ্ঠিরকে 
জানাইলে পর ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্কল্ে বাধা না দিবার নিমিত্ত 
যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিয়াছেন 1 অতঃপর যুধিষ্টিরের অনুমোদন লার্ভ করিয়া বৃদ্ধ আহার 
করিলেন এবং রাজধর্ম বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে অতি মুল্যবান উপদেশ দিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের 
প্রত্যেকটি উপদেশে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
তারপর ধৃতরাষ্ট্র তীহার রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জকে আহান করিয়া নিজের এবং দুযেধিনের 
ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে করুণভাবে বলিয়াছেন-_ 
বৃদ্ধোহয়ং হতপুত্রোহয়ং দুঃখিতোহয়ং নরাধিপঃ | 
পূর্ববরাজ্ঞাঞ্চ পুত্রোহয়মিতি কৃত্বানুজানথ ॥ 
ইয়ঞ্চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্ষিনী | 
গান্ধারী পুত্রশোকার্তাঁ যুম্মান্‌ যাচতি বৈ ময়া ॥ আশ্র ৯৮, ৯ 
__এই ব্যক্তি বৃদ্ধ, হতপুত্র, দুঃখিত এবং রাজবংশের সম্তান-__ইহা মনে করিয়া তোমরা 
আমাকে (বনগমনের) অনুমতি দাও । আর এই বৃদ্ধা, কৃপাপাত্রী, হতপুত্রা, নিদোষা 
পুত্রশোকাাঁ গান্ধারীও আমার মুখেই তোমাদের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন । 
ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর করুণ সম্ভাষণে সকলের চোখেই অশ্রু দেখা গেল । কিছুক্ষণ পরে 
প্রজাবৃন্দ__ 
রুরুদুঃ শোকসন্তপা মুহুূর্তং পিতৃমাতৃবৎ । আশ্র ১০।৭ 
-_মাতাপিতার বিয়োগে সন্তান যেরূপ শোকসন্তপ্ত হইয়া ক্রন্দন করে সেইরূপ ক্রন্দন 
করিতেছিলেন । 
প্রজাপুঞ্জের মুখপাত্রবূপে এক ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্র ও দুযেধিনের রাষ্ট্রপরিচালনার অনেক 
সুখ্যাতি করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। 
অতঃপর ধৃতরাষ্্র যুধিষ্ঠির হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষ, সুহৃদ-বান্ধব ও 
পুত্রাদির শ্রাদ্ব-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আপনার এবং গান্ধারীর ওর্ধবদেহিক কৃত্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন । 
এবং স পুত্রপৌত্রাণাং পিতৃণানাত্মনস্তথা | 
গান্ধার্য্যাশ্চ মহারাজ প্রদদাবৌরধবদেহিকম্‌ ॥ আশ্র ১৪।১৫ 
(শাস্ত্রে আত্মশ্রাদ্ধেরও বিধান আছে ।) 
তারপর কার্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া বন্ধল ও অজিন 
ধারণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন । পুত্র ও পুত্রবধূগণের কাতর 
প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া কুস্তী গান্ধারীর সঙ্গে অরণ্যে যাত্রা করিয়াছেন । বিদুর এবং সঞ্জয় 
এই সময়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন | তখনকার যাত্রার দৃশ্য বড়ই 
করুণ । হস্তিনাপুরীর 'বদ্ধীমান'-নামক দ্বার অতিক্রম করিয়া তাঁহারা পুরী হইতে নিষ্ধান্ত 
হইলেন । এই অরণ্যযাত্রায় কুস্তী চলিয়াছেন পুরোভাগে, তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া 
চলিয়াছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী, আর গান্ধারীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া চলিয়াছেন অন্ধ রাজা 
ধৃতরাষ্ট্র। 
প্রথম রাত্রি তাঁহারা ভাগীরঘী-তীরে কুশ-শষ্যায় যাপন করিয়া দ্বিতীয় দিনে কুরুক্ষেত্রে 
রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । সেইখানে কিছুদিন বাস করার পর একদা 
যুধিষ্ঠির সপরিবারে তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্ট্রাদির কৃচ্ছসাধ্য 
ব্রত দর্শনে তাঁহারা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন । এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই 
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বিদ্ূর যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন । 
একদা ব্যাসদেব সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তপস্যা ছ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত বিশুদ্ধ 
হইয়াছে কি না এবং তিনি পুত্রশোক ভুলিতে পারিয়াছেন কিনা__ব্যাসদেব এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন-__ 
দুয়তে মে মনো নিত্যং স্মরতঃ পুত্রগৃদ্ধিনঃ | 
অপাপাঃ পাগুবা যেন নিকৃতাঃ পাপবুদ্ধিনা ॥ 
ইত্যাদি । আশ্র ২৯।১৭-৩৪ 
__-ভগবন্‌, আমার চিত্তে শাস্তি নাই । পাপবুদ্ধি আমি পুত্রন্নেহে অপাপ পাণগ্ুবগণকে কষ্ট 
দিয়াছি। আমারই দুর্বদ্ধিবশতঃ এই ভীষণ লোকক্ষয় ঘটিয়াছে। যাঁহারা যুদ্ধে প্রাণ 
হারাইয়াছেন, পরলোকে তাঁহাদের কিরূপ গতি হইয়াছে-_তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার 
হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে । নিজের পাপকর্ম স্মরণ করিয়া আমি দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি । হে 
পিতঃ, শোকে দুঃখে একাস্ত অভিভূত হইয়া কিছুমাত্র শান্তি পাইতেছি না। 
পতিব্রতা গার্ধীরীও শ্বশুরকে বলিয়াছেন__ 
পুত্রশোকসমাবিষ্টো নিঃশ্বসন্‌ হোষ ভুমিপঃ | 
ন শেতে বসতীঃ সব্বাঁ ধৃতরাষ্ট্রো মহামুনে ॥ আশ্র ২৯।৩৯ 
__হে মহামুনে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূত্রশোকে কাতর হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাঁহার নিদ্রা 
নাই | (ষোল বৎসর গত হইল, এখনও তাঁহার পুত্রশোকের তীব্রতা কিছুমাত্র কমে নাই ।) 
সকলের মনোভাব অবগত হইয়া ব্যাসদেব তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে একরাত্রির নিমিত্ত 
যুদ্ধে নিহত বীরগণকে সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন | ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুস্তী প্রমুখ 
সকলই নিহত বীরগণের উত্তমা গতি দর্শন করিয়া শোকমুক্ত হইলেন। 
ধৃতরাষ্্রস্ত তান্‌ সববান্‌ পশ্যন্‌ দিব্যেন চক্ষুষা | 
মুমুদে ভারতশ্রেষ্ঠ প্রসাদাত্তস্য বৈ মুনেঃ ॥ আশ্র ৩২২১ 
যুধিষ্ঠির সপরিবারে কিঞ্চিদধিক একমাস কাল আশ্রমে কাটাইলে পর ধৃতরাষ্ট্ 
তাঁহাদিগকে অজ আশীবাণীর সহিত বিদায় দিলেন । গান্ধারী ও কুস্তীর সন্নেহ আদেশে 
নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্টিরকে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিতে হইল । 
যুধিষ্িরের প্রত্যাবর্তনের পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে । একদা অনেক তীর্থ পর্যটন 
করিয়া দেবর্ষি নারদ হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন | তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া 
যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট হইতে ধৃতরাষ্ট্রাদির সংবাদ জানিতে চাহিলে দেবর্ষি 
বলিলেন-_মহারাজ, তোমরা চলিয়া আসার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুস্তী ও সঞ্জয় রাজর্ষি 
শতযৃপের আশ্রম ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) চলিয়া যান | সেইখানে এক গভীর 
অরণ্যে বাস করিয়া তীহারা অতি কঠোর তপশ্চযয়ি মনোনিবেশ করেন । একদা অকম্মাৎ 
সেই অরণ্যে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইল । ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দূরে প্রস্থান করিতে বলিয়া সেই 
অগ্নিতে দেহ আহুতি দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন । তিনি সঞ্জয়কে বলিলেন__ 
নৈষ মৃত্যুরনিষ্টো নো নিঃসৃতানাং গৃহাৎ স্বয়ম্‌ । আশ্র ৩৭।২৭ 
_ স্বয়ং গৃহত্যাগী আমাদের পক্ষে এইপ্রকার মৃত্যু পাপের কারণ নহে। 
এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্্ 
খঃ সহ গান্ধার্য্যা কুস্ত্যা চোপাবিশত্তদা । আশ্র ৩৭।২৯ 
_ গান্ধারী ও কুস্তীর সহিত পৃবাভিমুখ হইয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। 
মনীবী খধিপুত্র যোগযুক্ত হইয়া 
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সন্নিয়মোন্দ্রিয়গ্রামমাসীৎ কাষ্টোপমস্তদা | আশ্র ৩৭1৩১ 

-__ ইন্দ্রিংসমূহকে সংযত করিয়া কাষ্ঠব নিশ্চল হইয়া রহিলেন । 

গাহ্গারী এবং কুস্তীও যোগাবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। দাঁবাগ্নি সেই তাপস 
ঝষিপুত্র ধৃতবাষ্ট্রকে এবং গান্ধারী ও কুস্তী তাপসীদ্বয়কে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল । সঞ্জয় 
সেই দাবাগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গঙ্গাতীরে তপস্বিগণের নিকট এই ঘটনা বিবৃত 
কবিয়াছিলেন, আমিও সেইখানে উপস্থিত ছিলাম | অতঃপর সঞ্জয় গঙ্গাদ্ধার হইতে 
হিমালয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছেন । আমি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তীর ভম্মীভূত কলেবর 
দেখিযাছি' |" 

জীবনে যত কিছুই করুন না কেন, যোগিজনবাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রমাণ 
করিলেন__তিনি যথার্থই খষিপুত্র ছিলেন । শেষ জীবনের কঠোর তপস্যা তাঁহার সমস্ত 
অজ্ঞানকে দূবীভূত কবিয়াছে । তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

ধর্মবৃদ্ধি ও ঈষাঁ_এই উভযের ছন্দ-যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্ের জীবনের দীর্ঘকাল নিতান্ত অশাস্তিতে 
কাটিযাছে । গান্ধারীর ন্যায় মহীয়সী পত্বী লাভ করিষাও তাঁহাব গাহ্‌স্থ্য-ধর্ম সুখের হয নাই | 
কৃপূত্রের দ্বারা সম্মোহিত দুর্বলচিত্ত পিতা কখনও শাস্তি পান নাই । সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দুই 
নৎসবকাল তিনি যথার্থ আনন্দে যাপন করিয়াছেন | 


১ আসদি ৬৭1৮৩ ১৫ বন ৪৮শ অ। 

২ আদি ৬৭1৮৪, আদি ১০৬১০ ১৬ উ ৩৩শ_৪১শ অ। 
৩ আদি ১১৫ তম অ। ১৭ উ ৪৯ শ অ। 

ম ম্রাদি ১০৯ তম আ। ১৮ উ ৫28 তম আ। 
৫ আদি ১২৭ তম আ। ১৯ উ ৬০ ৬ম অ। 
৬ আদি ১৪০ তম আ ২০ উ ৬৪ তম আঅ-৬৯ তম অ। 
৭. আদি ১৪১০ ১১ উ ৮৭ তম অ। 

৮ ম্মদি ১৫০1১? ২২ উ ১১৫ তম অ। 
৯ আদি ২০৭ তম অ। ২৩ উ ১৬৩১1৩২-_৩৫ 
১০ সভা ?5 শ ম। ১৪ শল্য ২৩ 

৬ সমতা ৭ তম ও ৭৬ তম অ। ২৫ আশ্র ৩য আ। 

১২ সভা ৮১ তম আম ২৬ আশ্র ৪র্থ অ। 

১৪ লন লর্পু আনা ২৭ মাশ্র ৩৭ শা স। 


১৮ শন উচু এ 


৫৩ 


পা 


বিচিত্রবীর্মের দ্বিতীয়া পত্রী অন্বালিকার গে মহর্ষি কষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে পাণুর জন্ম হয় । 
পাণ্ডও বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রজ পুত্র । জননী অন্বালিকা মহর্ষিকে দেখিযাই ভয়ে পাণ্ডব্ণা 
(ফ্যাকাশে) হইয়া পড়েন | এইহেতু পুত্রের বর্ণও পাণ্ড হইযাছিল ।- 

জন্মাবধি ভীম্ম তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিযাছেন | তাঁহারই তত্বাবধানে পাণ্ডর 
উপনয়নাদি সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সম্পন্ন হয় | বেদ, ধনুর্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, 
গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ড শিক্ষালাভ করেন । ধনুর্বেদেই 
তাঁহার খ্যাতি সবাপেক্ষা অধিক | যথাসময়ে তিনি কুরুসিংহাসনে আবোহণ কবিযাছেন ।+ 

যদুশ্রেষ্ঠ শুবেব কন্যা পৃথা রাজা কুস্তিভোজের দ্বারা প্রতিপালিত হন | সেই প্রথারই 
অপর নাম কুস্তী । স্বয়ংবব-সভায অসামান্য রূপলাবণ্যবতী পৃথা সিংহদর্প, মহোবস্ক, স্তহাবল 
পাণ্ডুর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন । ভীনম্ম পাণ্ডুর আবও একটি বিবাহ দিয়াছিলেন । পাণ্ডুর 
সেই ভার্যা মদ্ররাজ শল্যেব ভগিনী | মাদ্রীনামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন | 

বিবাহের একমাস পরেই পাণ্ড দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন । দশার্ণ, মগধ, মিথিলা, কাশী, 
সুন্গ, পুন প্রভৃতি দেশের অধিপতিগণকে পবাস্ত কবিয়া তিনি সেইসকল দেশে আপন 
অধিকাব বিস্তার করেন ।: 

পাণ্ড গুরুজনের বিশেষ অনুগত ছিলেন | তিনি ধূতবাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া ভীন্ম, 
সত্যবতী, বিদুর প্রমুখ গুরুজনের হাতেই তাঁহার বিজয়লব্ধ রত্বরাজি অর্পণ করিয়াছেন |" 

ইহার কিছুদিন পরে ভাযদ্বিয় সহ পাণ্ড অরণ্যে চলিযা গেলেন । হঠাৎ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ 
করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাওয়ার কি কারণ ছিল, তাহা জানা যায় না । হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে 
গিরিপৃষ্ঠে এবং প্রকাণ্ড অরণ্যের মধ্যে শুধু মুগয়া করিয়াই তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন । 
তাঁহার এই মুগয়াকে একমাত্র বিলাসব্যসন ব্যতীত আব কিছুই বলা যায় না । কারণ ধৃতরাষ্ট্ 
সকল সময়েই অরণ্যচারী পাণ্ুর ভোগ্যবস্তু অরণ্যেই পাঠাইতেছিলেন ৷ নিবৃত্তিমার্গ 
অবলম্বন করিয়া তিনি অরণ্যযাত্রা করেন নাই। 

একদা মুগয়াব্যসনী পাণ্ড এক মুগদম্পতিকে বাণবিদ্ধ করেন । পুংমুগটি মুগরূপধারী 
কিন্দম-নামা মুনি | পাণ্ডুরও শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটিবে, মুনি এইরূপ অভিসম্পাত 
করিলেন |; 

পাণ্ডু নিজের দুষ্র্মের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । তিনি তপস্যা দ্বারা এই 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন- ইহাই স্থির করেন | লোক-মারফতে রাজকীয় পোশাকপরিচ্ছদ 
শতশৃঙ্গ-পর্বতে চলিয়া গেলেন ।" 

শতশৃঙ্গে আরও অনেক মুনি-খষি তপস্যা করিতেছিলেন ৷ তাঁহাদের সহিত পাণ্ডুর 
বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিল | কিছুকাল পরে পিতৃখণ পরিশোধের উপায় এবং পুত্রমুখদর্শনের 


৫৭ 


নিমি্ত তাঁহার চিত্তে প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল । মুনির শাপে তিনি স্বয়ং পুব্রোৎপাদনে 
অসমর্থ বলিয়া অগত্যা ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের নিমিত্ত কুস্তীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ।” 

তাঁহার অনুরোধে কুস্তী যুধিষ্ঠিরাদি তিন পুত্রের এবং মান্রী নকুল ও "সহদেবের জননী 
হইলেন । 

পাঁচটি ক্ষেত্রজ পৃত্র লাভ কবিয়া পাণ্ড পরম আনন্দে কাল যাপন করিতেছিলেন । একদা 
কামাত হইয়া তিনি কিছুতেই মাদ্রীব নিষেধ শুনিলেন না এবং তাহাতেই প্রাণত্যাগ 
করিলেন | 

পাণ্ডুর জীবনে একমাত্র দিথিজয় বাতীত আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই । অনুমান 
করা অসঙ্গত নহে যে, তীহার স্বাস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল না। ক্ষেত্রজ-পুত্রলাভ এবং 
দেহত্যাগের মূলে কি শুধু কিন্দম-মুনির অভিসম্পাত, না আর কোনরূপ অসামর্থা-_তাহা 
ঠিক জানা যায় না। 





১ আদি ১০৬২১ 

২ আদি ১০৯ ৩ম অ। 
৩ আদি ১১৩ ৩ম অ। 
8 আদি ১১৪১, ২ 

৫ আদি ১১৪ তম আ। 
৬ আদি ১১৮ তম অ। 
৭ আদি ১১৯ ৩ম অ। 
৮ আদি ১২০ তম অ। 
৯ আদি ১১? ওম অ। 


৫৮ 


বিদুর 


মহাভারতে যে কয়েকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যেব কথা ব্যাসদেব উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
বিদুর-চরিত্র অন্যতম | 
বিস্তরং কুরুবংশস্য গাঙ্ার্্যা ধর্্শীলতাম্‌ | 
ক্ষতুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুস্ত্যাঃ সমাগ্‌ দ্ৈপায়নোহব্রবীৎ । আদি ১।৯৯ 
__গান্ধাবীব ধর্মশীলতা, ক্ষত্তা বিদুরের প্রজ্ঞা এবং কুস্তীর ধৈর্য__মহাভারতে সমাগ্রূপে 
বর্ণিত হইয়াছে । 
অশীমাগুব্য-ধষির শাপে স্বয়ং ধর্ম বিদুররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন ।১ বিচিত্রবীর্যের প্রথমা 
ভাযাঁ অশ্বিকা তাঁহার শাশুড়ী সতাবতীর আদেশে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্রকে লাভ 
করিয়াছেন । মাতৃদোষে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেন | সত্যবতী পুনরায় অন্বিকাকে পুত্রলাভার্থ 
নিয়োগ করিলে অন্বিকা মহর্ষির বিকট রূপ ও উগ্র দেহগন্ধ স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া 
পড়িলেন | তিনি আপন বসনভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া একজন দাসীকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সেবা 
কবিতে প্রেরণ করিলেন । কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে দাসীর গর্ভেই মহাত্মা বিদুরের আবিভবি | 
মহর্ষির ববে বিদুরের গভধারিণীর দাসীত্ব লোপ পাইল । বিদুরও বিচিত্রবীর্যের 
ক্ষেত্রজ-পুত্রপেই পবিচিত হইলেন । বিদুর অনেকগুলি পিতৃগুণের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। বিদুর গর্ভস্থ হইলে তাঁহার জনক মহর্ষি কৃষ্ণদপায়ন গর্ভধারিণীকে 
বলিয়াছিলেন__ 
অযঞ্চ তে শুভে গভঃ শ্রেয়ানুদরমাগতঃ | 
ধম্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্বববুদ্ধিমতাং বরঃ ॥ আদি ১০৬।২৭ 
--হে কল্যাণি, তোমার গর্ভে যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আসিয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে সবাপেক্ষা 
বুদ্ধিমান এবং ধমত্মা হইবেন । 
মহ্ষির ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল । মাতৃকুক্ষিতে জন্মের শুভক্ষণেই বিদুর 
পিতার আশীবদি লাভ করিয়াছেন | ধমার্থকুশল, ধীমান্‌, মেধাবী, মহামতি, সৃক্স্মদশী, 
স্থিরমতি প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগে ভারতকার মহর্ষি, বিদুরের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
তৎকালে অপর কোন ব্যক্তিই বিদুরের ন্যায় ধর্মজ্ঞ ছিলেন না, কেহ কখনও তীহার অধর্ম 
আচরণ দেখে নাই। 
ত্রিধু লোকেষু ন ত্বাসীৎ কশ্চিদ্‌ বিদুরসম্মিতঃ | 
ধর্ম্মনিত্যস্তথা '্রাজন্‌ ধর্মে চ পরমং গতঃ ॥ আদি ১০৯।২২ 
ভীম্ম বিদুরকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং বিদুরের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাও 
তাঁহাকেই করিতে হইয়াছিল । ধবদুর ধনুর্বেদ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতিতে 
শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন ।* 
পারসব (শূদ্রা জননীর গে ব্রাহ্ণ জনক হইতে জাত) বলিয়া রাজ্যে বিদুরের কোন 


৫৯ 


অধিকাব ছিল না।* 'পারসব' অর্থেই মহাভারতে 'ক্ষত্তা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহের পর ভীম্ম মহীপতি দেবকের পারসবী সুন্দরী কন্যার সহিত 
বিদুরের বিবাহ দিয়াছেন । যথাকালে বিদুর কয়েকজন গুণবান পুত্র 'লাভ করেন ।' 
তীহার পুত্রগণেব কোন পরিচয় জানা যায় না। মহাভারতকার তীহাদের চরিত্র প্রকাশ 
কবেন নাই । 
ধনূর্বেদ শিক্ষা করিলেও বিদুর কখনও তাহার অনুশীলন করেন নাই । ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান 
অমাতারূপেই প্রথমতঃ তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে । দেখিতে পাই, তিনি স্পষ্টবাদী 
এবং নীতিবিৎ । দুযেধিনের জন্মেব পব প্রাকৃতিক নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দেখা দিল । সেই ঘোর 
দুর্িমিত্ত দেখিযা বিদুর বুঝিতে পারিলেন, এই ধৃতরাষ্ট্রতনয় হইতেই কুরুকুল ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইবে । এই পুত্রটিকে ত্যাগ করিবার নিমিত্ত তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়া 
বলিলেন- _মহাবাজ, 
তাজেদেকং কুলস্ার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং তাজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ আদি ১১৫৩৮ 
_-কুলকে রক্ষা কবিবাব নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে ব্যক্তিবিশেষকে তাগ করা উচিত । গ্রামকে 
বক্ষা করিবাব নিমিত্ত কুলকেও তাগ কবিতে হয | জনপদের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রয়োজন 
হইলে গ্রামকেও ত্যাগ করিতে হয় | আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীকে (দেশকে) 
যদি ত্যাগ করিতে হয, তবে তাহাও করা উচিত |» 
বলা বাহুল্য, ধৃতরাষ্ট্র এই হিতবচনে কাণ দিলেন না। কুককুলের সকল শুভ কর্মেই 
ভীম্মের ন্যায় বিদুরও পুরোভাগে দীড়াইতেন | 
বিধবা রাণী কুস্তী সকল বিষয়েই বিদুবকে একমাত্র সহায় বলিয়া মনে করিতেন । 
যুধিষ্ঠিব দুষেধিন প্রভৃতি রাজকুমারগণের গঙ্গায় জলক্রীড়ার সময় পাপমতি দুষেধিন 
ভীমকে বিষমিশ্রিত খাদা দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিয়া লতাপাশে বন্ধনপূর্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন | যথাসময়ে যুধিষ্ঠিরাদি চাবি পাণুব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ভীমকে 
দেখিতে না পাইযা ব্যাকুল কুস্তীদেবী বিদুরকে আনাইয়া বলিলেন-__“হে মহাপ্রাজ্ঞ, জলক্রীডা 
হইতে ভীম ফিরিয়া না আসায় আমার সন্দেহ হইতেছে-_দুর্মতি দুযেধিন হযতো তাহাকে 
হত্যা করিয়াছে ।' 
উত্তবে বিদুব বলিলেন-__ 
মৈবং বদস্য কল্যাণি শেষসংরক্ষণং কুরু । 
প্রত্যাদিষ্টো হি দুষ্টাত্বা শেষেহপি প্রহরেত্তব ॥ ইত্যাদি । আদি ১২৯।১৭, ১৮ 
__হে কলাণি, আপনি এরূপ বলিবেন না। আপনার অপর পুত্রগণকে রক্ষা করুন। 
দুযেধিনকে দোষী করিলে দুষ্টা্লা আপনার অপর পুত্রগণকেও বিনাশ করিতে পারে । ভীম 
অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে । আপনার পুত্রগণ সকলই দীঘয়, মহর্ষি ব্যাসদেব ইহা 
বলিয়াছেন | 
কুস্তী আপন দুঃখের কথা বিদুর ব্যতীত অপরকে জানাইতে ভরসা পান নাই । বিদুরও 
তীহাকে সুপরামর্শই দিয়াছিলেন। ভীম নাগলোকে রসায়ন পান করিয়া সমধিক 
শক্তিসঞ্চয়পূর্বক অষ্টম দিবসে ফিরিয়া আসিলেন। 
ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী হইলেও তাঁহার কোন পক্ষপাত ছিল না। প্রয়োজনবোধে তিনি 
পাগুডবগণকেও কল্যাণের পথ দেখাইয়াছেন ৷ ধৃতরাষ্ট্রের কৃট ষড়যন্ত্রে পাগুবগণ যখন 
বারণাবতে যাত্রা করেন, তখন বিদুরই সাধারণের অবোধ্য ভাষায় যুধিষ্টিরকে সতর্ক করিয়া 


৬০ 


দেন ।" তিনিই পরে তাঁহার কোনও সুহৃৎ খনককে যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন | সেই 
খনক জতুগৃহে একটি সুরঙঈগ-পথ খনন করিয়াছেন, সেই সুরঙ্গ পথে সমাতৃক পাগুবগণ 
পলাইয়া আসিতে সমর্থ হন ।* 
সুযুক্তিবিন্যাস এবং স্পষ্টভাষণ মহামতি বিদুরের চরিত্রকে সমধিক মহনীয় করিয়াছে । 
কখনও তিনি ধৃতরাষ্ট্র বা দূযেধিনের অসাধু চেষ্টাকে অনুমোদন করেন নাই । ধৃতরাষ্ট্র এবং 
দুযেধিনাদি কি মনে করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি ভাবিবেন, এইসকল চিন্তা কখনও তাঁহার 
চিন্তকে পীড়া দেয় নাই বা সন্কৃচিত করে নাই । যখন যাহা বলা উচিত মনে করিয়াছেন, 
তখনই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন | অনন্যোপায় ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহাকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে 
নিয়োগ করিতেন । দ্রুপদপুরী হইতে কুস্তী ও কৃষ্ণা সহ পঞ্চপাণ্ডবকে হস্তিনাপুরে আনিবার 
নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকেই পাঠাইয়াছিলেন।" 
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণ রাজ্যের অধারশ লাভ করিয়া অরণ্যময় খাণ্ডবপ্রস্থে নগর 
স্থাপন করিলেন । এই নগরের নাম ইন্দ্প্রস্থ | ইন্দপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে প্রচুর 
ধনরত্বু ব্যয়িত হইয়াছিল । যুধিষ্ঠির সর্বধর্মবিদ্‌ বিদুরকে ব্যয়-বিভাগের কর্তৃত্বে বরণ 
করিয়াছিলেন ।” ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় অসংযত স্বার্থপর ব্যক্তিও বিদুরের প্রজ্ঞাকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন । দ্যুত-ক্রীড়ার কুফল সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুযোধনকে বলিতেছেন__ 
অলং দ্যুতেন গান্ধারে বিদুরো ন প্রশংসতি 
ন হ্াসৌ সুমহাবুদ্ধিরহিতং নো বদিষযতি ॥ সভা ৫০।৭ 
যৎ প্রাহ শাস্ত্রং ভগবান বৃহস্পতিরুদারধীঃ | 
তদ্‌ বেদ বিদুরঃ সর্ববং সরহসাং মহাকবিঃ ॥ সভা ৫০1৯ 
__হে গান্ধারীতনয়, দ্যুত-ত্রীড়া হইতে বিরত হওয়াই উচিত | বিদুর ইহা অনুমোদন করেন 
না। মহাবুদ্ধি বিদুর কখনও আমাদের অহিত কথা বলিবেন না, ইহা নিশ্চিত | মহাজ্ঞানী 
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে শাস্ত্র (নীতি ও রাজধর্ম ) উপদেশ দিয়াছিলেন, মহামতি বিদুব তাহা 
সম্পূর্ণরপেই অবগত আছেন | 
ব্যাসদেবও একস্থানে বলিয়াছেন, বিদুর মহাবুদ্ধি, মহাযোগী এবং মহাত্মা । দেবগুরু 
বৃহস্পতি এবং দেবারিগুরু শুক্রাচার্য হইতেও বিদুরের প্রজ্ঞা সমধিক তীক্ষ ৷ 
বৃহস্পতিব্বা দেবেষু শুক্রো বাপ্যসুরেষু চ। 
ন তথা বুদ্ধিসম্পন্নো যথা স পুরুষর্ষভঃ ॥ আশ্র ২৮১৩ 
পাপমতি দুযেধিন বিদুরকে ভাল চোখে না দেখিলেও মনে মনে ভয় করিতেন, কিন্ত 
বিদুরের হিত-বচন প্রায়ই তাঁহার স্বার্থের প্রতিকূল হইত বলিয়া সহ্য করিতে পারিতেন না। 
বিদুর রাজা দুযেধিনকে 'সুমন্দবুদ্ধি' বলিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না ।' তিনি ছাড়িবার পাত্র 
নহেন, স্পষ্ট ভাষায় শোনাইয়া দিতেন__ 


সংপৃচ্ছ ত্বং তাদশাংশ্চৈব সববন্‌ ॥ সভা ৬৪।১৫ 
__ আমি তোমার মোসাহেবের কাজ করিতে পারিব না। মন্ত্রী তোমার সকল অভিপ্রায়েরই 
অনুমোদন করিবেন__ইহাই যদি মনে কর, তবে স্ত্রীলোক, জড়, পঙ্গু প্রভৃতিকে মন্ত্িত্বে বরণ 


কর। 
৬১ 


বিদ্ুর দুযেধিনকে আরও বলিয়াছেন__ 
লভ্যতে খলু পাপীয়ান্‌ নরঃ সুপ্রিয়বাগিহ | 
অপ্রিয়স্য হি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ সভা ৬৪1১৬ 
__প্রিয়বন্তা অসৎলোকের অভাব হয় না, পরস্তু অপ্রিয় হিতবচনের বক্তা এবং শ্রোতা দুইই 
দুর্লভ | 
তাঁহার ন্যায় দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মহাভারতে বিরল । দ্যৃত-ক্রীড়ার শেষ 
পরিণতি-_মহাযুদ্ধ, এই কথা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিতেছিলেন ।৮ 
শকুনির অসাধু প্ররোচনায় যুধিষ্ঠির যখন দ্যুত-ত্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, তখন 
সভাস্থলে বৃদ্ধদের মুখ হইতে ধিকার-শব্দ উ্থিত হইল | ভীক্ম, দ্রোণ, কৃপপ্রমুখ সভ্যগণের 
শরীর ঘমাক্ত হইয়া উঠিল, অনেকেরই নেত্র বাম্পাকুল হইল । তখন-_ 
শিরো গৃহীত্বা বিদুরো গতসত্ব ইবাভবৎ । 
আস্তে ধ্যায়ন্নধোবত্তে৷ নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ ॥ সভা ৬৫।৪২ 
_বিদুর মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে অচেতনের মত বসিয়া থাকিলেও বিষধরেব ন্যায় 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন । 
এইবারের পণেও যুধিষ্ঠির হারিলেন । ধুৃষ্ট দুযেধিন দ্রৌপদীকে সভাস্থলে উপস্থিত 
করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ বিদুরকেই আহান করেন । বিদুর বলিলেন-_হে মন্দবুদ্ধে, তোমার 
নিতান্ত দুঃসময় উপস্থিত, এই জন্যই মৃগ হইয়াও ব্যাঘ্দের কোপ বৃদ্ধি করিতেছ । তোমার 
মাথার উপরে কুপিত বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার কোপ বৃদ্ধি 
করিয়া নিজের মৃত্যুকে আহান করিও না-- 
আশীবিষাস্তে শিরসি পূর্ণকোপা মহাবিষাঃ | 
মা কোপিষ্ঠাঃ সুমন্দাত্মবন মা গমন্ত্রং যমক্ষয়ম্‌ ॥ সভা ৬৬1৩ 
দুষেধিন বিদুরের উপদেশ কিছুমাত্র শুনিলেন না। বিদুর সভাস্থলে পুনঃ পুনঃ বলিতে 
লাগিলেন__ 
অন্তো নূনং ভবিতায়ং কুবণাম--সভা ৬৬।১২ 
_মুঢ় দুযেধিন কিছুতেই আমার উপদেশে কাণ দিতেছেন না, কুরুকুলের বিনাশ নিশ্চিত । 
বিদুর আরও বলিয়াছেন, যুধিষ্ঠির পূর্বে স্বয়ং পণজিত হওয়ায় পরাধীন হইয়াছেন, 
দৌপদীকে পণ রাখিতে তাঁহার অধিকার নাই | সুতরাং দ্রৌপদী দাসী হইতে পারেন না|” 
অহঙ্কারী দুযেধিন স্পষ্টবাদী বিদুরের কথা গ্রহণ করিলেন না, উপরস্তু তাঁহাকে ধিকার দিয়া 
প্রাতিকামীর দ্বারা দ্রৌপদীকে দ্যুতসভায় উপস্থিত কবিতে চাহিলেন । প্রাতিকামী ভয় পাইয়া 
গেল | পরে পণে জিতা দ্বৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্বক দুঃশাসন তাঁহাকে একবস্ত্রা এবং রজস্বলা 
অবস্থায় সভায় লইয়া আসিলেন ৷ ভীম্ম, দ্রোণ ও কৃপের কপালে ঘাম দেখা দিল | অন্য 
সভ্যদের অশ্ুবারি পড়িতে লাগিল | কিন্তু সকলেই নীরব দর্শক মাত্র | অসহায়া দ্রৌপদী 
সভ্যগণকে ভৎসনা করিলেন । সেই সভায় দ্রৌপদীর এই লাঞ্কনাতে দুযেধিনের ভ্রাতা 
বিকর্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল । তিনি বলিলেন__“আমার বিবেচনায় দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার 
অধিকার পণজিত যুধিষ্টিরের থাকিতে পারে না ।” কর্ণ তাঁহাকে ধমক দিয়া থামাইয়া 
দিলেন । বিদুর তখন দুই বাহু তুলিয়া সভাসদগণকে বলিতে লাগিলেন-_ 
বিকর্ণেন যথাপ্রজ্রমুক্তঃ প্রশ্নো নরাধিপাঃ | 
ভবস্তোহপি হি তং প্রশ্নং বিত্ুবস্ত যথামতি ॥ সভা ৬৮1৬২ 
কুরু-সভায় ধর্মের এইরূপ কলঙ্ককর গ্লানি দেখিয়া বিদুর অধীর হইয়া পড়িয়াছেন | তিনি 
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সভাসদ্গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন-__“দ্রৌপদীর এইপ্রকার লাঞ্ছনা দেখিয়াও 
তোমরা কেহই তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছ না । ইহাতে ধর্ম পীড়িত হইতেছে ।” এই প্রসঙ্গে 
তিনি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দানের ফলাফল প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে সুধস্বা ও প্রহ্াদের 
আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন । দ্রৌপদীর এই লাঞ্নায় সভাসদ্গণের মধ্যে বিদুরের ন্যায় 
আর কেহ এত অধিক বিচলিত হন নাই । একমাত্র বিদুর ব্যতীত আর সকলই যেন সেই 
দুষ্কর্মের নীরব সাক্ষী হইয়া রহিলেন ।** 
ভীম দুযেধিনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিলে পর বিদুর বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িলেন । 
তখন বলিলেন, হে ধার্তরাষ্ট্রগণ, সভাস্থলে কুলনারীকে পণ রাখিয়া দ্যুতক্রীড়া করায় 
তোমাদের সমূহ অকল্যাণ উপস্থিত হইবে 1” দ্রৌপদীর লাঞ্নার সময় বিদুর প্রতিবাদ 
করিয়াছেন, প্রতিবাদে ফল হয় নাই। কুস্তীদেবী পরে একস্থানে তাহাই বলিয়াছেন ।১* 
দ্রৌপদীর এই লাঞ্কনার পর নানাবিধ অশুভসূচক দুর্নিমিত্ত দেখা দিল । ভীল্ম, বিদুর প্রমুখ 
মহাপুরুষগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন । বিদুরের পরামর্শেই ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিয়া 
কোনপ্রকারে আপাততঃ বিবাদ মিটাইয়াছেন। 
পুনরায় যখন দ্যুতের পরামর্শ হইতেছিল, তখনও বিদুর কঠোর ভাষায় বাগা দিয়াছেন, 
কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাধা শোনেন নাই ।১ 
পাগুবগণের অরণ্যযাত্রার প্রাককালে বিদুর যুধিষ্টিরের নিকট প্রস্তাব করিলেন, কুস্তীদেবী 
তাঁহারই গৃহে সসম্মানে অবস্থান করিবেন । যুধিষ্ঠির সানন্দে সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন । 
তখন বিদুর পাণগ্ডবগণকে সময়োচিত অনেকগুলি উপদেশ দিয়াছেন । সকলের সাক্ষাতে 
সেইসকল উপদেশ দিতেও তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই | তিনি প্রথমেই 
বলিয়াছেন-_ যুধিষ্ঠির বিজানীহি মমেদং ভরতর্ষভ | 
নাধন্মেণ জিতঃ কশ্চিদ বাথ বৈ পরাজযে ॥ সভা ৭৮1৯ 
__বৎস যুধিষ্ঠির, ধর্মবিগহিত উপায়ে যদি কেহ বিজিত হয় তবে তাহার ব্যথিত হইবার 
কোন কারণ নাই । 
অগদং বোহস্ত ভদ্রং বো দ্রষ্টাম্মি পুনবাগতান্‌। সভা ৭৮1২১ 
_-তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা আবার ফিরিয়া আসিবে এবং তোমাদিগকে কল্যাণযুক্ত 
দেখিব | 
এই সান্তবনাবাক্যে বিদুরের যে সমবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ মহৎ 
অন্তঃকরণের পরিচায়ক | 
যাত্রাকালে তিনি যুধিষ্টিরকে আশীবাদি করিয়াছেন__ 
ভূমেঃ ক্ষমা চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্যযমগ্ডলাৎ। 
বায়োর্ববলং প্রাপ্ুহি ত্ৎ ভূতেভ্শ্চাত্মসম্পদম্‌ ॥ সভা ৭৮২০ 
__তুমি ভূমি হইতে ক্ষমা, সূর্যমণ্ডল হইতে তেজ, বায়ু হইতে বল এবং ভূতসমূহ হইতে 
সম্পদ লাভ কর । 
পাগ্ডবগণের অরণ্যযাত্রাব পর দুর্বদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র খুব চিন্তিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন । তিনি 
বিদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । বিদুর আসিলে পর জানিতে চাহিলেন-__পাগুবেরা কিভাবে 
অরণ্যে যাত্রা করিয়াছে । উত্তরে বিদুর কহিলেন, যুধিষ্ঠির বস্তু দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া. 
ভীম তাহার বিশাল বাহুযুগলের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং অঞ্ুন ধূলিমুষ্টি 
বিকীর্ণ করিতে করিতে চলিতেছেন | সহদেব মুখমণ্ডল আলেপন করিয়া এবং নকুল সর্ব 
দেহে ধুলা মাখিয়া গমন করিতেছেন । দ্রৌপদী কেশের দ্বারা মুখ" আচ্ছাদন করিয়া 
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যাইতেছেন, আর পুরোহিত ধৌম্য রুদ্র ও যম দেবতার সাম গান করিতে করিতে 
চলিতেছেন । 
পাগুবেরা কেন এইভাবে গমন করিতেছেন- -ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নে বিদুর 
বলিয়াছেন--কপট দ্যুতে রাজ্যভরষ্ট হওয়ায় যুধিষ্ঠির অতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । তাঁহার 
ক্রোধোদ্দীপ্ত চক্ষু যাহার উপরে পতিত হইবে তাহারই অকল্যাণ হইবে । এই অকল্যাণ 
নিবারণের নিমিত্তই তিনি নয়ন আবৃত করিয়াছেন । ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের এই আচরণের বর্ণনা 
করিতে বিদুর খুব উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠিরের এই ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা 
করিয়াছেন । অন্যান্য পাগুবগণ, দ্রৌপদী এবং পুরোহিত ধৌম্যের আচরণেও ভবিষ্যতে 
কুকবংশের মহ। বিপদেরই সূচনা করিতেছে__ইহাও বিদুর প্রত্যেকের আচরণের তাৎপর্য 
যুধিষ্ঠিরাদির বনগমনের সময় কুরুরাজ্যে বহুবিধ উৎপাত দেখা গিয়াছিল | মেঘমুক্ত 
আকাশে বিদ্যুৎপাত, ভূমিকম্প, অকালে সূর্যগ্রহণ প্রসৃতি দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল । 
ধৃতরাষ্ট্র এইসকল দারুণ উৎপাতের কথা শুনিয়া সঞ্জয়কে বলিতেছেন, দ্যুতক্রীড়ায় 
দৌপদীর লাঞ্তনার সময়েই সর্বধর্মবিৎ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর বলিয়াছিলেন__ 
এতদস্তাত্তব ভরতা যদ্ধঃ কৃষ্তা সভাং গতা । সভা ৮১1২৯ 

-__কষ্জাকে দ্যুতসভায় আনয়ন করার জন্য ভরতকুল বিনষ্ট হইবে । পাণুবগণ, যাদবগণ 
এবং পাঞ্চালগণ এই দুক্র্মের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষান্ত হইবে না। 

অরণ্যযাত্রার পর পাঁগুবগণ প্রথমতঃ কাম্যক-বনে বাস করিতেছিলেন । তখন একদিন 
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-__“বিদুর, শুক্রাচার্যের মত তোমার শুদ্ধ প্রজ্ঞা, 
তুমি সুন্ষ্স ধর্মের তত্ব অবগত আছ, তুমি সমদর্শী । যাহাতে পাগুবদের ও আমাদের কল্যাণ 
হয় তাহা বল" । ধৃতরাষ্ট্র বুঝিতেছিলেন যে, কপট দ্যুতে পাগুবগণকে নির্বাসিত করার ফলে 
প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়াছে । ইহাতে নিজেরই রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কা আছে। 
ধৃতরাষ্ট্রের এই আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া বিদূুর বলিলেন-__“মহারাজ, ধর্ম, অর্থ ও 
কাম-_এই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মই মূল, রাজ্যেরও মূল ধর্ম | তুমি ধর্মে নিষ্ঠাবান্‌ হইয়া আপন 
পুত্রগণ ও পাগুবগণকে রক্ষা কর । দ্যুতসভায় শকুনি প্রতি পাপাত্মগণ সেই ধর্মেরই 
বিনাশ সাধন করিয়াছে । তোমার এই দুর্কর্মের একমাত্র প্রতীকার হইতেছে__পাগুবগণকে 
ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের অর্ধ রাজ্য প্রত্যর্পণ করা । নিজের প্রাপ্যে সন্তুষ্ট থাক, পরধনে 
লোভ করিও না । এখন তোমার সর্বপ্রধান কর্তব্য__অচিরে পাগুবগণকে ফিরাইয়া আনা 
এবং শকুনিকে অপমানিত করা । যদি তাহা অচিরে না কর তবে 

ধুবং কুরূণাং ভবিতা বিনাশ 1 বন ৪1৯ 

অতঃপর বিদুর পাগুবগণের অসাধারণ বীরত্বের কথা শোনাইয়া পুনরায় 
বলিলেন__“মহারাজ, দুষেধিন যদি তোমার কথা না শোনে তবে তাহাকে নিগৃহীত কর, 
পরিত্যাগ কর । আগেও তোমাকে এই পরামর্শ দিয়াছি, তুমি গ্রহণ কর নাই । এখনও আমার 
কথা না শুনিলে পরে অনুতপ্ত হইবে । ঘুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর । তিনি রাজা 
হইলে সকলই বশীভূত হইবে । প্রকাশ্য সভায় দুঃশাসন, ভীম ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করুক' | 

ধৃতরাষ্ট্র এইসকল. হিতবচনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন__-আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, তুমি আমার 
হিতার্থে পরামর্শ দাও নাই । তুমি আমাকে কুটিল উপদেশ দিতেছ । সর্বদাই তোমাকে 
সমধিক সম্মান করিয়া থাকি । অতএব তুমি ইচ্ছা করিলে এখান হইতে চলিয়াও যাইতে 


৩৪ 


পার, থাকিতেও পার । বহু সম্মান পাইয়াও অসতী স্ত্রী বশীভূত হয় না' | এই বলিয়া ক্রুদ্ধ 
ধৃতরাষ্ট্র আসন ত্যাগ করিয়া অস্তঃপুরে চলিয়া গেলেন । ধৃতরাষ্ট্রের এই ধৃষ্টতায় বিদুর স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন 


নেদমন্তীতি | বন 81২২ 
_-এই কুরুকুলকে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না, ইহার ধ্বংস অনিবার্য |” 
বিদুর মনোদুঃখে কাম্যক-বনে পাণগুবসমীপে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের মুঢতার বিবরণ 
প্রকাশ করিলেন ৷ এদিকে বিদুরের প্রভাব ও বুদ্ধি প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্ 
ভাবিতে লাগিলেন, বিদুরকে সহায়রূপে পাইলে পাগুবগণ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া 
উঠিবে, সুতরাং যেভাবেই হউক বিদুরকে পাগুব হইতে বিচ্ছিন্ন করা চাই | অন্ধ রাজা 
সঞ্জয়কে পাঠাইয়া বিদুরকে স্বসমীপে আনাইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । জোষ্ঠ 
ভ্রাতার করুণ বচনে বিদুরের ক্রোধের উপশম হইল 1১ পুনরায় দুই ভ্রাতার মিলন ঘটিল, 
কিন্তু পাণ্ডবদের বনবাসের তেরো বৎসরের মধ্যে বিদুর অযাচিতভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে আর কোন 
হিত পরামর্শ দেন নাই । ধৃতরাষ্ট্রও বিদুরের কাছে কোন পরামর্শ চান নাই । পাণ্ডবগণের 
অজ্ঞাতবাসের সময় যখন বিরাটের গোহরণের নিমিত্ত পরামর্শ-সভা বসিল, বিদুর সেই 
সভায় উপস্থিত হন নাই । ভীক্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রমুখ বীরগণ সেই দু্কার্মে দূযেধিনের 
সহায় হইয়াছিলেন । 
সম্ভবতঃ বিদুর ভাবিতেছিলেন- _ভীল্ম দ্রোণ যখন আপনাকে দুযেধিনের অর্থপুষ্ট বলিয়া 
মনে করেন এবং দুক্র্মের দ্বর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ জানাইতে সাহসী হন না-_তখন 
ধৃতরাষ্ট্রকে বা দুযেধিনকে অযাচিতভাবে সাধু পথের নিদেশ দিতে যাওয়া মুঢ়তা মাত্র । 
গোহরণ-পর্বে কৌরবশিবিরে কর্ণের আত্মশ্লাঘা সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্বথামা যখন কর্ণকে 
অনেক কটু কথা শোনাইয়াছেন, তখন ইহাও বলিয়াছেন-__ 
তত্র কিং বিদুরোহব্রবীৎ । বি ৫০১৩ 
__একবস্ত্রা রজন্বলা কৃষ্ণার লাঞ্থনায় তুমিও লিগ ছিলে, তুমিও ধর্মের মুলোচ্ছেদ করিয়াছ । 
সেই সময়ে বিদুর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর। 
পাণুবগণের বনবাসের বার বৎসর এবং অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । 
অভিমন্যু বিরাটদুহিতা উত্তরাকে বিবাহ করিয়াছেন । মহারাজ দ্রুপদ, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য 
সুহুদ্বর্গের পরামর্শে দ্রুপদরাজার বৃদ্ধ পুরোহিত মওস্যরাজোর সীমান্ত উপপ্রব্য নগর হইতে 
সন্ধির প্রস্তাব করিতে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন । তিনি ভীক্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তির 
সাক্ষাতে হস্তিনার রাজসভায় পাগুবগণের রাজ্যর্ধ প্রত্যর্পণের নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
প্রস্তাব করিলেন । এই প্রস্তাব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত 
সঞ্জয়কে যুধিষ্টির-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের মূল বক্তব্য ছিল-_তিনি রাজ্যার্ধ 
প্রদান করিবেন না, পরস্তু এইজন্য ধর্মনিষ্ঠ পাগুবগণ যেন যুদ্ধ না করেন । সঞ্জয়ের মুখে 
ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির ইহাতে সম্মত হন নাই । অগত্যা তিনি কুশস্থল, 
বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং আরও একটি বাসযোগ্য গ্রাম-মাত্র চাহিয়াছেন । সঞ্জয়ের 
প্রত্যাবর্তন-কালে যুধিষ্ঠির হস্তিনায় অবস্থিত বান্ধববর্গকে সঞ্জয়ের মুখে যথাযোগ্য 
অভিবাদনাদি জানাইয়া বিশেষভাবে সঙ্য়কে বলিয়াছেন, হস্তিনায় যাইয়া মহামতি বিদুরকে 
বলিবে, আমরা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছি__ 
স এব ভক্তঃ স গুরঃ স ভর্তা 


সবৈ পিতা স চ মাতা সুহাচ্চ। 
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আগাধবুদ্ধিিদুরো দীর্ঘদশী 
স নো মন্ত্রী কুশলং তসা পচ্ছে; ॥ উ ৩০1৩১ 
যুধিষ্ঠিরের এই সম্রদ্ধ উক্তিতে বিদুরের চরিত্র স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে । পুনরায় যুধিষ্ঠির 
বিশেষভাবে সঞ্জয়কে বলিয়া দিলেন, তিনি যেন বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের একটি প্রার্থনা জানান । 
যুধিষ্টির যুদ্ধ চাহেন না. বিদুর যেন এই সঙ্কট-মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রকে সুপথে চলিবার উপদেশ দেন 
এবং শাস্তির বাণী শোনান । 
তেব বিদুরং ব্ুয়াঃ কুরূণাং মন্ত্রধারিণম্‌ । 
অযুদ্ধং সৌম্য ভাষস্ব হিতকামো যুধিষ্ঠিরে 1 উ ৩১1১১ 
সঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়! ধৃতরাষ্ট্রকে সকল কথা কহিয়াছেন এবং পাণ্ুবদের বলবীর্ষের 
কথাও শোনাইয়াছেন | ধৃতরান্ট্রের অতি লোভ ও কপট ব্যবহারের জন্য সঞ্জয় তাঁহাকে 
তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না। ধৃতরাষ্ট্র বুঝিতে পারিলেন, রাজ্যার্ধ না দিলে যুদ্ধ 
অপরিহার্য, কিন্তু তিনি লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না । তিনি রাজ্যলোতে স্বাথান্ধ এবং 
যুদ্ধভয়ে শঙ্কিত | সঞ্জয়ের স্পষ্টভাষণে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছিলেন । 
এইজন্য দুশ্চিন্তায় বিনিদ্ররজনী যাপন করিতে লাগিলেন । উদ্যোগপর্বের এই অংশের 
নাম-_প্রজাগরপর্ব | ধৃতরাষ্ট্র মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আনাইয়া তাঁহার নিকট হইতে হিতবচন 
শুনিতে চাহিলেন । ধৃতরাষ্ট্রসমীপে বিদুর যে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই “বিদুরনীতি' 
নামে আদৃত হইয়া আসিতেছে । উদ্যোগপর্বে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে যে-সকল নীতিকথা 
শোনাইয়াছেন ইহা নীতিশাস্ত্রের অপূর্ব সম্পদ । কোন কিছুই ইহাতে বাদ পড়ে নাই । 
জীবনের সকল অবস্থায়ই এই নীতি রসায়নস্বরূপ | পরবর্তী নীতিশাস্ত্রকারগণ মহাভারতের 
এই বিদুরনীতির নিকট কতখানি ঝণী, ইহা তাঁহাদের প্রস্থ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় । 
চাণকানীতি, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক বিদুর-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । বিদুরের 
প্রত্যেকটি কথার ওজন আছে । তিনি যে স্বভাবতঃ মিতভাবী ছিলেন, ইহাও তাঁহার ভাষণ 
পড়িলে জানা যায় । তাঁহার অলঙ্কারবর্জিত স্পষ্ট বচন পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ।” 
তিনি শূদ্রা জননীর গভজাত বলিয়া কাহাকেও অধ্যাত্ব-উপদেশ দিতে চাহিতেন না। 
ধৃতরাষ্ট্রকেও বলিয়াছেন__ 
শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোহণ্যদ্‌ বন্তৃমুৎসহে । উ ৪১1৫ 
জা ০ গর্ভজাত, সুতরাং নীতিশাস্ত্রের উপরে অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপদেশ দিতে 
ইচ্ছা না। 
তিনিই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন, “যদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ করিতে চাও, তবে প্রজ্ঞাবান্‌ মহ্ষি 
সনৎকুমারকে স্মরণ কর । তিনিই তোমাকে গুহ্য তত্বের উপদেশ দিবেন ।' 
এই ব্যাপারেও বিদুরচরিত্র উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে । সামাজিক মযাদাকে 
লঙ্ঘন করা তিনি অনুচিত বিবেচনা করিয়াছেন । অধ্যাত্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞান সত্বেও তিনি 
মযাঁদা লঙ্ঘন করেন নাই । বণাশ্রিম-ধর্মের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা অপরিসীম | ইহাও বিদুরকে 
সমধিক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 
সনৎকুমার ব্রন্মলোকবাসী, মত্যলোকে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র কি উপায়ে তাঁহার সাক্ষাৎকার 
লাভ করিবেন-_এই চিন্তা ধৃতরাষ্ট্রের মনে উঠিয়াছে এবং তিনি বিদুরকে ইহা বলিয়াছেন । 
অতঃপর বিদুর সনৎকুমারের ধ্যান করিতেই সনৎকুমার সেইস্থানে আবির্ভূত হইলেন ।১ 
সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক অধ্যাত্মকথা শোনাইলেন । ধৃতরাষ্ট্রের বিনিদ্র রজনীর 
অবসান ঘটিল । পরদিন সঞ্জয়ের বার্তা শুনিবার নিমিত্ত সকলেই উৎকঠিত । ধৃতরাষ্ট্রের 
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রাজসভা বসিয়াছে। সঞ্জয় সভায় প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ যুধিষ্টিরের অভিবন্দন, 
কুশলজিজ্ঞাসা প্রভৃতি জ্ঞাপন করিলেন । তারপর সঞ্জয় পাগুবদের শক্তি সামর্থা প্রভৃতি 
বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন, সন্ধি না করিলে তাঁহারা যে নিশ্চয় যুদ্ধ করিবেন এবং সেই 
মহাযুদ্ধের ফল যে ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহাও বিস্তৃতরূপে বর্ণনা 
করিলেন । 
বিদুর বিরাট-নগরে অঞ্জুনের বীরত্বের উল্লেখ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কুটিলতা ত্যাগ করিতে 
পরামর্শ দিলেন । ভীত ধৃতরাষ্ট্রও দুযোধিনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। 
দুযোধন স্থির করিয়াছেন, বিনাযুদ্ধে পাগডবগণকে সৃচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। 
তখনও বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন-_“রাজন্‌, তোমার পুত্রগণ শুধু মধুচক্রই দেখিতেছে, 
কিন্তু এই মধুচক্র যে তৃণাচ্ছন্ন কূপের মধ্যে ঝুলিতেছে, মোহবশতঃ তাহা দেখিতে পাইতেছে 
না।২ 
পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পাণগুবগণের দৌত্য স্বীকার 
করিয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আসিতেছেন । কুটবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র ভাবিলেন, অথারদি উপচারের বাহুল্য 
কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া পাগুবগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন । সেইভাবে 
তোড়জোড়ও চলিতে লাগিল | মহাবুদ্ধি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করিলেন । তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন- আপনি অর্থের দ্বারা কৃষ্ণকে 
বশ করিতে চাহিতেছেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না । যে উদ্দেশ্যে তিনি আসিতেছেন, 
তাহার সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে চেষ্টা করুন । তাহাই হইবে যথার্থ অভাহ্ণা |” 
স্বার্থত্যাগের প্রসঙ্গ উঠিলেই ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে বিব্রত বোধ করেন । বিদুরের উপদেশ 
তাঁহার নিকট প্রত্যাখাত হইল । 
শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নাদির পর বিদুরের আতিথ্য 
স্বীকার করিলেন । পরমভপ্ত বিদুর ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন__ 
যা মে প্রীতিঃ পুঙ্করাক্ষ তৃদ্র্শনসমুদ্তবা | 
সা কিমাখ্ায়তে তুভামস্তরাত্মাসি দেহিনাম্‌ ॥ উ ৮৯।২৪ 
__হে পদ্মপলাশলোচন, তোমার দর্শনে যে শ্রীতি লাভ করিয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব, 
তুমি দেহিগণের অন্তরাত্মা, তুমি ত সকলই দেখিতে পাও । কুত্তীদেবীও কৃষ্ণের নিকট 
বিদুরের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন-_ 
তস্যাং সংসদি সর্ব্বেষাং ক্ষত্তারং পৃজয়াম্যহম্‌ । 
বৃত্তেন হি ভবত্যার্যো ন ধনেন ন বিদায়া ॥ 
তস্য কৃষ্ণ মহাবুদ্ধেগভীরস্য মহাত্মনঃ | 
ক্ষতুঃ শীলমলঙ্কারো লোকান্‌ বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥ উ ৯০।৫৩.৫৪ 
সা সব কৃমি দর 
বিদ্যা দ্বারা মানুষ আর্য হইতে পারে না, চরিত্রেই আর্যত্ব লাভ করা যায় । হে কৃষ্ণ, সেই 
মহাবুদ্ধি গণ্ীর মহাত্মা বিদুরের চরিত্রই অলঙ্কার | তাহা ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে । বিদুর 
প্রভূত অন্নপপানাদির দ্বারা কৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । সেই অন্নপানাদির দ্বারা কৃষ্ণ 
প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করেন । পরে সাত্কি, কৃতবর্মা প্রমুখ পরিজনবর্গের সহিত 
কৃষ্ণ সেই পবিত্র উপাদেয় খাদ্যাদি ভোজন করিয়াছিলেন |” ইহা হইতে জানা যায়, বিদুরও 
বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন | 
রাত্রিতে আহার ও বিশ্রামের পর কৃষ্ণের সহিত বিদুরের অনেক আলাপ আলোচনা 
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হইয়াছিল । বিদুর কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন-_-তুমি সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হস্তিনায় আসিয়া ভাল 
কর নাই । দুযেধিন অতি পাপিষ্ঠ, মানী ব্যক্তির মান রাখিতে জানে না । এই মুঢ প্রাজ্ৰমানী, 
লোভী ও অজিতেন্দ্রিয়, কিছুতেই পাগুবগণের প্রাপ্য অংশ দিবে না । তোমার সকল বাক্যই 
নিরর্থক হইবে | তুমি কোন হিত-বাক্য বলিলে ইহারা তোমাকে অপমানিত করিতে পারে । 
কুরুসভায় অনেক ক্ষুদাত্মা পাপচিত্ত ব্যক্তি আছে, সেইসকল দুষ্টদের মধ্যে তুমি প্রবেশ 
করিবে_ ইহা আমি সঙ্গত মনে করিতেছি না । তোমার প্রজ্ঞা পৌরুষ ও প্রভাব আমি 
বিলক্ষণ জানি, তথাপি প্রীতিবশতঃ তোমাকে এইসকল কথা বলিলাম' ।*" 

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন-_“হে বিদুর, তোমার ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত 
সেইরূপই বলিয়াছ । পুত্রের কল্যাণার্থ পিতামাতার যেরূপ বলা উচিত, তুমি আমাকে 
সেইরূপ বলিয়াছ। কিন্তু কুরুপাগুবের এই বিবাদে মধ্যস্থরূপে শান্তির চেষ্টা না করিলে 
ভবিষ্যতে লোকে বলিবে যে, কৃষ্ণ এই সর্বনাশ নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই । এই 
কারণেই আমি এখানে আসিয়াছি | কুরুসভায় প্রবেশ করিতে আমার কোন ভয়ের কারণ 
নাই । রাজন্যবর্গ মিলিতভাবে আমাকে আক্রমণ করিলেও আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার সম্মুখে 
দাঁড়াইতে পারিবে না" । এইভাবে নানাবিধ কথাবাতায় কৃষ্ণ ও বিদুর সেই রাত্রি যাপন 
করিলেন । 

পর দিন প্রত্যুষে সৃত-মাগধগণ শঙ্খ দুন্দুভির বাদ্য করিয়া কৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন । 
দুযেধিন ও শকুনি কৃষ্ণকে সভায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিদুরের ভবনে উপস্থিত হইলেন । 
কৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বৃঞ্ণিবীরগণের দ্বারা রক্ষিত এবং কৌরবগণের দ্বারা পরিবৃত 
হইয়া বিদুরের সহিত এক রথে আরোহণ করিলেন । দুযেধিন প্রমুখ ব্যক্তিগণও অন্য রথে 
আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন | মহাসমারোহে বথ সভাদ্বারে উপস্থিত 
হইলে পর কৃষ্ণ, বিদুর ও সাত্যকির হাত ধরিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন । 

পাণৌ গৃহীত্বা বিদুরং সাত্যকিঞ্চ মহাযশাঃ | উ ৯৪৩৩ 

সেই সভায় কৃষ্ণের উপবেশনের নিমিত্ত সুবর্ণনিরমিত সর্ব তোভদ্র-নামক আসনের ব্যবস্থা ছিল । 
কৃষ্ণের সন্নিকটে মণিপীঠে শুর্লুবর্ণ মহামূল্য চমসিনে বিদুর উপবেশন করিয়াছিলেন । 

কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া জলদগস্তীর স্বরে শাস্তির প্রস্তাব করিলেন । পাগুবগণকে 
তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রদানের নিমিত্ত বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইলেন | সমাগত 
মহর্ষিগণও এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । ভীমার্জুন প্রভৃতির বীরত্বের কথা বলিয়া যুদ্ধের 
পরিণতি যে কিরূপ শোকাবহ হইবে, কৃষ্ণ তাহা বলিতেও ছাড়িলেন না ৷ ভীম্ম, দ্রোণ এবং 
বিদুর কৃষ্ণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । ভয় পাইয়া ধৃতরাষট্রও দুষেধিনকে যুদ্ধ হইতে বিরত 
করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুযেধিন তাহার সঙ্কল্লে অটল | তিনি পাণগুবগণকে সূচ্যগ্র 
পরিমিত ভূমিও ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক । 

বিদুর দুযেধিনকে বলিলেন--আমি তোমার নিমিত্ত দুঃখ করি না, তোমার বৃদ্ধ 
মাতা-পিতা পুত্র-পৌত্র এবং সুহদ্বিহীন হইয়া পরম কষ্টে কাল যাপন করিবেন, ইহাই 
আমার দুঃখ । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাণুবগণের প্রতি দুযেধিনাদির অস্ধবহারের বিষয় সভায় 
বিবৃত করিলেন । দুযেধিন উহার অনুগত ব্যক্তিগণের সহিত সক্রোধে সভাগুহ ত্যাগ 
করিলেন । কৃষ্ণ দুযেধিনের অশিষ্ট আচরণে কুদ্ধ হইয়া দুযেধিনকে রাজ্যচ্যুত করিবার কথা 
দ্বারা গান্ধারীকে রাজসভায় আনাইলেন । গান্ধারী প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক ভরৎসনা 
করিলেন এবং দুযেধিনকে সভায় আনাইয়া অনেক সদুপদেশ দিলেন । সকলই ব্যর্থ হইল । 
৬৮ 


দুযোধন পুনরায় সভা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে বন্দী করিবার নিমিত্ত শকুনি, কর্ণ ও 
দুঃশাসনের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন । সাত্যকি এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া যদুবীরগণকে 
সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন | মহামতি বিদুর এই চক্রান্তের কথা শুনিয়া অতিমাত্র 
বিচলিত হইলেন এবং ধৃতবান্্রকে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানাইয়া বলিলেন-_'এইরূপ 
দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে এখনই দুরাত্মা দুযেধিন অমাত্যাদির সহিত বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবে । শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিতে যাওয়া অশ্নিতে পতঙ্গের ঝাঁপ দেওয়ার সমান? | 

ইমং পুরুষশার্দুলমপ্রধৃষ্যং দুবাসদম্‌ । 

আসাদা ন ভবিষাস্তি পতঙ্গা ইব পাবকম্‌ ॥ উ ১৩০।২০ 
_বিদুরেব বাকোর পর কৃষ্ণ দুযোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন-_-দুর্বদ্ধে, ভাবিতেছ 
আমি একা আছি. আমাকে বন্দী করা সহজসাধ্য হইবে" | এই বলিয়া কৃষ্ণ অট্টহাস্য 
কবিলেন । সেই হাসিব সঙ্গে সঙ্গে তীহার বিশ্বরূপ প্রকাশ পাইল । উপস্থিত রাজন্যবর্গ সেই 
ঘোব বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । ভীম্ম, দ্রোণ, বিদুর, সভাস্থ মহর্ষিগণ এবং 
ধৃতবান্ট্র এই বিশ্ববপ দর্শন কবিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় কৃষ্ণ সাময়িকভাবে তাঁহাকে 
দৃষ্টিশক্তি দান কবেন । বিশ্ববপ সংহরণ কবিয়া কৃষ্ণ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন এবং পুনরায় 
কৃত্তীদেবীকে সকল বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্ত বিদুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন ।১ 

কৃষ্ণ উপপ্রবানগবীতে ফিবিয়া গিযাছেন | যুধিষ্ঠির কুকসভার বিবরণ অবগত হইবার 

নিমিত্ত কৃষ্ণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন | বহু জিজ্ঞাসার মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা 
আছে-_আমাদেব ধার্মিকশ্রেষ্ঠ খুল্লতাত বিদুর পুত্রশোকে কাতর হইয়া দুযোধনকে কি 
বলিলেন ?২- 

যুধিষ্ঠিবাদির দুঃখকষ্ট যে বিদুরের নিকট পুত্রশোকের সমান-_এই ধারণা যুধিষ্টিরেরও 
ছিল | যুধিষ্ঠির যে বিদুরকে কতটুকু শ্রদ্ধা করিতেন, এই উক্তি হইতে তাহা বোঝা যায় । 

গান্ধাবী, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর উভয়কেই হস্তিনার নৃপতিরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন-_কৃষ্ণের 
উক্তি হইতে জানা যায ।*" 

অর্থনীতি বিষয়েও বিদুর যথেষ্ট জ্ঞান রাখিতেন | মহারাজ পাণ্ড সপত্বীক অরণ্যে চলিয়া 
গেলে ধৃতবাষ্ট্রই রাজা শাসন করেন । ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান সহায় ছিলেন বিদুর | রাজকোষের 
দেখাশোনা, কর্মচারিগণের তন্বাবধান প্রভৃতি কাজেব ভার ছিল মহামতি বিদুরের উপর | 

দুযেধিনের পাপ চক্রান্তে অধীর হইয়া বিদুর একদিন পিতৃকল্প ভীম্মদেবকেও প্রকাশ্য 
সভায় ভৎসনা করিয়া বলিয়াছেন__ 

কোহয়ং দুর্যোধনো নাম কুলেহম্মিন্‌ কুলপাংসনঃ | 

যস্য লোভাভিভূতস্য মতিং সমনুবর্তসে ॥ উ ১৪৮১৯ 
__কুলকলঙ্ক দুযোধন এই বংশের কে ? (প্রণষ্ট কৌরববংশকে তুমিই উদ্ধার করিয়াছ এবং 
রক্ষা করিতেছ।) তুমি কেন লোভাতুর দুযেধিনের অভিমতের অনুবর্তন করিতেছ ? 

বিদুর ভীম্মদেবকে পিতার মত ভক্তি করিতেন । ভীনম্মের স্নেহযত্বে তিনি লালিত-পালিত 

হইয়াছেন, এই কথা কখনও ভোলেন নাই | ভীক্ম কোন সভায় উপস্থিত থাকিলে সেই স্থলে 
তিনি আপনাকে ভীম্মের অধীন বলিয়াই মনে করিতেন । তাই দুযেধিনের অসঙ্গত রাজ্যলোভ 
দেখিয়া পরম ক্ষোভে ভীম্মকে বলিয়াছেন__ 

মাঞ্েব ধৃতরাষ্ট্র্চ পূর্ববমেব মহাদ্যুতে 

চিত্রকার ইবালেখ্যং জি ॥ উ ১৪৮২২ 
__আমি এবং ধৃতরাষ্ট্র তোমার অঙ্কিত চিত্রের মত | অর্থাৎ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু 


করিতে পারি, সেইরূপ সামর্থ্য আমাদের নাই । 


অথ তেহদ্য মতিনষ্টা বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে | 
বনং গচ্ছ ময়া সাদ্ধং ধৃতরাষ্ট্রেণ চেব হ॥ উ ১৪৮২৪ 
_-ভরতবংশের সমূহ বিনাশ উপস্থিত দেখিতেছি । এই বিপৎকালে যদি তোমারও বুদ্ধি লুপ্ত 
হইয়া থাকে, তবে ধৃতরাষ্ট্র এবং আমাকে লইয়া বনে যাত্রা কর। 
ভীম্মের উপর তাঁহার কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং ভরতবংশের তিনি কিরূপ অকৃত্রিম 
হিতৈষী ছিলেন, উপরি-উক্ত কথাগুলি হইতে তাহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে । 
দৌত্যকর্মে বফলমনোরথ হইয়া শ্রীকুষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরিয়া গিয়াছেন । কুশাগ্রধী শ্রীকৃষ্ণ 
কুরুসভায় সকলেরই মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন ৷ কথাপ্রসঙ্গে যুধিষ্টিরকে বলিলেন__ 
ন চ ভীম্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্ববচঃ | 
সর্বেব তমনুবর্তত্তে ঝতে বিদুরমচ্যুত ॥ উ ১৫৩1১১ 
__ভীনম্ম এবং দ্রোণ সভাস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । একমাত্র 
বিদুর ব্যতীত সকলেই দুযেধিনের মতের অনুবর্তন করিয়া থাকেন । 
শ্রীকৃষ্ণের এই কথা হইতেও বিদুরের ন্যায়পরতার বিষয় জানা যায় । কাহারও কিছুমাত্র 
তোষামোদ করা বিদুরের স্বভাব নহে । তিনি অন্যায় করেন না এবং অপরের অন্যায় আচরণ 
সহ্যও-করেন না । কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তিনি কোন পক্ষেই যোগ দেন নাই । নির্লিপ্ত দ্রষ্টার 
ন্যায় স্বগুহে থাকিয়া এই ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার শুনিয়াছেন । ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও 
সৌপ্তিক পর্বে আমরা বিদুরের কোন কথা শুনিতে পাই না। 
যুদ্ধ শেষ হইয়াছে । ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রেব শোকে মুহ্যমান । বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে বসিয়া 
তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেছেন । কখনও সংসারের অনিত্যতার কথা বলিতেছেন, 
কখনও নিয়তির বিধানের অলঙ্বনীয়তার কথা কীর্তন করিতেছেন । যেন যোগযুক্ত পুরুষের 
ন্যায় বির শ্রীমদ্তগবদগীতার উপদেশ দিতেছেন । কোথাও ধতরাষ্ট্রের প্রতি কোন কটুক্তি 
নাই । প্রত্যেকটি বাক্যে সমবেদনা ফুটিয়া উঠ্িয়াছে । এই দেবদুর্লভ চরিত্রের জন্যই বিদুর 
সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্রেরে আদেশে গান্ধারী প্রমুখ শোকাতা 
ভাবতললনাগণকে সঙ্গে লইয়া বিদুর কুরুক্ষেত্রের মহাশ্বশানে উপস্থিত হইলেন । এই 
লোকক্ষয তাঁহার হৃদয়কেও বিচলিত করিয়াছে । তিনি পুত্রভর্তীবিরহিতা নারীগণ হইতেও 
অধিকতর শোকাকুল হইয়াছেন, কিন্তু বাহিরে সেই শোকের কোন লক্ষণ প্রকাশ করেন 
নাই । পুত্রশোকে ভূলুষ্ঠিত ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর অমৃতসম বাকোর দ্বারা যে সান্তনা দিয়াছেন, 
্ত্রাপর্বের দ্বিতীয়াধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে । শোকাতুর মানব চিরকাল সেই বাক্যামৃত পান 
কবিয়া শান্তি পাইবে । কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে-__ 
উক্তিষ্ঠ রাজন্‌ কিং শেষে ধারয়াত্মানমাত্মনা | 
এষা বৈ সর্ববসত্তানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ ॥ 
সর্বেব ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ | 
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্ত্চ জীবিতম্‌ ॥ 
অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ | 
ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা ॥ 
ক্ষত্রিয়ান্তে মহাত্মানঃ শৃরাঃ সমিতিশোভনাঃ | 
আশিষং পরমাং প্রাপ্তা ন শোচ্যা সর্ব এব হি 


মাতাপিতৃসহম্রাণি পুত্রদারশতানি চ। 
সংসারেষনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্॥ 
ভৈষজ্যমেতদ্ুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ | 
চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবদ্ধতে 
__রাজন্‌, তুমি ভূমিতে পড়িয়া থাকিও না, উঠ, নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত কর | মহারাজ, 
মৃত্যুই প্রাণিগণের শেষ পরিণতি । সকল সঞ্চয়েরই পরিণামে ক্ষয় হইয়া থাকে | পতনেই 
উত্থানের পরিসমাপ্তি | মিলনের শেষ ফল বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুতেই জীবনের পর্যবসান | মৃত 
ব্যক্তিগণকে তাহাদের জন্মের পূর্বে দেখা যায় নাই, এখনও দেখা যাইবে না । তাহারা তোমার 
কেহ নহে, তুমিও তাহাদের কেহ নহ । তবে আর এই বিষয়ে শোকের কারণ কি £ সেই 
মহাত্মগণ বীর ক্ষত্রিয় ছিলেন । যুদ্ধমৃত্যু তাঁহাদের নিকট আশীবাদি-স্বরূপ । তাঁহাদের মৃত্যুতে 
শোক করা উচিত নহে । জন্ম-জন্মান্তরে সহস্র সহস্র মাতা-পিতা, স্ত্রী পুত্রের সহিত সম্বন্ধ 
ঘটে । তাঁহাদের সহিত আমাদেব এবং আমাদের সহিত তাঁহাদের স্থায়ী সম্বন্ধ কোথায় ? 
দুঃখের কারণকে চিন্তা না করাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় । চিন্তা করিলে দুঃখের উপশম হয় না, 
পরস্তু দুঃখ বহুগুণে বঞ্চিত হয় । 
বিদুরেব বাক্যামূতে ধৃতরাষ্ট্র আশ্বস্ত হইয়াছেন, শাস্তিলাভ করিয়াছেন । অতঃপর 
ধৃতরাষ্ট্রের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে বিদুর সময়োচিত বহু উপদেশের দ্বারা শোকাতুর বৃদ্ধকে 
সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । বিদুরের উপদেশ অনুসারে পুত্রস্সেহাতুর স্বার্থপর হতভাগ্য 
ধৃতরাষ্ট্র কাজ না করিলেও বিদুবের শুদ্ধ বুদ্ধিকে তিনি সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন । 
সন্ধি করিতে দুযেধিন সম্মত না হওয়ায় বিদুর সেই সময় যে আর্তনাদ করিয়াছিলেন 
এবং যে-সকল সারগর্ভ ভবিষাদ্বাণী কবিয়াছিলেন-_অনেক বীবপুরুষই মৃত্যুকালে তাহা 
স্মরণ করিয়াছেন । 
উলৃকের মৃত্যুতে শকুনি বিদুরের হিতবাক্য স্মরণ কবিযাঙ্ছিলেন 1৯ হতবন্ধু দুযেধিনও 
(দ্রপাযন-হাদে প্রবেশের পূর্বে 
সম্মার বচনং ক্ষগুধন্মশীলস্য ধীমতঃ এ শলায ২৯।২৬ 
_ ধর্মশীল ধীমান বিদুবের হিতবচন স্মরণ করিয়াছিলেন । 
শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্রও একসময়ে বলিয়াছেন-_'আমি নিতাস্তই দুর্মতি, হিতকাম মহাত্মা 
বিদুরের হিতবাক্য না শুনিয়া আজ শোকে দগ্ধ হইতেছি। মন্দবুদ্ধি দুযোধনকে পবিত্যাগ 
করিবার কথা বিদুর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, দ্যুতক্রীড়া নিবারণ করিতে বলিয়াছেন । দীর্ঘদশা 
বিদুরেব কোন কথাই শুনি নাই, পাপাত্মা দুষেধিনেরই অনুবর্তন কবিয়াছিলাম | তাহারই ফল 
ভোগ করিতেছি ।”” 
বিদুবের মুখের ভাষাও অনুপম | কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেব পব বিদুরকে একান্ত আশ্রয়রূপে 
অবলম্বন করিয়াই ধৃতরাষ্ট্র পাগুবদের রাজ্য হস্তিনাপুরে বাস করিয়াছেন । 
হৃত রাজ্য উদ্ধার করিয়া যুধিষ্টির হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । মহামতি 
বিদুরকে তিনি প্রধান সচিবের পদে বরণ করিয়াছিলেন |” সভাপর্বে (৩৫।৯) দেখিতে পাই, 
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-যজ্ঞের সময়ও যুধিষ্ঠির অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বিদুরকেই কর্তৃত্ব দিয়াছেন । 
হস্তিনায় যুধিষ্টিরের রাজত্বের পনর বৎসর অতীত হইয়াছে । ভীম প্রায়ই ধৃতরাষ্ট্রকে 
শোনাইয়া বলিতেন যে, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রকে তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে নিধন করিয়াছেন | 
তীমের এইসঞ্ল কটুপ্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের নির্বেদ উপস্থিত হইল । তিনি বিদুরকে মনোভাব 
জ্ঞাপন করিলেন । সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বনগমনে প্রস্তুত হইলেন । 


৭১ 


গান্ধারী, কুস্তী, বিদুর এবং সঞ্জয়ও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত যাত্রা করিলেন । কার্তিকী পূর্ণিমার দিন 
তীহারা যাত্রা করিয়াছিলেন । 
ভাগীরঘীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া তীহারা রাজর্ষি শতযুপের আশ্রমে বাস 
দিন ঠা ক রা কার রানার 
গিয়াছিলেন | 
কিছুদিন পরে পাগুবগণ সপরিবারে ধৃতবান্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । সেখানে 
বিদ্ূবকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর ধূৃতরাষ্ট্র বলিলেন-__ 
কুশলী বিদুরঃ পুত্র তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ | 
বাযুভক্ষো নিবাহারঃ কৃশো ধমনিসস্ততঃ ॥ আশ্র ২৬।১৭ 
_-হে পুত্র, বিদু'র কুশলেই আছেন । তিনি ঘোর তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন । আহার 
পরিত্যাগ কবিয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধাবণ করিতেছেন | তাহার শরীর অতি কৃশ 
অস্থিচর্মসার হইযাছে | 
যুধিষ্ঠির বিদুরের সন্ধানে বাহিব হইলেন | গভীব অরণ্যে বিদুরকে দেখিতে পাইলেন । 
তিনি 
দিগ্বাসা মলদিগ্ধাঙ্গো বনবেণু-সমুক্ষিত; । আশ্র ২৬১৮ 
_নগ্র, মলিন এবং বনের ধুলিকণাতে তাহার দেহ সমাচ্ছন্ন 
তীহাকে কখনও দেখা যায়, কখনও বা দেখা যায় না| 'আমি তোমার অতি আদবের 
রাজা যুধিষ্টির-_এই বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠির গভীর অরণ্যে বিদুরেব অনুসবণ করিতে 
লাগিলেন । তখন বিদুব এক বৃক্ষে হেলান দিযা অনিমেষনেত্রে যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিযা 
বহিলেন। 
বিদুর যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টির সহিত আপন দৃষ্টি সংযুক্ত করিয়া যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে 
প্রবেশ করিলেন । যুধিষ্ঠির দেখিতে পাইলেন, স্তন্ধনেত্র গতপ্রাণ বিদুরদেহ সেই বৃক্ষেই 
আশ্রিত রহিয়াছে । বিদ্ুরের এই অনুপ্রবেশে যুধিষ্ঠির আপনাকে অধিকতব বলবান্‌ বলিয়া 
অনুভব করিলেন । তিনি বিদুরের দেহেব অগ্নিসংস্কারে উদ্যুক্ত হইলে অশরীরী বাণী শুনিতে 
পাইলেন-__ 
ভো ভো রাজন্ন দগ্ধব্যমেতদ বিদুরসংজ্ঞকম্‌ । 
যতিধন্মমবাপ্তোহসৌ নৈষ শোচ্যঃ পবস্তুপ ॥ আশ্র ২৬।৩২, ৩৩ 
-_ রাজন, বিদুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিও না। বিদুর যতিধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এইজন্য তাঁহার দেহের অগ্নিসংস্কার হইবে না। ইহার জন্য শোক কবা উচিত নহে । 
আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির সকলকে এই ঘটনা জানাইলেন । ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ সকলই 
ইহাতে বিস্মিত হইলেন ।"" 
মহামতি বিদুরের এইপ্রকার নিযাণ বা তিবোভাবেরও তাৎপর্য বহিয়াছে । যুধিষ্ঠির ধর্মের 
পুত্র বলিয়া খ্যাত । বিদুরও ধর্মের অংশ হইতে উৎপন্ন 1” এইকাবণে "সম্ভবতঃ ধর্ম ধর্মে লীন 
হইয়াছেন | 
বিদ্ুরের হিত-বচন কৌববগণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন ৷ এই জন্যই তাহাদিগকে স্বকৃত 
পাপের চরম প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে । বিদুরের চরিত্রে কোন কলুষের ছায়ামাত্র নাই । 
এই বিগ্রহবান্‌ ধর্ম প্রায় শতবর্ষ পরমায়ু লাভ কবিয়াছিলেন ৷ তাঁহার অনুপম আচরণ ও 
অম্মতোপম বাণী মানব-সমাজের অবিনশ্বর সম্পদ হইয়া রহিয়াছে । 
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উ ৪১1৮ 

উ ৬৪।২২ 

উ ৮৭ তম অ। 
উ ৯১ তম অ। 
উ ৯২ তম অ। 
উ ১৩১ তম অ। 
উ ১৪৭।৯ 

উ ১৪৮৩১ 

উ ১৪৮।৯ 

শল্য ২৮1৩২ 

অশ্ব ১ম অ। 

শা ৪১1১০ 

আশ্র ১১।৩ 

আশ্র ১৯শ অ। 
আশ্র ২৬শ অ। 
বন ৩১৩২২ 
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দুষেধিন সুযোধন) 


কলির অংশে দুযেধিনের জন্ম | মহাভারতকার প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন, দুযোধন 
দুর্বদ্ধি, দুরাচার এবং কুরুবংশের কীর্তিনাশন | তাঁহার দোষেই ভারতের বহু প্রসিদ্ধ বংশ লুপ্ত 
হইয়াছে । তাহার অন্যানা ভ্রাতা রাক্ষসের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 1 দুযেধিনের আরও 
একটি নাম ছিল “সুযোধন' | কেহ কেহ বলেন, যুধিষ্ঠির দুযোধন এই অপ্রিয় নামটি উচ্চারণ 
করিতেন না বলিয়া 'সুযোধন' নামেই দুযেধিনকে সম্বোধন করিতেন । কিন্তু মহাভারতে 
এরূপ কোন কথা পাওয়া যায় না! 
দুযেধিন বয়সে যুধিষ্টিরের ছোট, তিনি ভীমের সমবয়স্ক |: তীহার জন্মবৃ্ান্ত 
অদ্ভুত-রকমের | দুযেধিনাদি শত ভ্রাতা দুই-বৎসরকাল মাতৃগর্ভেই ছিলেন । এক মাংসপেশী 
হইতে শত ভ্রাতার জন্ম । এইসকল বস্তান্তে বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন । 
জন্সিবামাত্র দুযোধন গর্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন । শকুনি শুগাল প্রভৃতি উচ্চ 
চীৎকারে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিল । নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখিয়া উপস্থিত ব্াহ্মণগণ 
এবং মহামতি বিদুর শঙ্কিত হইয়া এই পূত্রকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ 
দিলেন । স্লেহশীল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না । দুযেধিন দিনে দিনে 
বাড়িতে লাগিলেন । তাঁহার শৈশব অতিক্রান্ত হইল |: বালাক্রীড়ার সময় হইতেই দুযোধিন 
ভীমসেনের শক্তিসামর্থা দেখিয়া ঈষারন্িত হইয়া উঠিলেন । সকলপ্রকারের খেলাতেই 
ভীমসেন প্রাধান্য লাভ করিতেন । দুযেধিন তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না । তেজস্বী 
অপরের তেজ সহ্য করিতে পারে না- ইহা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম | দুযেধিনের এই 
ঈষাও যেন তেজস্বিতা হইতে উদ্ভৃত। কিন্তু ঈষরি ভ্বালায় তিনি যে-সকল অপকর্ম 
করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, শৈশব হইতেই তিনি নীচাশয় ছিলেন | ভীমসেনকে হত্যা 
করিবার নিমিত্ত তাঁহার খাদ্যে বিষ মিশাইয়াছেন, নিদ্রিত ভীমকে বাঁধিয়া নদীমধ্যে নিক্ষেপ 
করিয়াছেন । দেববলে ভীমের কোন অনিষ্ট হয় নাই ।" 
কৈশোরে এবং যৌবনারন্তে পাগুব-নিধনের চেষ্টায়ই তাঁহার অধিক সময় ব্যয়িত 
হইয়াছে । তিনিও বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | 
ভীম এবং দুযেধিন দুইজনই গদাশিক্ষায় বলরামকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন । দুযোধিন 
আচার্য কৃপ ও আচার্য দ্রোণ হইতে ধণূর্বিদ্যা শিক্ষা করেন । দৈহিক বলে দুযোধন ভীম 
অপেক্ষা ন্যুন হইলেও গদাযুদ্ধে তাঁহার কৃতিত্বই বেশী ছিল । দুযেধিনের অস্তিম যুদ্ধের পূর্বে 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন__ 
বলী ভীমঃ সমর্থশ্চ কৃতী রাজা সুযোধনঃ । 
বলবান্‌ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্‌ বিশিষ্যতে ॥ শল্য ৩৩।৮ 
ন হি পশ্যামি তং লোকে যোহদ্য দুয্যেধিনং রণে। 
গদাহস্তং বিজেতুং বৈ শক্তঃ স্যাদমরোহপি হি ॥ শল্য ৩৩1১১ 
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₹ ভীমো ন নকুলঃ সহদেবোহথ ফান্গুনঃ । 
হুং ন্যায়েন শক্তো বৈ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥ শলা ৩৩1১২ 
_-ভীম বলবান এবং সমর্থ, কিন্তু রাজা সুযোধন কৃতী অথাৎ কৌশলজ্ঞ | বলবান্‌ এবং 
কৃতীর মধ্যে কৃতীই শ্রেষ্ঠ । আজ গদাহস্ত দুযোধনকে যুদ্ধে জয় কবিতে পারেন এরূপ 
কাহাকেও দেখিতেছি না । কোন দেবতাও আজ তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। 
তুমি, ভীম, নকুল, সহদেব বা অঞ্জন কেহই নায় পথে আজ তাঁহাকে জয় করিতে পাবিবে 
না। 

বুঁঞ্েের এই উক্তি হইতে দুযেধিনের গদাযুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্বের কথা জানা যায়। 

কিশোব রাজকুমারদের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনের বঙ্গসভায় কর্ণও উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
অজ্জনেব সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার বিদ্যাবৈভব প্রকাশ করিতে তীহার প্রবল বাসনা ছিল । 
রাজপুত্রগণ রাজা বা রাজপুত্র বাতীত অপর কাহারও সহিত যুদ্ধ করেন না- ইহা নিয়ম | 
কণ এই কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন | তৎক্ষণাৎ দুযেধিন তাঁহাকে অঙ্গবাজো 
অভিষিক্ত করিয়াছেন । পিতা এবং বিদুবাদি সচিবগণেব সহিত কিছুমাত্র পরামর্শ না করিয়াই 
দুযোধন এইবপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া ফেলিলেন । ইহাতে তীহার হঠকারিতা 
প্রকাশ পাইলেও এই কাজের দ্বারা কিশোব বয়সেই তিনি যে দুরদৃষ্টির পবিচয় দিয়াছেন তাহা 
বিশেষ প্রশংসনীয় | কর্ণের সহিত অচ্ছেদ্য সৌহাদবন্ধনে যুক্ত হইয়া দুযোধিন 
রাজনীতিজ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন । বীরপুরুষকে চিনিবাব মত শক্তি তাঁহার ছিল । 
কর্ণকে সহায়রাপে লাভ করিয়া তাঁহার শক্তিসামর্থা বহুগুণে বর্ধিত হইযাছে । 

ভীম যখন কর্ণকে সৃতপুত্র বলিয়া কঠোর উপহাস করিয়াছেন, তখন দুষেধিন ভীমের 
মুখের উপব শোনাইয়া দিলেন- _'ভীমসেন, এরূপ বলা তোমার শোভা পায় না। বলই 
ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বীবপুঞ্ুষ এবং নদীর উৎপত্তিস্থান জানা শক্ত । জল হইতে অগ্নির 
উৎপত্তি ৷ দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্জ নির্মিত হইয়াছিল । ভগবান গুহকে আগ্নেয়, কার্তিকেয়, 
রৌদ্র, গাঙ্গেয় ইতাদি বলা হয়। (তীহারও জন্মবত্তান্ত রহস্যাবৃত |) বিশ্বামিত্র প্রমুখ 
ক্ষত্রিযগণ যে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও তোমার না জানিবার কথা 
নহে । আচার্য দ্রোণ কলস হইতে উৎপন্ন | শরস্তশ্ব হইতে গৌতমের জন্ম | তোমাদের 
জন্মবৃত্তান্তও আমার জানা আছে । সকুগডুলকবচ সর্বলক্ষণসম্পন্ন আদিত্যসদৃশ এই 
নরব্যাঘ্ধের জননী কি কখনও মুগী হইতে পারে £" 

কিশোর দুযেধিনের এই সারগর্ভ ভাষণ হইতে তীহার ব্যক্তিত্ব ওনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । 

যুধিষ্টিরাদির জন্ুবৃত্তাস্ত রহস্যাবত। এইকারণেও সম্ভবতঃ দুযেধিন তীহাদিগকে 
কুরুবংশের বলিয়া মনে করিতেন না এবং মনে মনে হেয় জ্ঞান করিতেন | তাঁহার কিশোর 
বয়সের উল্লিখিত কথাতেই সেই আভাস পাওয়া যাইতেছে । 

কর্ণের সহিত দুযোধনের বন্ধুত্রের পরিণামই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ | অভিমানী দুযেধিনের 
প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং পৌরুষ সত্বেও একমাত্র পাণুব-বিদ্বেষই তাঁহাকে কলঙ্কিত করিয়াছে । 
জতুগৃহদাহের ষড়যন্ত্র, পুরোচনের সহিত পাপ-পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার চরিত্রে দুরপনেয় 
কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে । কি উপায়ে পাগুবগণের ক্ষতি করা যায়, কি উপায়ে তাহাদিগকে 
বিশেষতঃ ভীমসেনকে হত্যা করা যায়, এই চিন্তা অহর্নিশ দুযেধিনের চিন্তে জাগ্রত থাকিত । 

দুযেধিন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে স্বয়ংবরসভা হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ 
করিয়াছিলেন । এই কাজে কর্ণ তাঁহার সহায় ছিলেন ।" 


ন 


পু 
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রাজসুয়-যজ্জে যুধিষ্ঠিব কর্তৃক সৎকৃত হইয়া তিনি দায়িত্বপূর্ণ কাজে বৃত হইয়াছিলেন | 
যজ্জে সমাগত বাজনাবৃন্দ এবং অন্যান্যদের প্রদত্ত উপটৌকনেব গ্রহণ ও বক্ষাব ভাব তীহাব 
উপর ন্যস্ত ছিল | দায়িত্বপালনে শিথিলতা না কবিলেও যুধিষ্ঠিবেব শ্রী তীহার চিত্তকে 
গীডিত কবিযাছে । 'পাগুবশ্রীপ্রতপ্ত' দৃুযেধিন আহাব নিদ্রা তআাগ করিয়া শুধু পাগডবগণের 
অনিষ্টচিন্তাই করিতে লাগিলেন । মাতৃল শকুনিকে বলিলেন-_ 
বহিমেব প্রবেক্ষ্যামি ভক্ষয়িষামি বা বিষম | 
অপো বাপি প্রবেক্ষ্যামি ন হি শক্ষ্যামি জীবিতুম ॥ সভা ৪৭1৩১ 
_-আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়া. বিষ খাইযা অথবা জলে ডবিয়া দেহত্যাগ করিব | শত্রুকে সমৃদ্ধ 
দেখিয়া কিছুতেই বাঁচিতে পারিব না। 
দুযেধিনেব এই উক্তিতে তীহাব চিত্তেব যে ছবি প্রকাশ পাইযাছে তাহা অতিশয কদর্য | 
সভাপর্বে দুযেধিনেব সকল কথায এবং আচরণে তীহার পরশ্রীকাতরতা নগ্নরূপ পবিগ্রহ 
করিয়াছে । তিনি বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং গোছাইযা কথা বলিতে পাবিতেন না। 
ঈষপ্রবণতা ও হঠকাবিতা তাঁহাব অনেকগুলি সদগ্ডণকেও আচ্ছন্ন করিয়া বাখিযাছে | 
তাহার ন্যায় প্রজাবঞ্জক এবং লোকসংগ্রাহক নুপতি দুর্লভ | জন্মান্ধ ধৃতবাষ্ট্র রাজ্যাধিকাব না 
পাওয়ায় পাণ্ডুব পরে দুষেধিন হস্তিনাব সিংহাসন লাভ করেন | 
স্নেহাতুব পিতার প্রজ্ঞাকে তিনি সম্মোহিত কবিযা বাখিযাছিলেন । সময সময পিতাব 
প্রতি যেসকল কঠোব ও তীক্ষ বচন প্রয়োগ কবিযাছেন, তাহা শিষ্টসন্থাত নহে । ধৃতবাষ্ট্, 
প্রথমতঃ চেষ্টা করিযাছেন, উপদেশেব দ্বারা পুত্রের পাণ্ডববিদ্ধেষ দূর করিতে পারেন কি না। 
ইন্দ্রপ্রস্থে বাজসৃয-যজ্ছে পাণ্ডবগণের এশ্বর্যদর্শনে একান্ত সন্তপ্ত হইযা দূযেধিন পিতাব 
নিকট পাণ্ডবগণেব এশ্বর্ষেব কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কবিযাছেন | উপসংহাবে বলিযাছেন _ 
এতাং দুষ্টথা শ্রিয়ং পার্থে হবিশ্ন্দে যথা বিভো। 
কথং নু জীবিতুং শ্রেয়ো মম পশাসি ভাবত ॥ 
ইত্যাদি । সভা ৫৩।২৪-২৬ 
__হবিশ্ন্দ্রের ন্যায় কুস্তীতনয়ের এইপ্রকার এশ্বর্য দেখিযা আমাব বাঁচিয়া থাকিযা ফল কি? 
অন্ধ বিধাতা যেন এই দ্বাপরযুগে বিপর্যয় ঘটাইতেছেন । ছোটলোকের এশ্বর্য বাডিতেছে আর 
শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ হীনতা প্রাপ্ত হইতৈছেন | 
পুত্রকে প্রবোধ দিতে যাইয়া ধৃতবাষ্ট্র বলিয়াছেন, “বৎস, তুমি আমার জোষ্টপুত্র | 
পাণ্ডবগণকে হিংসা করিও না । যুধিষ্ঠিব তোমাকে হিংসা কবে না, সে তোমাব মিত্র, তৃমি 
তাহাব সমান সম্পত্তি ভোগ করিতেছ | পবধনে স্পহা অনার্ধের আচবণ | তুমি মিত্রদ্রোহী 
হইও না।”” 
পিতার উপদেশ-বাক্য শুনিয়া দুযেধিন ক্রুদ্ধ হইলেন । নিতান্ত অশিষ্টভাবে ধৃষ্টের মত 
পিতাকে বলিতে লাগিলেন__ 
যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলস্তু বহুআুতঃ | 
ন স জানাতি শাস্ত্ার্থং দব্বী সুপরসানিব ॥ 
ন সম্তীমে ধার্তরাষ্ট্রী যেষাং তৃমনুশাসিতা | 
প্রতিপন্নান্‌ স্বকার্যেু সম্মোহয়সি নো ভশম্‌। 
শত্রুশ্চৈব হি মিত্রঞ্চ ন লেখ্যং ন চ মাতৃকা। 
যো বৈ সন্তাপয়তি যং স শত্রুঃ প্রোচ্যতে নৃপ ৷ 
নাস্তি বৈ জ্ঞাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাম্পতে | 
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যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ ॥ 
নাপ্রাপ্য পাগুবৈশ্বর্যং সংশয়ো মে ভবিষ্যতি | 
অবান্স্যে বা শ্রিয়ং তাং হি শিষ্যে বা নিহতো যুধি ॥ 
সভা ৫৫ শ অ। 
-বাঞ্জনের বসে সিক্ত হইলেও হাতা বাঞ্জনের স্বাদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ প্রজ্ঞাহীন 
বাক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও শাস্ত্রের মর্ম বুঝিতে পারে না তুমি যাহাদের উপদেষ্টা, সেই 
ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের 'বাঁচিবার আশা নাই। আমরা আপনকর্মে উদ্যুক্ত হইলে তুমি 
আমাদিগকে মোহগ্রস্ত কর । শত্রু আর মিত্রের কোন নিদিষ্ট সংজ্ঞা লিখিত বা স্থিরীকৃত নাই, 
যে যাহাকে তাপিত করে, সে তাহার শত্রু বলিয়া কথিত হয় । হে রাজন্‌, জ্ঞাতি হইতে আর 
বড় শত্রু কেহ নাই । যাহাদের জীবিকার উপায় একশ্রেণীর, তাহারাই পরস্পর শত্রু, অপর 
কেহ শত্রু নহে । পাগুবের এন্বর্য হস্তগত করিতে না পারিলে আমার জীবন থাকিবে কি 
না-_সংশয় আছে । আমি সেই এই্বর্য হস্তগত করিব, কিংবা যুদ্ধে নিহত হইয়া ভূমিশয্যা 
গ্রহণ করিব । 
এই উক্তিতে দুষেধিনের চরিত্রের যে চিত্র দেখা যাইতেছে, তাহাও অতি কদর্য । প্রথমতঃ 
হাতাব সহিত দৃষ্টান্ত দিয়া পিতাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত গহিত | 
দুযেধিন কাহারও হিত-বচন গ্রাহ্য করিতেন না । ভীম্ম, বিদুর, দ্রোণাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণের 
কথাকেও অবজ্ঞার সহিত উডাইয়া দিতেন | একদিন বিদুরের হিতোপদেশ শুনিয়া তিনি 
ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অকথ্য ভাষায় বিদুরকে অপমানিত করিয়া শরীরের জ্বালা দূর 
কবিলেন । এইপ্রকার উদাহরণ তাঁহার আচরণে অসংখ্য । 
দতসভায় যুধিষ্টির দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াও হারিয়াছেন । দ্রৌপদীকে সভাস্থলে লইয়া 
আসিবাব নিমিত্ত মদমত্ত দুযোধিন প্রথমতঃ বিদুরকেই আদেশ করিয়াছিলেন । বিদুর তাঁহাকে 
ধিকার দিয়া অনেক কিছু বলিতেই তিনি প্রাতিকামীকে আদেশ করিলেন । প্রাতিকামীও 
দ্রৌপদীর কথাবাতা শুনিয়া ততটা সাহসী হইল না। অগত্যা দুযেধিন তীহার ভ্রাতা 
দুঃশাসনের উপর এই কাজের ভার দিলেন । দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চরম লাঞ্কিত করিয়া 
সভাস্থলে উপস্থিত করিলে দুযেধিন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দ্রৌপদীকে বাম উরু প্রদর্শন 
করিলেন ।১ তাহার এই আচরণে সভাস্থ সকলেই লজ্জিত হইয়াছেন । ইহা রাজোচিত হয় 
নাই । অতঃপর ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিযা সপত্বীক পাগুবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়া 
দিলে দুযেধিন পুনরায় দ্যুতক্রীডার প্রস্তাব করিলেন এবং দুর্বলচিত্ত দুর্ব্ধি ধৃতরাষ্ট্রেরও 
অনুমোদন লাভ করিলেন |১* 
দ্বিতীয়বার পরাজিত হইয়া পাগুবগণ যখন সভাস্থল ত্যাগ করিতেছেন, দুযেধিন তখন 
ভীমসেনের পাদক্ষেপভঙ্গীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন ।* ইহা যেন নিতান্ত শিশুচাপল্য 
বলিয়া মনে হয় । খষি মৈত্রেয়ের হিতভাষণ শুনিয়া দুযেধিন সজোরে নিজের উরুতে 
আঘাত করিয়াছিলেন । তীহার এই অশিষ্টতায় ঝষি ক্রুদ্ধ -হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত 
করিলেন যে, ভীমসেনের গদাঘাতেই তাঁহার উরু ভঙ্গ হইবে 1১ 
অরণ্যবাসী পাগুবগণের দুঃখকে তীব্রতর করিবার উদ্দেশ্যেই দুযোধিন কুলবধূগণ সহ 
সদলবলে ঘোষযাত্রা দ্বৈতবনের গোপালকপল্লীতে যাত্রা) করিয়াছিলেন । তাঁহার মদান্ধতার 
ফলও তিনি হাতে হাতেই পাইয়াছিলেন । গন্ধরবরাজ চিত্রসেন দুযেধিনের অহঙ্কার সহ্য 
করিতে পারিলেন না । উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল | সপত্বীক কৌরবগণ গন্ধর্বগণের 
হাতে বন্দী হইলে দুযেধিনের কয়েকজন সৈনিক পাগুবদিগকে এই সংবাদ জানাইল। 
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পাগুবদের প্রসাদে কৌরবগণ মুক্ত হইলেন, কিন্তু অভিমানী দুযেধিন এই অপমান অসহ্য 
বোধ করিলেন । তিনি পাগুবগণের অনুগ্রহে মুক্ত হইয়াছেন- এই কথা স্মরণ করিয়া 
লজ্জায় ও অপমানে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন ।১* 
এই সময় একমুহূর্তের জন্য দুযেধিনের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে এবং তিনি নিজেব 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি কর্ণকে বলিয়াছেন-__ 
দুর্ব্বনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্ব্্যমেব চ। 
ৰ তিষ্টভ্তি ন চিরং ভদ্রে যথাহং মদগর্বিবতঃ ॥ বন ২৪৮১৮ 
পপ বিদ্যা এবং এশ্বর্য লাভ করিয়া দীর্ঘকাল সৎপথে থাকিতে পারে না 
আমিই এই বিষয়ের উদাহরণ । 
৮-৬৭-০০ব্পজিনন এ বৃরেন্ররদা 
বিবেকের দংশনও অনুভব করিতেন । নীচাশয় হইলেও তাঁহার অস্তব হইতে বিবেক- 
বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয় নাই। 
শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন প্রমুখ সুহৃদ্বর্গের সাস্তনাবাক্যে তাঁহার আত্মহত্যার বাসনা শিথিল 
হইল । অগত্যা তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন | এই সময় ভীক্ম তাঁহাকে অনেক হিতবচন 
শোনাইলেন | ইহাও বলিলেন যে, “ঘোষযাত্রায় গিযা পাগুবগণের শৌর্ধবীর্য এবং তোমার 
সহচর কণাঁদি বীরগণের কাপুরুষতা তো প্রত্যক্ষ করিয়াছ, এখনও সময় আছে, সন্ধি কর । 
দুযেধিন ভীম্মের বচন শুনিয়া অট্রহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং শকুনিকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান 
ত্যাগ করিলেন ।” 
তাঁহার ক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিবার নিমিত্ত কর্ণ দিখিজয়ে যাত্রা করিয়াছেন । বহু রাজাকে 
পরাজিত করিয়া অগণ্য ধনরত্ুসহ কর্ণ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলে পর দুযেধিন সেই অর্থে 
শুধু আড়ম্বর প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাজসুযযজ্ঞ করিতে চাহিলেন। পরস্তু বংশে 
রাজসূয়যজ্ঞকারী যুধিষ্ঠির জীবিত থাকায় শাস্ত্রানুসারে রাজসুয়-যজ্ঞে তাঁহাব অধিকাব ছিল 
না। এইহেতু পুরোহিতের নিদেশ মত তিনি “বৈষ্ণব-যক্দ্রের' অনুষ্ঠান করেন । তাঁহার এই 
অভ্্যুদয়ের সংবাদে পাণগুবগণকে অধিকতর ব্যথা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বৈতবনে দূত 
পাঠাইয়া পাগুবদিগকেও আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন । দূত সেখানে গিযা বলিয়াছে__ 
আমন্ত্রয়ামি বো রাজা ধার্তরাক্ট্রো জনেশ্বরঃ | 
মনোহভিলফিতং রাজ্ঞস্তং ক্রতুং দ্রটুমহত ॥ বন ২৫৫।১১ 
যুধিষ্ঠির এই নিষ্ঠুর পরিহাসে কোন কটু বাক্য বলেন নাই, কিন্তু ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইযাছেন । 
একদা একদল শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তপস্বী দুবাসা হস্তিনাপুবে উপস্থিত হইলেন । 
দুযেধিনাদি কৌরবগণ সেবাশুশ্রষায় তাঁহাকে পরম প্রীত করিয়াছিলেন | তপস্থী প্রসন্ন হইয়া 
বর দিতে চাহিলে দুযোধিন কর্ণ দুঃশাসনাদির সহিত পূর্বেই পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির 
করিয়াছিলেন, সেই বরই চাহিলেন | তিনি দুবসাকে বলিলেন, “হে ব্রহ্মন্‌, আপনি যেরূপ 
এখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের বংশের জোষ্ঠ এবং 
শ্রেষ্ঠ রাজা বনবাসী যুধিষ্টিরের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকেও কৃতার্থ করিবেন_ এই 
প্রার্থনা করি | সকল পাগুবের এবং দ্রৌপদীর আহারাদি সমাপ্ত হইলে আপনি যদি তাঁহাদের 
অতিথিরূপে শিষ্যগণসহ উপস্থিত হন তবেই আমাকে বর দেওয়া হইল জানিবেন ।" দুবাসা 
এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে দুযেধিন আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিযা বিশেষ উল্লসিত 
হইলেন | তিনি মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই সেইরূপ সময়ে দ্রৌপদী অতিথিকে কোন খাদ্য 
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দিতে পারিবেন না এবং ক্রোধন তপস্বীর শাপে পাগুবগণ অধিকতর কষ্ট ভোগ করিবেন । 
এই অভিসন্ধিতেই তিনি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন 1১ কি উপায়ে পাগুবগণকে কষ্ট 
দিবেন_ এই চিস্তাই তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া রাখিত | “যেভাবেই হউক পাগুবগণকে 
দুঃখ দিব'_ ইহাই তাঁহার একমাত্র বাসনা । 
সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল পাগুবগণ অরণ্যে বাস করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে মৎস্যদেশে 
বিরাটরাজের পুবীতে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন । রাজার শ্যালক এবং সেনাপতি কীচক 
বল্লভবেশী ভীমসেন কর্তৃক নিহত হইয়াছেন । এই সময়ে বিরাটরাজার গো-ধন হরণের 
উদ্দেশ্যে ভীম্মদ্রোণাদি মহাবীরগণকে সঙ্গে লইয়া দুযেধিন যাত্রা করিলেন । তাঁহার ধবজের 
কেতু হেমময় এবং নানাবিধ মণিমাণিকাখচিত | তাহাতে হাতীর ছবি অঙ্কিত। ১ 
ক্লীববেশধারী অঞ্জুনের সহিত যুদ্ধে তাঁহার শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল । তিনি পৃষ্টপ্রদর্শন 
করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । *" যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পরেও তিনি একাধিকবার 
পলায়ন করিয়াছিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব দুষেধিন-দুহিতা লক্ষণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ 
দুযেধিনের বৈবাহিক । পাগুবগণ ও দুযোধিন প্রভৃতি দুই পক্ষই যখন ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের 
আয়োজন করিতেছেন, তখন একদিন দুযেধিন দ্বাবকায় কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন । দুযোধিন 
কৃষ্ণপ্রদত্ত নারায়ণীসেনা পাইয়াই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন । অজ্জুন প্রথমেই কৃষ্ণকে 
সারথ্যে বরণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেনা চাহেন নাই । কিন্তু দুযোধিন কৃষ্ণ ও অভ্জুনের এই 
দূরদর্শিতা বুঝিতে পারিলেন না ।- ইহাতে মনে হয়, তিনি কৃষ্ণ বা অঞ্জুনের ন্যায় তীক্ষুবুদ্ধি 
ছিলেন না। শল্যকে আত্মপক্ষে সংগ্রহ করায় বোঝা যায়, তিনিও কৃটনীতিতে অভিজ্ঞ 
ছিলেন । নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যেব ভাগিনেয় ৷ শল্য আপনার বিপুল সেনাদল সহ 
পাগুবগণের সাহায্যার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন | দুযেধিন এই সংবাদ পাইয়া পথিমধ্ো শল্যকে 
একপভাবে সম্মান করিলেন যে, সরলম্বভাব শল্য তুষ্ট হইয়া আত্মীয়তা অপেক্ষা 
কৃতজ্ঞতাকেই বড মনে করিলেন এবং দুযোধিনের পক্ষেই যোগ দিতে বাধ্য হইলেন | 
যুধিষ্ঠিরের ত্যাগ এবং মহানুভবতাকে দুষেধিন দুর্বলতা বলিযাই মনে করিতেন । ইহাও 
তীহার চরিত্রে দূরদর্শিতার অভাব সূচনা করে । যুধিষ্ঠির মাত্র পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলে 
দ্ুযেধিন পিতাকে বলিলেন-_- 
যুধিষ্টিরঃ পুবং হিত্বা পঞ্চ গ্রামান স যাচতি। 
ভীতো হি মামকাৎ সৈন্যাৎ প্রভাবাচ্চেব মে বিভো ॥ উ ৫৫1৩০ 
__যুধিষ্টির ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র পাঁচখানি গ্রাম যাজ্জঞা করিতেছেন । আমার সৈন্য 
দেখিয়া এবং আমার প্রভাবে ভীত হইয়াই তিনি এবপ করিতেছেন । 
অতঃপব দুযোধিন আপনাব শৌর্যবীর্যেব অহঙ্কাব কবিযাও পিতাব মনে বল সঞ্চার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | 
দুযেধিন অতান্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন | নিজে যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে 
কিছুতেই বিরত হইতেন না । নিজেব পরম ক্ষতি হইলেও জেদ ছাড়িতেন না। ভীমসেন 
শ্রীকৃষ্ণকে দুযেধিনের চরিপ্রসম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
অ্রিয়েতাপি ন ভজ্যেত নৈব জহ্যাৎ স্বকং মতম ॥ উ ৭৪1৫ 
__দুযেধিন বরং প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি পরাভব স্বীকার করিবেন না, অথবা নিজের যত 
ত্যাগ করিবেন না। 
এই শ্রেণীর জেদ সাধারণতঃ ভাল নহে, কিন্তু প্রত্যেক তেজস্বী পুরুষের চরিত্রেই এই 
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দোষ অথবা গুণটি অতিমাত্রায় বর্তমান থাকে । 
পাগুবদের দৌত্যকর্মে নিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টাও দুযেধিন 
করিয়াছেন ।+ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য শৌর্যবীর্যশালী বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ তৎকালে আর কেহই ছিলেন 
ইহা তিনি নিহভানিভেল তীহার এই হাক াইসিকতা ছাডাজারিকিবসা 
যাইতে পারে । 
শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাষায় দুযেধিনকে তীহার চরিত্রের প্রধান দোষটি দেখাইয়া দিয়াছেন__ 
অকস্মাৎ দ্বেষ্টি বৈ রাজন্‌ জন্ম প্রভৃতি পাগুবান্‌। উ ৯১২৬ 
_-হে রাজন্‌, বিনা কারণে তুমি জন্মাবধি পাগুবগণের প্রতি দ্বেষ পোষণ করিতেছ । মহামতি 
বিদুর মিতভাষী এবং সত্যবাদী | তিনি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দুযেধিনের চরিত্রের যে পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তির আশঙ্কা করা যায় না । বিদুর বলিয়াছেন__“হে কেশব, 
তুমি পাগুবের দৌত্য গ্রহণ করিয়া ভাল কর নাই । দুযেধিন কি তোমার কথা শুনিবে ? সে 
অর্থ এবং ধর্ম হইতে চ্ুযুত, মন্দমতি, গর্বিত, অপরের সম্মাননাশক পরস্তু স্বয়ং মানকাম, 
মিথ্যাপ্রিয় এবং অসংযত | তাঁহার চরিত্রে দোষের অন্ত নাই । এহেন পাপাত্মা কি তোমার 
শ্রেয়োবচনে কাণ দিবে ?' *ঃ 
বিদুরের অনুমানই সত্য হইয়াছিল | কৃষ্ণের সুযুক্তিপূর্ণ বচন শুনিয়া দুযেধিন অনেক 
অহঙ্কারের কথা বলিয়াছেন । সর্বশেষে বলিলেন-__ 
যাবদ্ধি তীক্ষয়া সৃচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব । 
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্ন পাগুবান্‌ প্রতি ॥ উ ১২৭২৫ 
__হে কেশব, তীক্ষ সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, ততটুকু ভূমিও আমরা 
পাণ্ডবগণকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহি । 
এই উক্তিতে যত লোভ ও দম্তই প্রকাশিত হউক না কেন, উগ্র পৌরুষের একটি 
আস্ফালনও যে শোনা যাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । মহামানী দুযেধিন যে 
উগ্র পৌরুষ এবং উগ্রতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার পরম শত্রু ভীমসেনও 
স্বীকার করিয়াছেন । লৌকিকতা এবং সামাজিক শিষ্টাচারজ্ঞানের অভাব তাঁহার চরিত্রে বড় 
বেশী । ভীল্ম, দ্বোণ, বিদুর, ধতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ প্রভৃতি গুরু ও হিতকারিগণকে গ্রাহ্য না করিয়া 
এবং কাহারও হিতবচন না শুনিয়া দুযেধিন সদলবলে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন । ** পুনরায় 
তাঁহার দীর্ঘদর্শিনী জননী তাঁহাকে সভাস্থুলে সর্বসমক্ষে পাগুবদের সহিত শান্তির নিমিত্ত নানা 
উপদেশ দিলেন । এবারও দুযোধিন সেই কথায় কাণ দিলেন না । পরস্তু সকলকে অপমানিত 
করিয়াই পূর্ববৎ সভা ত্যাগ করিলেন ।” 
শ্রীকৃষ্ণ বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া গেলে দুষেধিন পাণুব সমীপে শকুনির পুত্র উলৃককে 
পাঠাইয়াছেন ৷ উলুক দুযেধিনের দূতরূপে নানা কটুক্তি ও উত্তেজক বচনে কৃষ্ণ সহ 
পাণুবগণকে উত্তেজিত করিলেন | এই কাজেও দুযেধিন শিষ্টাচারের ধার ধারেন নাই । তীব্র 
ভঁৎসনা-বাক্যে পাগুবপক্ষের সকলেই বিশেষ উত্তেজিত হইয়াছিলেন | এই অসৌজন্য তাঁহার 
অভিমানেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 
দুযেধিনেরই অতিলোভের ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল । প্রত্যেক দিনই 
যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দূযেধিন জননীর পাদবন্দনা করিয়া বিজয়াশীবাদি প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু 
গান্ধারী তাঁহাকে সেই আশীবদি করেন নাই । প্রতিদিনই পুত্রকে বলিয়াছেন-__যতোধর্মস্ততো 
জয়ঃ | (শল্য ৬৩।৬০ । স্ত্রী ১৪1৮৯ স্ত্রী ১৭1৫,৬) 
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আট দিনের মধ্যে পাগুবপক্ষের তুলনায় কৌরবপক্ষেরই অধিকতর ক্ষতি ঘটিয়াছে । 
অসংযত দুযেধিন মনে করিলেন, ভীম্ম, দ্রোণ প্রমুখ যোদ্ধবর্গের শিথিলতা বা পাণগুবপক্ষপাত 
তাঁহার পরাজয়ের কারণ | তাই তিনি গর্বিত কর্ণের পরামর্শ অনুসারে পিতামহসমীপে 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন-_ 

হে রাজন্‌, পাণগুবদের প্রতি দয়াবশতঃ অথবা আমার প্রতি দ্বেষবশতঃ অথবা আমার 
মন্দভাগ্যের দরুন যদি আপনি পাগুবগণকে দয়া করিয়া থাকেন তবে প্রবল পরাক্রান্ত কর্ণকে 
যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিন। তিনি বন্ধুবান্ধব সহ পৃথাতনয়গণকে জয় করিবেন | 

পিতামহ এই বাকশল্যে বিদ্ধ হইয়া আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছেন । যদিও 
দুর্যোধনের এই বাক্য ভীক্মকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়াছে, তথাপি এইভাবে পিতামহকে 
বলা দুষেধিনের পক্ষে ধৃষ্টতারই পরিচায়ক । 

গুরুজনের হিতবচন কখনও দুযেধিনকে সঙ্কল্পচ্যত কবিতে পারে নাই | শবশয্যাশায়ী 
পিতামহেব সন্ধিবিষযয়ক উপদেশকেও তিনি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন নাই ।** 

সকল সময় ঠিক ঠিক বুদ্ধিমানের মত প্রয়োগ করিতে না পাবিলেও তিনি কুটকৌশলের 
প্রয়োগ করিতে ছাডিতেন না । দুযধিন সেনাপতি আচার্য দ্রোণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন 
যে, আচার্য যেন যুধিষ্টিরকে বন্দী করিয়া আনযন করেন । তাহা হইলে পুনরায় দ্যুতক্রীড়ায় 
সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মরাজকে পরাজিত কবিয়া দীর্ঘকালের ম্যাদে অরণ্যে পাঠাইতে পারিবেন | 
দ্রোণাচার্য প্রতিজ্ঞা কবিলেন, যদি অর্জুন যুধিষ্টিরের রক্ষায় নিযুক্ত না থাকেন, তবে তিনি 
যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিতে পারিবেন | আচার্ষের প্রতিজ্ঞার ভিতরে যে একটি শর্ত রহিয়া 
গেল, মন্দমতি দুযেধিন তাহা বুঝিতে পারিলেন না । দদ্রাণের প্রতিজ্ঞা যাহাতে দৃঢ়তর হয়, 
সেই উদ্দেশ্যে তিনি সকল সৈন্যের নিকট এই প্রতিজ্ঞার কথা প্রচার করিয়া দিলেন | এই 
প্রচারের ফলেই বিপক্ষ অতি সহজে দ্রোণের প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিল এবং অর্জুন যুধিষ্ঠিরের 
রক্ষক নিযুক্ত হইলেন । আপন বুদ্ধির দোষেই দুষেধিনের ফন্দি ব্যর্থ হইল 1* 

দুযেধিন বীর ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অঞুনের গাণ্ডীবনিমমুক্ত বাণের সম্মুখে বেশীক্ষণ 
দাঁড়াইবার শক্তি তীহাব ছিল না।* 

যে অভিমানী দুযেধিন কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, তিনিই জয়দ্রথের বধে অর্জুনের বীর্য 
দেখিয়া বিম্মিত হইয়াছেন | বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বথামা প্রমুখ 
বীবগণের কেহই অর্জনের তুল্য নহেন । যাঁহার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া সন্ধিকাম 
শ্রাকষ্ণের বাক্যকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, সেই বীরবর কর্ণও অঞ্জনের সমকক্ষ নহেন' 1৩২ 

দুযেধিনের এই অনুতাপ শুধু করুণার উদ্রেক করে, আর মনে জাগে-_-কেন তিনি সময় 
থাকিতে এই সত্যটি বুঝিতে পারেন নাই | অনুশোচনার ভিতরেও দুযেধিন দ্রোণাচার্যকে মৃদু 
ভৎসনার সুরে বলিয়াছেন__ 

ভবানুপেক্ষাং কুরুতে শিষ্যত্বাদর্জুনস্য হি। দ্রো ১৪৮৩১ 
__-অঞ্জুন আপনার শিষ্য, এইহেতু আপনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া পাগুবদের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছেন না। 
দুযেধিন ভীম্মকেও একদিন এইভাবে ভরখসনা করিয়াছিলেন । নিজের অদূরদর্শিতা ও 

অক্ষমতার পরিণাম কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া অসহায়ভাবে অপরের উপর দোষ চাপাইয়া 
তিনি মনকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন । 

দুযেধিনের গভীর সন্দেহ এই যে, আচার্য দ্রোণ অবশ্যই পাগুবগণের প্রতি পক্ষপাত 
করিয়া থাকিবেন । ভীম্ম সন্বন্ধেও তীহার এইপ্রকার সন্দেহই ছিল | নিজের অক্ষমতায় 
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সম্যক অবহিত না হইয়া অপরের উপর আশঙ্কা করা দুর্বলপ্রকৃতির লক্ষণ | অসংযত 
দুযেধিনের এই দুর্বলতা পুনঃপুনঃ লক্ষ্য করা যায় । ** তাঁহার কথাবার্তা প্রায়ই সংযমের এবং 
শিষ্টতার মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত | অর্জুনের বীরত্বদর্শনে অধীর হইয়া একদিন তিনি অজ্জুনের 
সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে যাত্রা করিবেন, এমন সময় অশ্বথামা তাঁহাকে বারণ করিয়া স্বয়ং 
যাইতে উদ্যোগী হইলে দুযেধিন বলিলেন, “হে দ্বিজোত্তম, তুমিও তোমাব পিতার ন্যায় 
পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাক ৷ আমার দুভগ্যিবশতঃ, অথবা ধর্মরাজেব প্রতি 
পক্ষপাত প্রযুক্ত, অথবা দ্রৌপদীর প্রিয় সম্পাদনের নিমিত্ত তোমার এই শিথিলতা-__তাহা 
বুঝিতে পারি না।”" শেষোক্ত আশঙ্কা প্রকাশযোগ্য কিনা- বিবেচনা করা উচিত ছিল । 
অশ্বথামাও দুযেধিনের তীব্র ভর্থসনাকে নীরবে সহ্য না করিয়া প্রত্যুত্তরে কঠোর ভাষায় 
দুযেধিনকে তিরস্কার করিয়াছেন | অশ্বথামা বলিয়াছেন__ 
ত্বস্তু লুৰতমো রাজন্‌ নিকৃতিজ্ঞশ্চ কৌরব । 
সব্বাঁভিশঙ্কী মানী চ ততোহস্মানভিশঙ্কসে ॥ 
মন্যে ত্বং কুৎসিতো রাজন পাপাত্মা পাপপুরুষঃ । 
অন্যানপি স নঃ ক্ষুদ্র শঙ্কসে পাপভাবিতঃ ॥ 
দো ১৫৮।৯,১০ 
_ রাজন্‌, তুমি অতিশয় লোভী ও প্রবঞ্চক | সকল বিষয়েই তুমি সন্দেহ পোষণ কর, তুমি 
অহঙ্কারী | সেইহেতু আমাদের উপরেও তোমার সন্দেহ | তুমি নীচাশয়, কুৎসিত, পাপাত্মা 
ও পাপচিস্তক । বোধ হয়, সেইহেতু আমাদিগকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণকে আশঙ্কা করিয়। 
থাক । 
বাক্যাহত অশ্বথামার এই তীব্র তিরস্কারের মধ্যে দুযেধিনের প্রকৃত স্ববপ বিবৃত 
হইয়াছে । অধীন এবং আশ্রিত ব্যক্তি রাজাকে এরূপ ভাষায় বলিতে পারেন, ইহা ধারণার 
অতীত । রাজা যথার্থই সেই প্রকৃতির বলিয়া এইসকল উক্তির প্রতিবাদ করিতেও সাহসী 
হন নাই । 
আচার্য দ্রোণের মৃত্যুর পর সেই রাত্রিতে কৌরব-শিবিরে দুশ্চিন্তায় দুযেধিন কর্ণ, 
দুঃশাসন এবং শকুনির নিদ্রা হয় নাই। 
যত্তে দ্যুতপরিক্রিষ্টাঃ কৃষ্ণা চানায়িতা সভাম্‌ । 
তং স্মরস্তোহধতপ্যস্ত, ভৃশমুদ্িগ্নচেতসঃ ॥ কর্ণ ১।৭ 
- কপট দ্যুতক্রীড়ায় পাগুবগণের ক্লেশ, দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া তাঁহার চরম লাঞ্ছনা 
ঘটানো প্রভৃতি স্বকৃত অপকর্ম স্মরণ করিয়া তাঁহারা অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন এবং 
ভবিষ্যতের চিন্তায় বিশেষ উদ্দিগ্র হইয়াছিলেন । 
পরমুহূর্তেই তাঁহাদের সেই বিবেকবুদ্ধি অন্তহিত হইয়া গিয়াছে । দুযেধিনের বিবেক যেন 
দ্ভত এবং অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত । দুঃশাসনের নিধনের পরে আচার্যপুত্র অশ্বথামা 
সন্ধির নিমিত্ত দুযেধিনকে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু মোহাবিষ্ট দুযেধিন কর্ণের বাহুবলের 
ভরসায় সেই কথায় কাণ দেন নাই |” কর্ণের নিধনের পর পুনরায় স্বকীয় দুর্কৃতির কথা 
স্মরণ করিয়া তিনি পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ করিয়াছেন । আচার্য কৃপ পুনরায় দুযোধিনকে 
সন্ধির পরামর্শ দিয়া পরিশেষে বলিলেন, “মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং কৃষ্ণের দ্বারা যদি এই প্রস্তাব 
করানো হয়, তবে পাণগুবগণ নিশ্চয়ই সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন' । আরও বলিয়াছেন__ 
ন ত্বাং ব্রবীমি কাপণ্যান্ন প্রাণপরিরক্ষণাৎ । 
পথ্যং রাজন্‌ ব্রবীমি ত্বাং তৎ পরাসুঃ স্মরিষ্যসি ॥ শল্য ৪81৫০ 
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-আমি ভয়ে অথবা নিজের প্রাণবক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাকে এইসকল কথা বলিতেছি না। 
রাজন্‌, তোমার হিতকর কথাই বলিতেছি ৷ (এই পরামর্শ গ্রহণ না করিলে) মৃত্যু সময়ে 
আমার এই পরামর্শ স্মরণ করিবে । 
অতঃপর আচার্য শারদ্বত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিযা শোক করিতে লাগিলেন এবং মুছিত 
হইয়া পড়িলেন। 
দুযোধিন ক্ষণকাল চুপ কবিযা চিন্তা কবিতে লাগিলেন। পরে আচার্যকে 
বলিলেন-_ “আপনারা আমার মঙ্গলের নিমিত্ত নিজেব প্রাণেব মায়া পর্যন্ত তাগ করিয়াছেন । 
আপনি আমাব পরম সুহৃৎ | মুমুষু বাক্তির যেমন ওঁষধে অকচি থাকে, আমিও সেইরূপ 
আপনার পথ্য বচন পালন করিতে পারিতেছি না । আমরা ছলপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে রাজাচ্যুত 
কবিয়াছি । তিনি কিরপে আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন ৷ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কৃষ্ণ 
হস্তিনার সভায় আসিযাছিলেন । তাঁহাকে নির্বিচাবে অপমানিত করিয়াছি । তিনিই বা আমার 
কথায় কেন বিশ্বাস স্থাপন কবিবেন ? কৃষ্ণ ও অজজুন একপ্রাণ__ এই কথা শুনিয়াছিলাম, 
এখন প্রত্যক্ষও করিতেছি । দ্রৌপদীর লাঞ্জুনার প্রতিশোধ না লইয়া তাঁহারা ছাডিবেন 
কেন ? অন্যায়ভাবে কৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যকে বধ কবিয়াছি । কৃষ্ণ কিরূপে তাহা 
ভুলিবেন, অঞ্জুনই বা কিরূপে ভুলিবেন । ভীম উগ্র প্রতিজ্ঞা (উরুভঙ্গ) করিয়াছেন । তিনি 
বরং ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, তথাপি নত হইবেন না । আর আমি রাজাধিরাজ হইয়া কিরূপেই বা 
যুধিষ্ঠিরেব অনুগত হইব | গৃহে শয্যায় থাকিযা মৃত্যু বরণ করিব না । যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের 
কাম্য | গুরুজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই আমার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন | 
এখন নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিশু সন্ধি করিয়া লোকসমাজে নিন্দিত হইতে পারিব না । আমি 
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়; মনে করিতেছি" 1: 
এই উক্তিতেও দুযেধিন তাঁহার দুষ্বর্ম স্মরণ করিয়াছেন । তিনি সন্ধি করিতে সম্মত না 
হওয়ার যে-সকল কারণ বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মসম্মানবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
তাঁহার উক্তিতে অনুশোচনার সুরের সহিত দণ্ডেব জ্বালাও রহিয়াছে । অভিমানী দুযোধিন 
তখনও মাথা নত করিতে সম্মত হন নাই। 
মানুষের আশার শেষ নাই । দুযেধিনও আশা করিতেছিলেন_-শলা সম্ভবতঃ 
পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিবেন । সঞ্জয ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন-_ 
আশা বলবতী রাজন্‌ পুত্রাণাং তেহভবত্তদা । 
হতে ঘ্রোণে চ ভীম্মে চ সৃতপুত্রে চ পাতিতে । 
শল্য; পাথন্‌ রণে সব্বন্‌ নিহনিষ্যতি মারিষ ॥ শল্য ৮1১৬ 
__দ্রোণ, ভীল্ম, কর্ণ প্রমুখ বীর পুরুষগণ নিহত হইয়াছেন । কিন্তু দুযোধনাদির বলবতী আশা 
যে, শল্য পার্থদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন । 
এই আশাতেই শল্যকে সেনাপতিত্বে বরণ করা হইল । মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরের সহিত 
যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন । দুর্ম্ষণ, দুষ্প্রধর্ষ প্রভৃতি ভ্রাতুগণ সকলেই একে একে ভীমসেন কর্তৃক 
নিহত হইয়াছেন । উলুক, শকুনি প্রভৃতি কেহই আর ইহজগতে নাই । অসহায় দুযেধিন 
দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন । অগত্যা ভারাক্রাত্তহদয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাই 
স্থির করিলেন । অভিমানী দুযেধিনের সকল অভিমান চূর্ণ হইল । 
একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি কুরুরাজ দুযোধিন আত্মরক্ষার নিমিত্ত একাকী নগ্নপদে 
চলিতেছিলেন, আর পুনঃপুনঃ__ 
সম্মার বচনং ক্ষতুর্ধন্মশীলসা ধীমতঃ | 
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ইদং নূনং মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরো দৃষ্টবান্‌ পুরা । 
মহদ্‌ বৈশসমস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সংযুগে ॥ শল্য ২৯২৬,২৭ 
_-ধর্মশীল বিদুরের কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন । মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যুদ্ধে লোকক্ষয় এবং আমাদের এইরূপ সর্বনাশের বিষয় আগেই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন | 
পথে সঞ্জয়ের সহিত দেখা হইলে অত্যন্ত করুণভাবে সঞ্জয়কে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া 
দুযেধিন বলিতে লাগিলেন- সঞ্জয়, তুমি পিতাকে আমার সংবাদ দিবে | তাঁহাকে বলিবে-_ 
সুহড়িস্তাদুশৈহীনঃ পুত্রৈভ্রাতিভিরেব চ। 
পাগুবৈশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥ শল্য ২৯।৫০ 
__মহাপরাক্রমশালী সুহৃদ্বর্গকে হারাইয়াছি | পুত্র, ভ্রাতা সকলই গিয়াছেন । পাগুবগণ 
রাজা অধিকার করিবেন । এই অবস্থায় আমার ন্যায় ব্যক্তি কি বাঁচিতে পারে ? 
অতঃপর দ্রুতগতিতে দ্ৈপায়ন-হ্ুদে প্রবেশপূর্বক মায়াদ্ধারা জলস্তস্তন করিয়া তিনি 
আত্মগোপন করিলেন । লোকমুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পাগুবগণ কুষ্ণের সহিত 
সেই হুদের তীরে উপস্থিত হইয়াছেন । ধৃষ্টদ্যুন্ন, শিখন্তী, যুধামন্যু, সাতাকি প্রভৃতি বীরগণও 
সঙ্গে ছিলেন । হুদের তীরে তুমুল কোলাহল শোনা যাইতেছিল | কৃপাচার্য, কৃতবমাঁ ও 
অশ্বথামা ইতিপূর্বে দুষেধিনের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন । পাগুবগণকে সেই 
দিকে আসিতে দেখিয়াই তাঁহারা দুযেধিনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন । 
কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির দূযেধিনকে সম্বোধন করিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়নেব জন্য 
ভৎসনা করিতে লাগিলেন | 
দাম্ভিক দুযেধিন জলের ভিতর হইতেই যুধিষ্টিরকে বলিলেন-__ 
নৈতচ্চিত্রং মহারাজ যদ্‌ ভীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ। 
ন চ প্রাণভয়ান্তীতো ব্যপযাতোহস্মি ভারত ॥ 
ইত্যাদি । শল্য ৩১।৩৬-৩৯ 
_ মহারাজ, আমি ভয় পাইয়া আত্মগোপন করিয়াছি-__তুমি এই কথা বলিতেছ । প্রাণিগণের 
ভয় পাওয়া বিচিত্র নহে। পরস্তু আমি ভীত নহি । আমার রথ, সারথি প্রভৃতি সকলই 
গিয়াছে । কিঞ্চিৎ বিশ্রামের নিমিত্ত আমি এই হুদে প্রবেশ করিয়াছি । তুমি আশ্বস্ত হও, 
উঠিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিব । 
এখানে দেখিতেছি, দুযেধিনের সুর নরম হইয়া আসিয়াছে । যুধিষ্ঠিরকে তিনি 'মহারাজ' 
সম্বোধন করিতেছেন । 
পুনরায় যুধিষ্ঠির বলিলেন-__'এখন উঠ, যুদ্ধ কর।' 
উত্তরে দুঘেধিন যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে সকরুণ তীব্র বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা 
যুধিষ্টিরকেও বিচলিত করিয়াছে । দুষেধিন বলিয়াছেন, “এই বীরশুন্যা বসুন্ধরা তোমারই 
হউক । পুত্র, ভ্রাতা, সুহৃৎ, গুরু প্রভৃতি সকলই পরলোকগত, এখন আমার রাজত্বে কোন 
প্রয়োজন নাই । ধনরত্ব সকলই নিঃশেষিত | হে রাজন্‌, আমি অজিন ধারণ করিয়া অরণ্যে 
যাত্রা করিব, এই শ্মশানতুল্য রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই ৷ তুমি এখন এই হতবীর, নষ্টরতু, 
গতশ্রী রাজ্য ভোগ কর ।"”" 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়লাভ করিলেও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন না, ইহাতেই 
দুযেধিনের পরম তৃপ্তি । 
পুনরায় যুধিষ্টিরের মৃদু ভংসনা শ্রবণে দুষেধিন স্থির থাকিতে পারিলেন না । 
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তথাসৌ বাক্প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ । 
বচো ন মমৃষে রাজনুত্তমান্বঃ কশামিব ॥ শল্য ৩২1৩৫ 
__উত্তম অশ্ব যেরূপ চাবুকের আঘাত সহ্য করিতে পারে না, দুযেধিনও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ 
যুধিষ্টিরের বাকারূপ চাবুকের আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। 
গদাপাণি দুযেধিন হুদ হইতে উঠিয়া আসিলেন । তাঁহার গদা ছিল ইস্পাতনির্মিত, অতি 
ভারী এবং সোনার পাতে বেষ্টিত ।* তাঁহাকে দেখিয়া পাঞ্চালগণ এবং পাগুবেয়গৎ 
আনন্দের আতিশয্যে পরস্পব করমর্দন করিতে লাগিলেন । দুযেধিন এই উপহাস সহ্য 
করিবার পাত্র নহেন | তিনি বলিলেন, “অচিরেই এই উপহাসের ফল পাইবে । তিনি 
সহায়হীন একক বলিয়া একে একে তীহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্টিরের নিকট 
প্রার্থনা জানাইলেন । যুধিষ্ঠির বলিলেন__'একক অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে বেষ্টন করিয়া 
যখন সপ্তরণী আঘাত করিতেছিলেন'তখন তোমার এই ক্ষত্রিয়ধর্মের জ্ঞান কোথায় ছিল ? 
সব্বোঁ বিমৃষতে জন্তুঃ কৃচ্ছস্থো ধর্মদর্শনম্‌ | 
পদস্থঃ পিহিতৎ দ্বাবং পরলোকস্য পশ্যতি ॥ শল্য ৩২1৫৯ 
__বিপদেব দিনে সকলেই ধর্মের কথা চিস্তা করে, আর সম্পদের দিনে পরলোকের দ্বারকে 
কদ্ধ বলিযা মনে কবে' 
যুধিষ্টিব দুষেধিনের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে কবচ দিয়া বলিলেন, “তোমার 
যে-সকল যুদ্ধোপকরণেব প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইগুলিও আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ 
কর' । অধিকস্তু আবও একটি কথা বলিলেন যে, পঞ্চ পাগুবের মধ্যে যে-কোন একজনকে 
যুদ্ধে বধ করিতে পারিলেই দুযোধন জয়ী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং রাজা পাইবেন । শ্রীকৃষ্ণ 
এই প্রতিশ্রুতির জন্য যুধিষ্ঠিরকে তীব্র ভরৎসনা করিলেন কিন্তু অভিমানী দুষেধিন, যুধিষ্ঠির 
নকুল বা সহদেবের কাহাকেও আহান না করিয়া বলিতে লাগিলেন, __-“আমার সহিত এখন 
যিনি যুদ্ধ করিবেন তিনি গদা গ্রহণ করুন” | * দুযেধিন পাণুব সম্বন্ধে নীচচরিত্র হইলেও নাম 
ধবিয়া কাহাকেও আহ্বান কবিতে তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার এই 
আত্মসম্মানবোধই যুধিষ্টিরকে রক্ষা করিল । 
অতঃপব ভীমসেন যুদ্ধার্থে গদাহস্তে দুযোধনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন । দুইজনে 
তুমুল বাগ্যুদ্ধের পর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল | উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ-_অঞ্জুন এই বিষয়ে 
কৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলে পর কৃষ্ণ বলিলেন, উভয়েই গদাযুদ্ধ সম্বন্ধে সমান উপদেশ 
পাইয়াছেন | ভীমের শারীরিক শক্তি অধিক, পরস্তু দুযেধিন কৌশলজ্ঞ এবং যত্ুপর | 
গদাযুদ্ধের ধর্মসঙ্গত নিয়ম পালনপূর্বক যুদ্ধ করিলে ভীম জয়ী হইতে পারিবেন না। 
ধনঞ্জয়স্তু শুত্বৈতৎ কেশবস্য মহাত্মনঃ | 
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ ॥ শল্য ৫৮1২০ 
__অজ্জুন' কেশবের এই বাক্য শুনিয়া ভীমকে দেখাইয়া নিজের বাম উরুতে চাপড় 
মারিলেন । 
ভীম ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং সুযোগ পাওয়া 
মাত্র দুযেধিনের উভয় উরুতে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন । সেই ভীষণ আঘাতে দুযেধিনের 
উরুদ্বয় ভাঙ্গিয়া গেল । 
দুযেধিন ভূপাতিত হইয়াছেন । ভীম তীঁহার মাথায় লাথি মারিয়া দুষেধিনের পূর্বকৃত সকল 
দুক্কার্ষের কথা বলিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠির ভীমকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিয়া সাশুনয়নে 
দুযেধিনকে প্রবোধ দিয়াছেন 1* 
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গদাযুদ্ধে নাভির নীচে প্রহার করা নিষিদ্ধ । ভীমের এই অধর্মাচরণ দেখিয়া বলরাম 
ভীমকে ধিকার দিতে লাগিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত হলের ছ্বারা 
ভীমকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন | কৃষ্ণ ভীমের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা এবং 
ভীমের পূর্ব-প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির কথা শোনাইয়া অতি কষ্টে বলরামকে শান্ত করিয়াছেন । 
বলরাম দ্বারকায় চলিয়া গেলেন । 
পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ উল্লসিত হইয়া ভীমকে বিশেষভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
ভীমের প্রশংসাচ্ছলে তাঁহারা বাকৃশল্য দ্বারা দুষেধিনকে অধিকতর বিদ্ধ করিতেছিলেন । 
কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন-_নিহত শত্রুকে পুনরায় বাগন্ত্র দ্বারা আঘাত করা 
উচিত নয় । এই পাপমতি যখন তীম্ম, দ্রোণ ও বিদুরাদি গুরুজনের হিতবচন না শুনিয়া 
পাপিগণকে সহায়রূপে পাইয়া পাগুবদের ন্যায্য প্রাপ্য অন্যায় উপায়ে অধিকার করিয়াছিল, 
তখনই তাহার মৃত্যু হইয়াছে" । 
কৃষ্ণের এই তিরস্কারে দুষেধিন স্থির থাকিতে পারিলেন না । দুই হাতে ভূমিতে ভর দিয়া 
কৃষ্ণের প্রতি ভ্ুকুটা নিক্ষেপ করিলেন | 
অদ্ধেন্নিতশরীরস্য রূপমাসীন্নপস্য তু। 
ক্রুদ্ধস্যাশীবিষস্যেব ছিন্নপুচ্ছস্য ভারত ॥ 
প্রাণান্তকরণীং ঘোরাং বেদনামপ্যচিন্তয়ন্‌। 
দুয্যোধনো বাসুদেবং বাগ্ভিরুগ্রাভিরার্দয়ৎ ॥ 
শল্য ৬১।২৫.২৬ 
_তিখন অধেন্নিতশরীর দুযোধিনকে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ সর্পেব মত দেখাইতেছিল । প্রাণাস্তকর 
ব্যথাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি উগ্র বাকোর দ্বারা কৃষ্ণকে আঘাত করিলেন । 
কৃষ্ণকে তিনি 'কংসের দাসপুত্রঁ বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-_'তুমিই 
অন্যায়ভাবে আমার উরুতে প্রহার করিবার নিমিত্ত অঞ্জুনের দ্বারা ভীমকে সঙ্কেত 
করাইয়াছ । তুমিই সকল অনর্থের মূল । ভীম্ম, দ্রোণ, ভূরিশ্রবাঃ, কর্ণ এবং আমার সহিত যদি 
অন্যায় যুদ্ধ না হইত, তবে কখনও জয়লাভ করিতে পারিতে না" । 
উত্তরে কৃষ্ণও পুনরায় দুযেধিনের ঈষাঁ ও অতিলোভের সমস্ত দুক্কর্মের উল্লেখ করিয়া 
তাঁহাকে শোনাইয়াছেন । অতঃপর দুযেধিন তাঁহার জীবনের সাফল্য কীর্তন করিতে যাইয়া 
কৃষ্ণকে বলিয়াছেন, 'জগতের নানাবিধ ভোগ্যবস্তু আমি ভোগ করিয়াছি, সসাগরা পৃথিবীকে 
শাসন করিয়াছি । অধ্যয়ন, দান প্রভৃতি কাজেও আমি পরাস্ধুখ ছিলাম না |স্বধর্মনিষ্ঠ 
ক্ষত্রিয়ণ যে-প্রকার মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন, আমি সেইপ্রকার মৃত্যুকে বরণ 
করিতেছি । আমার মত আর কে আছে । হে অচ্যুত, সুহ্ধৎ এবং অনুজগণের সহিত আমি 
স্বর্গে যাইব । তোমাদের সঙ্কল্প অপূর্ণ রহিল । এই বীরশূন্য শ্রশানতুল্য পৃথিবীর আধিপত্য 
লাভ করিয়া তোমরা সুখী হইতে পারিবে না, দুঃখই ভোগ করিবে । দুযোধনের এইসকল 
কথার পর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল ।” জয়ী হইয়াও বিপক্ষগণ শাস্তিতে সমৃদ্ধ 
রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে না__ইহাতেও দুযোধিন অস্তিমকালে তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন । 
ভূমিশয্যায় থাকিয়া আসন্নমৃত্যু দুষেধিন নিজের কীর্তিকলাপ স্মরণ করিয়াছেন । শূরমানী 
পুরুষ তখনও ভাবিতেছেন, অন্যায়ভাবে তাঁহাকে আঘাত না করিলে নিশ্চয়ই ভীমসেন জয়ী 
হইতেন না।”* 
এই সময় দীপ্তপৌরুষ মদগর্বিত দুযেধিনের মুখে অদুষ্টের দোহাইও শোনা যায় । তিনি 
অশ্রুপূর্ণনয়নে সঞ্জয়কে বলিয়াছেন__ 
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একাদশচমূভর্তা সোহহমেতাং দশাং গতঃ । 
কালং প্রাপ্য মহাবাহো ন কশ্চিদতিবর্তৃতে ॥ শল্য ৬৪।৯ 
_ আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি । আমার আজ এই দশা | হে মহাবাহো, কালপ্রাপ্ড 
হইলে কেহই নিয়তির অন্যথা করিতে পারে না। 
মাতাপিতার নিকট বলিবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে বলিয়াছেন আমি পরম ভাগ্যবান্‌। 
যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধুনাং স্বধর্মমমনুতিষ্ঠতাম্‌ । 
নিধনং তন্ময়া প্রাপ্তং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥ শল্য ৬৪।২৫ 
__স্বধর্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের অভিলষিত মৃত্যুকে বরণ করিতেছি, আমার মত ভাগ্যবান্‌ কে 
আছে। 
দুযোধিন অন্যায় যুদ্ধে তাঁহার পতনের সংবাদ অশ্বথামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যকে 
জানাইবার কথাও সঞ্জয়কে বলিয়াছেন । 
শেষ মুহুর্তে কৃপাচার্য, অশ্বথামা ও কৃতবমাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন | 
এইস্থলে দুযেধিনের আকৃতির একটি অসম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। তিনি দীর্ঘবাহু, 
মাতঙ্গসমবিক্রম এবং গৌরকান্তি । তাঁহার মাথার চুল লম্বা | তীহার ধুলিধবস্ত দেহখানিকে 
তুষারাবৃতমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের মত দেখাইতেছিল |": 
চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি উপস্থিত কৃপাচাযাঁদিকে বলিয়াছেন, “ইহাই সকল 
প্রাণীর শেষ পরিণাম | ইহা বিধাতৃনিরিষ্ট নিয়ম । আপনারা দুঃখ করিবেন না" ।"" 
এই সময়েও দুষেধিনের চিত্ত হইতে পাণ্ডববিদ্বেষাঅপগত হয় নাই । দ্রৌণি পাঞ্চাল-বধের 
সঙ্কল্প করিলে পর তিনি হষ্টচিন্তে আচার্য কূপের দ্বারা অশ্বথামাকে সেনাপতিত্রে অভিষিক্ত 
করাইয়াছেন |” 
সৌপ্তিকপর্বে দেখা যায়, পিতৃহত্যাব প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত অশ্বথামা গভীর রাত্রিতে 
পাণগুব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত বীরগণকে পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করিয়াছেন । কৃতকৃত্য 
অশ্বথামা দুযেধিনের শেষ মুহুতে তীহাকে এই সংবাদ শোনাইয়াছেন | 
অশ্বথামা বলিয়াছেন__ 
দুযেধিন জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোত্রসুখং শৃণু । 
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্তরাষ্ট্রান্ত্রযো বয়ম ॥ 
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোহথ সাত্যকিঃ | 
অহঞ্চ কৃতবন্মাঁ চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥ সৌ ৯।৭,৮ 
__দ্রুযেধিন, তুমি শ্রোত্রসুখকর বাকা শুনিয়া আনন্দিত হইবে । পাণগুবপক্ষে পঞ্চ পাণগ্ডব, 
কৃষ্ণ এবং সাতাকি জীবিত আছেন, আর সকলকেই হত্যা করিয়াছি । তোমার পক্ষে 
কৃপাচার্য, কৃতবমাঁ ও আমি-_এই তিনজন অবশিষ্ট আছি। 
এই সংবাদে দুযেধিনের মহাপ্রয়াণ আনন্দদায়ক হইয়াছিল 1": 
দুযোধিন রাজ্যশাসনে বিশেষ পটু ছিলেন । প্রজারঞ্জক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। 
প্রজাসাধারণ অনুগত না থাকিলে এবং ভারতের অনেকানেক নৃপতি তাঁহার প্রতি 
বন্ধুভাবাপন্ন না হইলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিতে 
পারিতেন না । ভারতের অধিকাংশ বীবই তাঁহার পক্ষে যোগ দিয়াছেন ।"" বাঙ্গালী বীরগণও 
দুযেধিনের পক্ষেই যোগ দিয়াছিলেন |" বলরামের শ্রেষ্ঠ শিষ্য দুযোধন গদাযুদ্ধে ভীম হইতে 
নিপুণতর ছিলেন । মিত্রসংগ্রহ এবং মিত্রতা রক্ষার কৌশলও তিনি বিলক্ষণ অবগত 
ছিলেন । যদি পাণগুব সম্পর্কে তাঁহার মনে কোনপ্রকার নীচতা না থাকিত, তবে ধর্মরাজ 
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দুঃশাসন 


দুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্রের তৃতীয় পুত্র ৷ সহোদর দুযেধিন এবং বৈমাত্র ভাই যুযুৎসু বয়সে 
তাঁহার বড় । ধৃতরাষ্ট্রের সকল পূত্রই শাস্ত্র এবং শস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত এবং সংগ্রামবিশারদ | 
সকলেই বিবাহ করিয়াছিলেন |; 

পাণ্ডব সম্বন্ধে দুঃশাসনও কদর্য নীচতা পোষণ করিতেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহচররূপে 
থাকায় এই দোষ তীহার চরিত্রে পূর্ণভাবেই সংক্রমিত হইয়াছিল । শুধু ভ্রাতার অনুবর্তন 
বাতীত তাঁহার সংক্ষিপ্ত চরিত্রে উল্লেখযোগ্য আর কোন গুণ দেখা যায় না । দুঃশাসন যেন 
দুযেধিনেরই ছাযা | কুরুরাজ দুযোধন তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন | 

প্রথমে তাঁহার পাগুববিদ্বেষ ধরা পডে-_জতৃগৃহদাহেব ষড়যন্ত্রে । সভাপর্বের দ্যুতক্রীড়ায় 
তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই পৈশাচিক | জ্যেষ্ট ভ্রাতার আদেশে অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া দ্যুতজিতা কৃষ্ণার কেশাকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত করিতে 
দুঃশাসনের বিবেক কিছুমাত্র বাধা দেয নাই । কেশে ধরিতেই কৃষ্ণা বলিয়াছেন, “আমি 
রজন্বলা এবং একবস্ত্রা, হে অনার্য, সভাস্থলে আমাকে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না।' 
রক্তলোচন দুঃশাসন উত্তর করিলেন, “তুমি রজস্বলা, একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা যাহাই হও না কেন, 
দ্যৃতক্রীডায তুমি বিজিতা, তুমি এখন আমাদের দাসী, দাসীর পোশাকপরিচ্ছদ প্রভুর 

ইচ্ছাধীন 1 এই বলিয়া দুঃশাসন কৃষ্ণাকে জোরে টানিয়া লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত 
কবিলেন | সভামধ্যে অট্রহাস্য করিয়া দুঃশাসন দ্ৌপদীকে 'দাসী' বলিয়া সম্বোধন 
করিয়াছেন । কর্ণের আদেশে দুঃশাসন কৃষ্ণাকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার ব্ত 
আকর্ষণ কবিলেন । কিন্তু কৃষ্ণসখী কৃষ্তাকে তিনি বিবস্ত্রা করিতে পারেন নাই । পরিশেষে 
দুঃশাসনই পরবিশ্রান্ত হইয়া বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছেন ।: 

দুঃশাসনের এই অশিষ্ট আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেন তাঁহার বুকের বন্ত পান করিবার 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । 

কর্ণ ছিলেন দুযেধিনের দক্ষিণ হস্ত এবং দুঃশাসন বাম হস্ত | দুযেধিনের সকল দুক্কর্মেই 
দুঃশাসন উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন | দুযেধিনের ক্রোধ ও অহঙ্কারবহিতে ইন্ধন যোগানই 
তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল ।: 

সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুন্ন, ভীমসেন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে তিনি পুনঃ পুনঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে 
বাধ্য হইযাছেন | সাতাকির সহিত যুদ্ধে পলায়মান দুঃশাসনকে আচার্য দ্রোণ একদিন তীব্র 
5€সনাব সুবে বলিয়াছিলেন-_“হে রাজপুত্র, তুমি বাজন্রাতা এবং যুবরাজ । দ্যুতক্রীড়ায় 
দ্রোপদীকে দাসীকপে পাইয়াছিলে । তোমার সেই মান, সেই দর্প, সেই বীরগর্জন এখন 
কোথায় ৮ 

কৃকক্ষেত্রযুদ্ধে ভীমসেন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছিলেন । সুতীক্ষ অসির দ্বারা 
ভূপাতিত দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভীমসেন সেই উষ্ণ শোঁণতে কুল্কুচা 
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বিকর্ণ 


ধৃওরাষ্ট্রের একশত এক পুত্রের মধ্যে মাত্র চারিজনের জীবনের ঘটনাবলী জানিতে পারা 
যায । তম্মধো দুযেধিনের চবিত্রই বিস্তৃত । দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং যুযুৎসুর চরিত্র ঘটনাবহুল 
নহে। 

এক স্থানে বলা হইযাছে__বিকর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের অষ্টম পুত্র ।১ অন্যত্র দেখা যায়, তিনি 
উনবিংশ ।- বিকর্ণেব স্বভাব দুযেধিন ও দুঃশাসনের স্বভাবেব সম্পর্ণ বিপরীত । বিকর্ণের 
সহিত প্রথম আমাদের সাক্ষাৎ হয় দৃযৃতক্রীড়ার সভায় | দ্রৌপদী প্রশ্ন করিয়াছেন, 
দ্যতপরাজিত পতি তাঁহার স্ত্রীকে পণ রাখিবার অধিকারী কি না | পিতামহ ভীম্ম বলিতেছেন, 
ধর্মের তত্ব অতি সুক্ষ্প, তিনি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে অসমর্থ । অনান্য সভ্যগণ চুপ 
কবিযা বসিয়া আছেন । ন্যাযপরায়ণ বিকর্ণ দ্রৌপদীব এই লাঞঙ্কনা দেখিয়া স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। উপস্থিত বৃদ্ধগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন__“হে 
রাজনাবর্গ, যাজ্জসেনীব এই প্রশ্নেব উত্তব আপনাদিগকে দিতেই হইবে । যথার্থ উত্তর না 
দিলে আমরা সকলেই নবকগ্মী হইব ।' অতঃপর বিকর্ণ দুঃখে ও ক্ষোভে স্থির থাকিতে না 
পাবিয়া নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া বিবিধ যুক্তিব সাহাযো স্থির করিলেন, দ্রৌপদী 
বিজিতা হন নাই । দুযোঁধন, শকুনি প্রভৃতিকে তিনি 'কিতব' (শঠ) বলিতেও কুঠিত হন 
নাই । যুধিষ্টিরকেও “দ্যতবাসনী' বলিতে ছাড়েন নাই । বিকর্ণের বাকো কর্ণ অতিশয় ত্রুদ্ধ 
হইয়া তাঁহাকে 'প্রাজ্ঞবাদিক' “ছেলেমানুষ" ইত্যাদি বলিয়া শবীরের জ্বালা মিটাইয়াছেন । 
মহামতি বিদুর বিকর্ণের এই ন্যায়নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছেন |: 

পুনবায় যখন পাগুবদের বনবাসের নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দুযেধিন ও দুঃশাসন মিলিত 
হইয়া দৃতাক্রীড়ার পরামর্শ করিতেছিলেন, তখনও বিকর্ণ তাহাদিগকে বাধা দিয়াছেন এবং 
শান্তির নিমিত্ত পরামর্শ দিয়াছেন ।" 

বিকর্ণ ছিলেন-_সত্যপ্রিয় এবং ভদ্রস্বভাব ৷ দৌত্যকর্মে ব্যর্থকাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন 
কুরুসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন ভীম্ম, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত বিকর্ণও 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছেন ।" 

এইসকল ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায়, বিকর্ণের স্বভাব তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের 
ন্যায় নহে । তিনি দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর উপযুক্ত পুত্র | তিনি মাতৃগুণের অধিকারী, পিতার 
দোষ তাহাতে সংক্রমিত হয় নাই। নিয়তির বিধান অলঙ্ঘনীয় | এইরূপ ন্যায়পরায়ণ 
ব্যক্তিও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুযেধিনের পক্ষেই যোগ দিলেন এবং ভীমের বাণে নিহত হইলেন 1* 
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ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একশত পুত্র এবং 
এক কন্যা 


আদিপর্বের ৬৭তম এবং ১১৭তম অধ্যায়ে ধৃতবান্ট্রের ওরসে গান্ধাবীব গর্ভে জাত 
একশত পুত্র ও একটি কন্যার নাম পাওয়া যাইতেছে । উভয় অধ্যায়ে কিছু কিছু পার্থক্য 
রহিয়াছে । যথাসম্ভব সমঞ্জসপূর্বক ক্রমিকভাবে উল্লেখ করা হইতেছে__ 

দুযেধিন, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্ধর্ষ, সুবাহু, 
দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুরমখ, দুক্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, 
চারুচিত্র, দুর্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, উর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, 
চিত্রবমাঁ, সুবমা, দুর্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণডল, ভীমবেগ, ভীমবল, 
বলাকী, বলবদ্ধন, উগ্রাযুধ, সুষেণ, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, 
উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুগুশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধব, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, 
কাতবেগ, সুবর্চস, আদিত্যকেতু, বহ্াশী, নাগদত্ব, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্তী, কুণ্ডধার, 
ধনূর্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকমা, দৃঢ়রথ, অনাধূষ্য, কুণ্ডভেদী, 
বিরাবী, দীর্ঘলোচন, প্রথম, প্রমাথী, দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যুটোরু, কনকধবজ, কৃণডজ 
ও চিত্রক | 

এই শত পুত্র ছাডা বৈশ্যা পরিচাবিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রপূত্র মহাতেজা যুযুৎসু জন্ম গ্রহণ 
করেন । তিনি বয়সে শুধু দূযেধিনের কনিষ্ঠ, আর সকল ভ্রাতারই জ্যেষ্ঠ | ধৃতরাষ্ট্রের কন্যার 
নাম দুঃশলা | সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল । 

দুযেধিনের জন্ম হয়__কলির অংশে । তাঁহার অপর সহোদরগণও ক্রুরকমা এবং 
দ্ুযোধিনের সহায়ক | পৌলস্ত্য অথাৎ যক্ষগণ দুযেধিনের ভ্রাতৃরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পৌলস্ত্যা ভ্রাতরশ্চাস্য জজ্ঞিরে মনুজেধিহ । আদি ৬৭।৮৯ (যুযুৎসুর চরিত্র 

অপর প্রবন্ধে বিবৃত হইবে 1) 

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলই বীরপুরুষ, যুদ্ধবিশারদ এবং বেদবিৎ | সকলেই অনুরূপ পত্তী 
লাভ করিয়াছিলেন ।১ 

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যুযুৎসু ব্যতীত সকলেই দুযেধিনের সাহায্য করিতে গিয়া ভীমের হাতে 
প্রাণ হারাইয়াছেন ।+ 
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৯২ 


যুধুৎপু 


যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র । বৈশ্যজাতীয়া একজন মহিলার গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম হয় । 
যুযুৎসুজননী ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহিতা ভাযাঁ নহেন । ক্ষত্রিয় পিতা হইতে বৈশ্যাগর্ভে জাত বলিয়া 
যুযুৎসু করণজাতীয় ছিলেন ।? 

শিশুকাল হইতে যুযুৎসু শাস্তস্ভাব এবং পরোপকারী । প্রথম বয়সে দুর্যোধন একদা 
ভীমসেনের খাদ্যে কালকূট বিষ মিশাইয়া দিয়াছিলেন। যুযুৎসু ইহা জানিতে পারিয়া 
ভীমসেনকে সতর্ক করিয়া দেন ।* 

পাগুবদের বনবাসের বড়যন্ত্র করিয়া দ্বিতীয়বার যে দ্যুতক্রীড়ার পরামর্শ হইতেছিল, 
তাহাতে বিকর্ণেব সহিত তিনিও বাধা দিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের পরামর্শে কোন গুরুত্ব 
আরোপ করেন নাই । * যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন__ 

মহাপ্রজ্ঞো রাজপুত্রো যুযুৎসুঃ | উ ২৩।১৩ 

বিকর্ণের ন্যায় তিনিও সত্যপ্রিয় এবং ভদ্রস্বভাব ছিলেন | তিনিও দৌত্যকর্মে বফলমনোরথ 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছেন ।" 

কুরুপাণগ্ডবের যুদ্ধ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি আপনার ভ্রাতুগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া পাণুব-বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন | অধর্ম-পক্ষে থাকিযা যুদ্ধ করিতে তাঁহার বিবেক 
বাধা দিয়াছে | 

তাঁহার এই মহত্বের তুলনা হয় না। রণক্ষেত্রে তাঁহার কোন কৃতিত্ব চোখে পড়ে না। 
লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া যুধিষ্টিরের আদেশে যুযুৎসু সাশ্ুলোচনে হস্তিনায় 
প্রবেশ করিয়াছেন । যুধিষ্ঠির পুনরায় হস্তিনায় প্রতিষ্ঠিত হইলে যুযুৎসুও তাঁহার অন্যতম 
সভাসদ্রূপে সেইখানেই ছিলেন । * পাগুবগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া মহাপ্রস্থানের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার সময় যুধিষ্ঠির পরিক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সমগ্র রাজ্য 
পরিচালনার ভার যুযুৎসুর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন ।" 

স্থিরচিত্ত বিচক্ষণ ধর্মবুদ্ধি যুযুৎসুই ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র বংশধররূপে জীবিত ছিলেন । 
তীহার স্ত্ীপুত্রাদির বিষয়ে কোন কথা জানা যায় না। তীহার জননী সম্বন্ধেও বিস্তৃত কোন 
তথ্য পাওয়া যায় না। 
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বসুষেণ কর্ণ) 


পৃথা বা কুত্তীদেবী বসুষেণের জননী । কুমারী পৃথা পিতৃগৃহে থাকিয়াই পুত্র প্রসব করেন । 
দীর্ঘকাল পিতৃগৃহের অতিথি উগ্রতপাঃ দুবাসার সেবা করায় দুবাসা সত্তৃষ্ট হইয়া কুস্তীকে 
একটি মন্ত্র প্রদান করেন । সেই মন্ত্বারা যাঁহাকে আহান করা যাইবে, তাঁহার প্রসাদেই কুস্তী 
পুত্র লাভ করিবেন-_ইহাই দুবাসার বর । কৌতৃহলান্বিতা কুস্তী একদিন সূর্যদেবকে আহান 
করিলেন এবং তীঁহারই প্রসাদে বসুষেণের জননী হইলেন ।১ 

কুস্তীদেবী আপন মুখে শ্বশুর মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, “আমি কোপনস্বভাব তপন্বী দুবসাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম, আর 

কোপস্থানেষপি মহত্ষকুপ্যন্ন কদাচন | আশ্র ৩০।৩ 

_-তপস্বীর আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবার কারণ থাকিলেও আমি কখনও ক্রুদ্ধ হই নাই? । 

একটি বালিকা বিশেষ ত্রুদ্ধ হইবার মত তপন্বী কি আচরণ করিতে পারেন, তাহা প্রকাশ 
করা হয় নাই। এই বাক্যটি হইতে বসুষেণের জন্ম সম্বন্ধে আর কোন ইঙ্গিত পাওয়া 
যাইতেছে কি না- চিন্তনীয় । শরীরে কবচ এবং কাণে কুগুল লইয়াই বসুষেণ ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এইগুলি সম্ভবতঃ রূপক | অসামান্য রূপলাবণ্যের 
অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন-_ ইহা প্রকাশ করাই বোধ করি, এই রূপকের 
উদ্দেশ্য । 
একটি পেটিকাতে স্থাপন করিয়া অশ্বনদীতে স্বহস্তে বিসর্জন করিলেন । সেই পেটিকাটি 
জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমশঃ চর্মধতী এবং যমুনানদীর মধ্য দিয়া গঙ্গাতে আসিয়া 
পড়িল । গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে চম্পাপুরীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল । এই সময়ে 
নৃপতি ধৃতরাষ্ট্রের সখা সৃতজাতীয় অধিরথ তদীয় পত্রী রাধা সহ গঙ্গায় ম্নান করিতে 
গিয়াছিলেন | রাধা কৌতৃহলবশে পেটিকাটি তুলিয়া লইয়া পতির হাতে দিলেন । অধিরথ 
পেটিকা খুলিয়া এই দিব্যজ্যোতিঃ শিশুকে দেখিয়া মনে করিলেন, ভগবান্‌ দয়া করিয়া 
নিঃসন্তান দম্পতিকে এই শিশুটি দান করিয়াছেন । সৃতদম্পতী পরম আহ্রাদের সহিত এই 
দেবদত্ত পূত্রকে গ্রহণ করিয়া লালনপালন করিয়াছেন । 

শরীরে বসু ত্বের্ণ) নির্মিত কবচ ছিল বলিয়া দ্বিজগণ এই শিশুটির নাম 
রাখিলেন-___“বসুষেণ' । শিশুকাল হইতেই বিক্রমশ'লী, ধার্মিক এবং সত্যবাদী বলিয়া তাঁহার 
অপর নাম ছিল বৃষ" । 

নরকাসুর পরজন্মে বসুষেণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে । সেই 
কারণেই নাকি কৃষ্ণ ও অঞ্জনের সহিত তাঁহার বৈরভাব জন্মগত |” 

বসুষেণ অতি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন । 

নিষ্টপ্তহেমবপুষং জ্বলনার্কসমপ্রভম্‌ । ক ৯৪।৩৩ 


৯8 


পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাঅ্দলোজ্জ্বলম্‌। 
সুললাটং সুকেশাস্তং”.. ॥ বন ৩০৭১৯ 
দীপ্তিকান্তিদ্যুতিগুণৈঃ সুর্ষেন্দুর্বলনোপমঃ | 


প্রাংঃ কণকতালাভঃ ১৬ যুবা । আদি ১৩৬।৪,৫ 


অষ্টরত্তিশ্মহাবাহ্ব্্যটোরস্কঃ 
অভিমানী চ শূরশ্চ প্রবীরঃ রা ॥ ইত্যাদি । ক ৭২।২৭। ক৩৪।১৫৭ 
কুস্ত্যা হি সদূশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতিশ্মম | শা ১1৪২ 
_ বসুষেণের দেহপ্রভা তপ্তকাঞ্চনের মত, অগ্নি ও সূর্যের প্রভার ন্যায় প্রভা তাঁহার দেহে 
পরিলক্ষিত হইত । পদ্মপলাশের মত আয়ত বিশাল নেত্র, সুপ্রশস্ত উন্নত ললাট এবং সুন্দর 
কেশজালে তাঁহাকে অপরূপ সুন্দর দেখাইত । সূর্যের ন্যায় দীপ্তি, চন্দ্রের ন্যায় কাস্তি এবং 
অগ্নির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট দীর্ঘকায় বিশালদেহ সিংহবিক্রম বিশালবক্ষ বৃষস্কন্ধ অভিমানী 
মহাবীর বসুষেণ যথার্থই 'প্রবীরঃ প্রিয়দর্শনঃ ।' তাঁহার দেহ ছিল-_ অষ্টরত্তিপ্রমাণ, অর্থাৎ 
সাত হাত দীর্ঘ । বসুষেণের পদদ্বয়ের আকৃতি ছিল- কুস্তীর পদদ্বয়ের আকৃতির মত। 
যথাসময়ে অধিরথ বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত বসুষেণকে হস্তিনাপুরীতে পাঠাইলেন । বসুষেণ 
আচার্য দ্রোণ ও কৃপ হইতে শস্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন | 
বসুষেণ আচার্য দ্বোণ হইতে বুন্গাস্ত্র-বিদ্যা লাভ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলে আচার্য 
তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । প্রত্যখ্যানের দুইটি কারণ ছিল । আচার্য তাঁহার প্রিয় 
শিষ্য অঞ্জুনের প্রতি পক্ষপাত-বশতঃ কর্ণকে এই দুর্লভ বিদ্যা দান করিতে অস্বীকার করেন । 
সৃতপূত্র দিবাস্ত্রবিৎ হইলে পাছে রাষ্ট্রের কোন অমঙ্গল ঘটে, ইহাও আচার্ের প্রত্যাখ্যানের 
অন্যতর কারণ। কিন্তু আচার্য মনোভাব গোপন করিয়া বসুষেণকে বলিলেন যে, 
দিব্যান্ত্র-শিক্ষায় শুধু ব্রাহ্মণ ও সংযত ক্ষত্রিয়ের অধিকার | এইহেতু কর্ণকে তাহা শিখাইতে 
পারবেন না।" 
এই সময় হইতেই বসুষেণের চরিত্রে অঞ্জুন-বিদ্বেব দেখা দেয় । অঞ্জনের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া তিনি আপনার বীরত্ব প্রচার করিবেন__ এইরূপ একটি বাসনা তখন হইতেই তীহার 
মনে জাগিয়াছিল । আচার্য কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বসুষেণ মহেন্দ্রপর্বতে পরশুরামের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছেন | তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তিনি ভূগুগোত্রীয় ব্রা্মণ বলিয়া আপনার 
পরিচয় দিলেন । পরশুরাম তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন | 
বসুষেণ একদিন আশ্রমসমীপে সমুদ্রতীরে শস্ত্রাভ্যাস করিতেছেন, সেইসময না জানিয়া 
একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের হোমধেনুকে বধ করিয়াছিলেন । অনেক অনুনয়-বিনয়েও 
্রাঙ্মণের ক্রোধাগি শান্ত হইল না। ব্রাহ্মণ অভিসম্পাত করিলেন-_যাঁহার সহিত 
প্রতিযোগিতা করিয়া তুমি নিত্য শস্ত্রাত্যাস করিতেছ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভূমি 
তোমার রথচক্র গ্রাস করিবে । সেই অবসরে প্রতিপক্ষ তোমার শিরশ্ছেদ করিবেন" ।* 
বসুষেণ গুরু পরশুরাম হইতে সরহস্য ব্রন্ষান্ত্বিদ্যা লাভ করিলেন । ব্রত, তপস্যা এবং 
শুশ্ষা দ্বারা তিনি গুরুকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । একদা পরশুরাম ক্লান্ত হইয়া শিষ্য 
বসুষেণের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন । সেইসময় মাংস-শোণিততুক্‌ এক কৃমি 
বসুষেণের উরু ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল । পাছে গুরুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, 
এই ভয়ে বসুষেণ একটুও নড়িলেন না, অসহ্য ব্যথা সহ্য করিতে লাগিলেন । শরীরে রক্তের 
স্পর্শ লাগিবামাত্র পরশুরামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বসুষেণকে এই রক্তপাতের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই কৃমির কথা তাঁহাকে বলিলেন । পরশুরামও নিকটস্থ সেই ভীষণ 


৯৫ 


কৃমিকে দেখিতে পাইলেন | পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বসুষেণকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
অতিদুঃখমিদং মুঢ় ন জাতু ব্রাহ্ণঃ সহেৎং 
ক্ষত্রিয়স্যেব তে ধৈর্যং কাময়া সত্যমুচ্যতাম ॥ শা ৩২৫ 

_-হে মূঢ়, ব্রাহ্মণ কখনও এত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না | তোমার ধৈর্য ক্ষত্রিয়ের মত, 
সত্য কথা বল-_তুমি ক্ষত্রিয় কি না। 

বসুষেণ তখন নিজেকে সৃতপুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন । বিদ্যাপ্রদ গুরুর গোত্র অনুসারে 
তিনি আপনাকে “ভার্গব' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন-_ইহাও প্রকাশ করিলেন । 
ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরাম শিষ্যকে ক্ষমা করিলেন না । অভিসম্পাত করিলেন_-“যেহেতু 
রহ্ধান্ত্রের লোভে তুমি আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছ, সেইহেতু মৃত্যু সন্নিহিত হইলে 
্রহ্ধান্ত্রের জ্ঞান তোমার তিরোহিত হইবে |” এই বলিয়া পরশুরাম বসুষেণকে বিদায় করিয়া 
দিলেন ।" 

শান্ত্রবিদ্যায়ও বসুষেণ কম ছিলেন না । বেদাদিশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং 
তিনি প্রত্যহ বেদপাঠ, উপাসনা প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন করিতেন | * বসুষেণ সূর্যের 
উপাসক ছিলেন । মধ্যাহ-কাল পর্যন্ত তিনি সূর্যের উপাসনা করিতেন । * সেই উপাসনার 
সময় অনেক ব্রাহ্মণ দান-প্রাপ্তির আশায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতেন । তৎকালে 
বসুষেণ কোন প্রার্থীকে নিরাশ করিতেন না । “* তাঁহার দানশীলতা ছিল অসাধারণ । পরবর্তী 
কবিগণ তাঁহার দান বিষয়ে নানা উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন । 

বসুষেণ প্রথম হইতেই দুযেধিনের পক্ষপাতী ছিলেন। পাগুবদের উপর বিশেষতঃ 
অর্জুনের উপর তাঁহার বিদ্বেষ সহজাত | অনুমান হয়, দ্রোণাচার্যের নিকট শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার 
রর প্রতি আচার্যের পক্ষপাত দেখিয়াই বসুষেণ সমধিক অ্জুনবিদ্বেষী হইয়া 

বে 

কুমারগণের শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পর হস্তিনাপুরে সভা করিয়া আচার্য দ্রোণ শিষ্যগণের 
পটুতা প্রদর্শন করিতেছিলেন | দ্রোণশিষ্য বসুষেণও সেই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন । 
আচার্ষের আদেশে বসুষেণ নানাবিধ কৌশল প্রদর্শন করার পর দুষেধিন বিশেষ প্রীত হইয়া 
বসুষেণকে আলিঙ্গন করিলেন, বসুষেণও দুযেধিনের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং অজ্জুনের 
সহিত দ্বন্দবযুদ্ধ করিতে চাহিলেন | আচার্য কপ অঞ্জুনের বংশ-পরিচয় দিয়া বসুষেণকে 
বলিলেন-__তোমারও বংশের পরিচয় দাও, অতঃপর অর্জুন তোমার সহিত ছন্যুদ্ধে প্রবৃত্ত 


হইবেন । 
এবমুস্তস্য কর্ণস্য ব্রীড়াবনতমাননম্‌ । 
বভৌ বষস্ধিবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা ॥ আদি ১৩৬৩৪ 
__এই কথায় বসুষেণ অতিশয় লঙ্জিত হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন । তাঁহার 
মুখখানি বযাঁজলক্রিন্ন বৃস্তচ্যুত পদ্মের ন্যায় দেখাইতেছিল । 
কুরুবংশীয় পাণুপুত্র পৃথাতনয়ের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে যে-প্রকার কৌলীন্য থাকা 
প্রয়োজন, তাঁহার সেইপ্রকার বংশমযাদা নাই, ইহা বসুষেণ জানিতেন। তিনি 
জানিতেন-_-তীঁহার পরিচয় শুধু সৃতনন্দন মাত্র ৷ এই গ্লানিতেই কোন পরিচয় না দিয়া তিনি 
চুপ করিয়া রহিলেন । দুযেধিন সেই মুহূর্তেই বসুষেণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন । 
এখন রাজার সহিত রাজপুত্রের ছন্ঘযুদ্ধে আর কোন বাধা রহিল না । বসুষেণ দুযেধিনের এই 
বদান্যতার কথা কখনও ভোলেন নাই ।১ 
এই সময়ে সৃত অধিরথ বসুষেণের অমঙ্গল আশঙ্কায় লাঠিতে ভর করিয়া রঙ্গস্থলে 
৯৬ 


উপস্থিত হইলে বসুষেণ তীহার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়াছেন ৷ ভীমসেন তাঁহাকে 
সৃতপুত্র বলিয়া ঠাট্টা করিলে তিনি 
গগনস্থং বিনিঃশ্বস্য দিবাকরমুদৈক্ষত | আদি ১৩৭।৮ 

_ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশস্থ সূর্যের দিকে তাকাইলেন | (তবে কি বসুষেণ তখনই 
তীহার জন্মবৃত্বাত্ত জানিতে পারিয়াছিলেন ? জানিয়া থাকিলেও পালক পিতা অধিরথের 
প্রতি তীহার যে ব্যবহার দেখা যায়, তাহা বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত) | 

দুষেধিন ভীমের ঠাট্রার সমুচিত উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই । তিনি বসুষেণের জন্ম 
সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন | তাই ভীমকে বলিয়াছেন-_ 

কথমাদিতাসদৃশং মৃগী ব্যাঘ্বং জনিষ্যতি । আদি ১৩৭।১৬ 

_-আদিত্যসদৃশ এই পুরুষশাদুলের জননী কি কখনও মুগী হইতে পারে ? 

রঙ্গভূমিতে বসুষেণের শস্ত্রকৌশল ও তেজম্বিতা দেখিয়া যুধিষ্ঠিবের মনে হইল-_এরূপ 
ধনুর্ধর আর পৃথিবীতে নাই ।৯ৎ 

এই রঙ্গভূমির পরীক্ষার পর হইতেই পাগুবদের প্রতি বসুষেণের ঈষাঁ ও নীচতা 
বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে | অল্পদিন পরেই দেখা যায়, জতুগৃহদাহের ষড়যন্ত্রে 
দুযেধিনের সহিত তিনিও লিপ্ত আছেন ১ 

রঙ্গসভায় ভীমাদিকৃত অপমানের কিছুদিন পরেই নীচকুলে জন্ম বলিয়া দ্রুপদরাজদুহিতা 
কৃষ্ণা তাঁহাকে ব্বয়ংবর-সভায় অপমানিত করিয়াছেন । বসুষেণও কৃষ্তার বরমাল্য প্রার্থীদের 
অন্যতম | সমাগত নৃপতি ও রাজপুত্রগণের অনেকেই লক্ষ্যবেধে অকৃতকার্য হইয়াছেন । 
বসুষেণ ধনুতে বাণ যোজনা করিতেই কৃষ্ণা উচ্চস্বরে বলিলেন-__“আমি সৃতপুত্রকে বরণ 
করিব না ।' বসুষেণ আপনাকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়া নিরস্ত হইলেন এবং সূর্যের 
দিকে তাকাইলেন | 

এইসকল অপমানের জ্বালায়ই পাগুবদের সম্বন্ধে এই বীর পুরুষের ঈষাঁ শতগুণ বদ্ধিত 

| 

ভীল্ম, দ্রোণ এবং বিদুর দুযেধিনকে সাধু পরামর্শই দিতেন-_যাহা শ্রেয়ঃ হইলেও 
দুযেধিনের প্রেয়ঃ হইত না । বসুষেণও দুযেধিনের ন্যায় সেইসকল সৎপরামর্শ সহ্য করিতে 
পারিতেন না । অনেক সময় গুরুজনকে নীচ ভাষায় আক্রমণ করিতেন । এইপ্রকার ধৃষ্টতা 
তাহার চরিত্রে বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে | 

সকল কাজেই তিনি কুরুরাজ দুযেধিনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ | দুযেধিনের সংসর্গদোষে 
তাহার পতন ঘটিয়াছে, অথবা তীহার সংসর্গদোষে দুযেধিনের পতন ঘটিয়াছে-_তাহা বলা 
শক্ত | পাগুব সম্পর্কে তিনিও দুযেধিনের ন্যায় অশিষ্ট এবং নীচ | কলিঙ্গরাজের কন্যার 
স্বয়ংবরসভায় কন্যাহরণে বসুষেণই দুযেধিনের প্রধান সহায় ছিলেন |” মগধরাজ জরাসন্ধ 
একদা বসুষেণকে দ্বৈরথযুদ্ধে আহান করেন । সেই যুদ্ধে বসুষেণ জয়লাভ করিয়াছেন । 
বিজিত মগধরাজ বসুষেণকে মগধরাজ্যের “মালিনী” নগরী দান করিয়াছেন | 

সৃতগুহে প্রতিপালিত বসুষেণ সূতোচিত জাতকমাদি সংস্কারেই সংস্কৃত হইয়াছিলেন । 
তিনি একাধিক সূতদুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় ।৯ বৃষসেন, 
ভানুসেন এবং সুষেণ নামে তাঁহার তিন পুত্রের সহিত আমাদের পরিচয় হয় । সকলেই 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাগুবদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন ।+* 

দ্যুতসভায় লাঞ্ছিতা কৃষ্থাকে দুঃশাসন যখন “দাসী বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, তখন 
বসুষেণ অতিশয় হষ্টচিন্তে অট্রহাস্যে দুঃশাসনের সম্বোধনের প্রশংসা করিয়াছেন । 


৪৭. 


ধৃতরাষ্ট্রপৃত্র বিকর্ণ সভাস্থলে কৃষ্তার লাঞ্কনার জন্য সভাসদ্গণকে ধিক্কার দিতে থাকিলে 
বসুষেণ বিকর্ণের প্রতিও কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণাকে “বেশ্যা, বলিতেও তাঁহার 
রসনা কুঠিত হয় নাই | তাঁহারই আদেশে দুঃশাসন কৃষ্তার বস্ত্-হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।+১ 
এই হীনতা নিতান্তই কাপুরুষোচিত | স্বয়ংবর-সভায় কৃষ্ণার সদন্ত প্রত্যাখ্যান বসুষেণকে 
গীড়া দিতেছিল। সুযোগ উপস্থিত হইতেই তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যবহার নিতান্তই কদর্য, ইহাতে মতদ্বৈধ 
থাকিতে পারে না। ইহাতেও কর্ণের প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি শান্ত হয় নাই | দাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে 
অবহিত হইবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশ্য সভায় উপদেশচ্ছলে কৃষ্কাকে এবং পাগুবগণকে 
কঠোর ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন নাই |" 

দ্বিতীয়বার দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাগুবগণ অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছেন । আর কিছু 
করা যায় কি না-_ভাবিয়া দেখিবার নিমিত্ত দূষেধিন শকুনি, দুঃশাসন ও বসুষেণ সহ মন্ত্রণায় 
বসিলেন । বসুষেণ বীরদর্পে বলিলেন-_ “আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারি না । অতর্কিত 
আক্রমণ করিয়া পাগুবদিগকে হত্যা করিতে পারিলেই নিষ্কণ্টক হওয়া যায়” | সেই পরামর্শ 
অনুসারে তাঁহারা অরণ্যযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন | কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই দুক্বর্ম 
হইতে তাহাদিগকে বারণ করিয়াছেন । এই মন্ত্রণায়ও বসুষেণের যে নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহা বীরোচিত নহে । 

দ্বৈতবনবাসী পাগুবগণের দুঃখকষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে 
দুযেধিনের ঘোষযাত্রার আয়োজন । এই ব্যাপারেও বসুষেণই অগ্রণী | গর্ষবগণের সহিত 
যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনিই প্রথমতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন । দুযেধিনের কি গতি 
হইবে-_তখন তাহা ভাবিয়া দেখিবারও তাঁহার অবকাশ ঘটে নাই 1 পরে ভীম ও অঞ্জুনের 
বাহুবলে দুযেধিনাদি সপরিবারে গন্ধর্বপাশ হইতে মুক্ত হইলেন । শত্রুব সাহায্যে মুক্ত হওয়ায় 
দুযেধিনের গ্লানি উপস্থিত হইল । তিনি হস্তিনায় প্রবেশ না করিয়া রাজধানীর বাহিরে থাকিয়া 
অনশনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন । বসুষেণ এই সময়ে দুযেধিনকে যেসকল বাক্য 
প্রবোধ দিয়াছেন, সেইগুলি নিতান্তই বালকোচিত বলিয়া মনে হয় । তাঁহার বাক্যে চরম 
নিলজ্জিতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবোধ বাক্যের মূল সুর হইতেছে-__যুধিষ্টিরাদি তোমার প্রজা, 
রাজার বিপদে প্রজা সাহায্য করিতে বাধ্য | সুতরাং তোমার ইহাতে গ্লানির কোন কারণ 
নাই ।১* 

অতঃপর দুষেধিনকে খুশি করিবার নিমিত্ত বসুষেণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন । নানাদেশ 
জয় করিয়া তিনি প্রভূত ধনরত্ব আহরণ করিয়াছেন | দুষেধিনের “বৈষ্ব'যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে 
বসুষেণ প্রতিজ্ঞা করিলেন-অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত আমি অপরের দ্বারা পাদপ্রক্ষালন 
করাইব না, মাংস আহার করিব না এবং সুরা-পান করিব না। আমি আরও প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি যে, কোনও প্রার্থীকে নিরাশ করিব না ।”*" 

পাগুবদের বনবাসের বার বৎসর পূর্ণ হইলে ত্রয়োদশ বর্ষের প্রারভ্তে দেবরাজ ইন্দ্র 
একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে বসুষেণ সমীপে প্রার্থিৰপে উপস্থিত হইয়া বসুষেণের কবচ ও 
কুগুল ভিক্ষা চাহিলেন | কবচ ও কুগুল দান করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত 
হইতে হইবে-__এই কথা জানিয়াও বসুষেণ প্রার্থীকে বিমুখ করেন নাই । ব্রাহ্মণবেশী সূর্যদেব 
পূর্বেই বসুষেণকে এই বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিয়াছিলেন ৷ তাহাতেই বসুষেণ ছদ্মবেশী 
দেবরাজকে চিনিতে পারিলেন এবং সূর্যের পরামর্শ অনুসারে দেবরাজের নিকট শত্রুঘাতিনী 
একটি অমোঘা শক্তি প্রার্থনা করিলেন | দেবরাজ হইতে সেই বৈজয়ন্তী-শক্তিটি লাভ করিয়া 


৯৮ 


স্বহস্তে হাসিমুখে তিনি আপনার কবচ ও কুগুল ছেদন করিয়া ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলেন | 
সম্ভবতঃ কর্ণ কোন অভেদ্য বর্ম এবং কোন দেবদত্ত কুগুলের অধিকারী ছিলেন, তাহাকেই 
সহজাত বলা হইয়াছে । স্বহস্তে কবচটি কর্তন করিয়া দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 
“বৈকর্তন' নামে এবং কর্ণ হইতে ছেদন করিয়া কুগুল দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি “কর্ণ 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।৯ 

বসুষেণের দানশীলতার এই দুইটি উপাধি পুণ্য নামের মতই লোকমুখে উচ্চারিত হইয়া 
আসিতেছে । এইপ্রকার অতিদান ভাল কি মন্দ তাহা বিচার্য বিষয় হইলেও এই আত্মত্যাগ 
কর্ণচরিত্রকে মহনীয় করিয়াছে, সন্দেহ নাই । 

কর্ণচরিত্রে মহত্ব এবং নীচত্ব দুই-ই পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায় । বিরাটরাজার 
গোহরণের উদ্দেশ্যে দুযোধিন যাত্রা করিয়াছেন । ভীন্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রমুখ যোদ্বাবৃন্দও 
তাঁহার অনুগামী হইলেন । বিনা যুদ্ধে গোধন হরণ করা সম্ভবপর হইল না। যুদ্ধক্ষেত্রে 
বৃহননলারূপী অর্জুনকে দেখিয়া ভীম্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরগণ প্রমাদ গণিতে লাগিলেন, কিন্তু 
কর্ণের আত্মপ্রশংসা ও বীর্যশ্লাঘা মাত্রা অতিক্রম করিল ।৯ দ্রৌণি এই ওদ্ধত্য সহ্য করিতে না 
পারিয়া কর্ণকে কঠোর ভাষায় দুই চারিটি কথা শোনাইয়া দিলেন । পিতামহ ভীনম্ম মধ্যস্থরূপে 
উভয়ের বিবাদ মিটাইয়াছেন । কর্ণ অচিরেই তাঁহার আত্মশ্লাঘার ফল লাভ করিলেন । 
প্রথমতঃ কর্ণের সঙ্গেই বৃহন্নলার যুদ্ধ হইল । কর্ণ অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পৃষ্টপ্রদর্শন 
করিলেন ।* পুনরায় তিনি পলায়নে বাধ্য হইয়াছিলেন ।* 

কর্ণের রথের এবং ধবজের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত । তাঁহার রথের 
ঘোড়া ছিল সাদা রংএর | রথের শুভ্র পতাকায় হাতী বাঁধিবার শিকল বা দড়ি আঁকা ছিল । 
সেই শিকল ইন্দ্রধনুর মত দেখাইত | তাঁহার ধনুর পৃষ্ঠদেশ ছিল সুবর্ণনিরমিত। স্বয়ং বিশ্বকমা 
ইন্দ্রের নিমিত্ত সেই ধনু নিমণি করিয়াছিলেন । ইন্দ্র সেই দিব্য ধনু পরশুরামকে দান করেন । 
শস্ত্রগুরু পরশুরাম হইতে কর্ণ তাহা প্রাপ্ত হন । সেই ধনুর নাম ছিল-_“বিজয়' |” তিনবার 
সাক্ষাৎ-সমরে অর্জুনের শৌর্যবীর্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কর্ণ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন 
হইতে পারেন নাই । তাঁহার আত্মশ্লাঘার প্রবৃত্তি কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই । এই দোষে তিনি 
তীম্ম ও দ্রোণের বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু দোষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই ।* 

বনবাস এবং অজ্জাতবাসের তেরবৎসরের পর যুধিষ্টির সন্ধির প্রস্তাব করিলে দুষেধিন 
কিছুতেই রাজী হইলেন না । দুযেধিনের এই ওদ্ধত্যে কর্ণই প্রধান সহায় । তিনি পুনঃপুনঃ 
বলিতে লাগিলেন__“ভয় কি, আমিই পাগুবগণকে বধ করিতে পারিব' | ভীম্ম কর্ণের এই 
প্রগল্ভতা সহ্য করিতে না পারিয়া অর্জুনের সঙ্গে তীহার যে কিছুতেই তৃলনা হইতে পারে 
না__এই কথাটি স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিলেন । অভিমানী কর্ণ ভীম্মের তিরস্কারে আহত 
হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভীম্মের সহিত মিলিতভাবে তিনি কখনও যুদ্ধ করিবেন না।* 
কর্ণের এই প্রতিজ্ঞার ফলে কুরুক্ষেত্রসমরে দুষেধিনের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল । 

কুরুসভায় দৌত্যকর্মে উপস্থিত কৃষ্ণকে বন্দী করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যে চক্রান্ত 
হইয়াছিল, সেই চক্রান্তকারীদের মধ্যে কর্ণও প্রধান একজন ।* 

শান্তিস্থাপনে বিফলকাম শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্যে প্রত্যাবর্তনের সময় কর্ণকে দুযোধিন হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে পাগুবপক্ষে সংগ্রহ 
করিতে পারেন কি না-_সেই চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই । কিন্তু দৃঢ়চেতাঃ কর্ণকে তিনি 
কিছুতেই টলাইতে পারেন নাই। দুযেধিনের প্রতি কর্ণের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম । কোন 
প্রলোভনেই তিনি ভোলেন নাই । * এই ব্যাপারে কর্ণের যে মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার 


তুলনা হয় না। এইখানে দেখিতেছি_ কর্ণ তাঁহার জন্ম-রহস্য ভালরূপেই জানিতেন | কি 
উপায়ে জানিযাছেন, তাহা তিনি কুষ্ণকে বলেন নাই | এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিত্রের আরও 
একটি মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন__ 
যদব্রুবমহং কৃষ্ণ কটুকানি স্ম পাণগুবান্‌। 
প্রিয়ার্থং ধার্তরাষ্ট্রস্য তেন তপো্য হ্যকন্মণা ॥ উ ১৪১।৪৫ 
_হে কৃষ্ণ, দুযেধিনের সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি পাগুবদের প্রতি নানা কটুবাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছি। সেইসকল দুঙ্র্মের জন্য আমি অনুতপ্ত । 
কুরুক্ষেত্রেব মহাযুদ্ধ যখন অনিবার্ধ হইয়া উঠিল, তখন একদিন মধ্যাহ্নে জননী কুন্তীদেবী 
কর্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন | 
আত্মজস্য ততস্তস্য ঘৃণিনঃ সত্যসন্ষিনঃ | 
গঙ্গাতীরে পৃথাশ্রৌধীদ্বেদাধাযননিস্বনম্‌ ॥ উ ১৪৪।২৭ 
_ বুস্তী গঙ্গাতীবে সত্যসন্ধ দযাদ্রহৃদয পুত্রের বেদধবনি শুনিতে পাইলেন । 
কর্ণ প্রাঙ্মুখ উর্ধববাহু হইয়া সূর্যেব উপাসনা করিতেছিলেন । উপাসনান্তে তিনি কুস্তীকে 
দেখিতে পাইয়া প্রণাম কবিয়া যুক্তকরে বলিলেন-__ 
বাধেয়োহহমাধিবথিঃ কর্ণস্বামভিবাদযে | 
প্রাপ্তা কিমর্থং ভবতী ব্রহি কিং করবাণি তে ॥ উ ১৪৫1১ 
__রাধা ও অধিবথেব পুত্র আমি কর্ণ আপনাকে অভিবাদন কবিতেছি । আপনি কি উদ্দেশ্যে 
আমার নিকট আসিযাছেন, আমি কি করিব_ বলুন । 
উত্তবে কুস্তী বলিলেন,__-'বৎস, তুমি কুস্তীর পূত্র, অধিবথ তোমার পিতা নহেন । তুমি 
আমারই কানীন-পুত্র, সূর্যদেব তোমাব জনক | বৎস, তুমি অঞ্জুনের সহিত মিলিত হইযা 
যুধিষ্ঠিরের এশ্বর্য ভোগ কর । তুমি ও অভ্জুন কৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় মিলিত হইলে জগতে 
তোমাদের অসাধ্য কর্ম কিছুই থাকিবে না । দেবগ্ণেব দ্বারা পবিবৃত প্রজাপতির ন্যায তুমি 
পঞ্চপাণ্ডবেব দ্বারা পবিবৃত হইয়া শোভিত হও | তুমি সর্বগুণে পাণ্ডবগণেব জোষ্ঠের 
উপযুক্ত | তুমি বীর্যবান্‌ পার্থ, তোমাকে যেন আর সৃতপুত্র বলা না হয়' |" ঠিক সেই মুহুর্তে 
কর্ণ তাঁহার জনক সূর্যেব বচনও শুনিতে পাইলেন । সূর্য বলিলেন_-বৎস, তোমার জননী 
যাহা বলিলেন, তাহা সত্য | তুমি জননীর বাক্য পালন করিলে কল্যাণ হইবে" ।% 
জনক-জননীর বচনে সতাধৃতি কর্ণের বুদ্ধি বিচলিত হয নাই । তিনি জননীকে 
বলিলেন-_হে ক্ষত্রিয়ে, যদিও আপনার আদেশ পালন করা আমার ধর্ম, তথাপি আমি 
তাহা পালন করিতে অসমর্থ । 
অকরোন্মযি যৎ পাপং ভবতী সুমহাত্যয়ম্‌। 
অপাকীণেহিস্মি যন্মাতস্তদ্যশঃবীর্তিনাশনম্‌ ॥ 
অহঞ্চেৎ ক্ষত্রিয়ো জাতো ন প্রাপ্তঃ ক্ষত্রসৎক্রিয়াম । 
ত্বৎকৃতে কিন্তু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুয্যন্মিমাহিতম্‌ ॥ উ ১৪৬1৫,৬ 
-__-হে মাতঃ, আমাকে তাগ করিয়া আমার প্রতি আপনি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহাতেই 
আমার জীবন অভিশপ্ত হইয়া পড়িযাছে । আমি ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত হইয়াও ক্ষত্রোচিত 
সংস্কারে সংস্কৃত হই নাই, শুধু আপনার অবিচারেই আমার এই দুর্গাতি ঘটিয়াছে। ইহা 
অপেক্ষা শত্রুতা আর কি হইতে পারে ? আমার সেইসকল সংস্কাবের বেলা আপনি কিছুমাত্র 
অনুকম্পা প্রদর্শন করেন নাই, এখন কেন আমাকে দয়া করিতেছেন ? 
ন বৈ মম হিতং পূর্ববং মাতৃবচ্চেষ্টিতং ত্বয়া। 


৯০০ 


সা মাং সংবোধয়স্যদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী ॥ উ ১৪৬।৮ 
__পূর্বে আপনি কখনও মাতৃবৎ আমার হিতের চেষ্টা করেন নাই, এখন সেই আপনি শুধু 
আত্মহিতার্থে আমাকে উপদেশ দিতেছেন। 
কৃষ্ণার্জুন আজ মিলিত হইয়াছেন । এই মিলন সকলেবই ভয় উৎপাদন করিতেছে । এই 
সময় আমি পার্থপক্ষে মিলিত হইলে কি সকলে আমাকে ভীত মনে করিবে না ? পাগুবগণ 
আমাকে ভ্রাতা বলিয়া জানেন না, এখন যুদ্ধকালে সেই পরিচয় দিলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি 
বলিবেন £ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ আমাকে যথেষ্ট সম্মান করেন এবং আপন জন বলিয়া ভাবেন । 
আমি কি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি ? আমি সত্য করিয়া বলিতেছি-_-ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের 
কল্যাণার্থে আপনার পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিব । সুতরাং আপনার বাক্য পালন করিতে 
পারিব না। যেহেতু আপনি আমার কাছে আসিয়াছেন, সেইহেতু আপনার সম্মান রক্ষার্থে 
বলিতেছি, অঞুন ব্যতীত অপর চারি ভ্রাতাকে বধ করা সম্ভবপর হইলেও বধ করিব না, শুধু 
অর্জুনের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিব । 
ন তে জাতু নশিষাস্তি পুত্রাঃ পঞ্চ যশম্ষিনি | 
নিরজ্জুনাঃ সক্া বা সার্জুনা বা হতে ময়ি॥ উ ১৪৬।২৩ 
__হে যশস্বিনি, আপনাব পাঁচ পুত্র কখনও হত হইবেন না । অর্জুন হত হইলে কর্ণ সহ পাঁচ 
পুত্র থাকিবেন, আর আমি হত হইলে অঞ্জন সহ পীাঁচপুত্র থাকিবেন । 
কর্ণের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কুস্তী কাঁপিতে কাঁপিতে কর্ণকৈে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ 
করিলেন । ধৈর্যবান্‌ অকম্পিত কর্ণও আপন গৃহে চলিয়া গেলেন । 
এই কর্ণকুস্তী-সংবাদে কর্ণ অকপটে তাঁহার সকল ক্ষোভ ও দুঃখ জননীর নিকট প্রকাশ 
করিযাছেন, ধৈর্য হারান নাই । জননীর আগমনকে সার্থক করিবার নিমিত্ত তিনি যে প্রতিজ্ঞা 
কবিয়াছেন-_তাহাতেও তীহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা 
দুযোধিনের ক্ষতি হইয়াছিল । ইহাতে কর্ণচরিত্রে কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে 
বলিয়া মনে হয় । 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছে । কাহার কতটুকু সামর্থ্য আছে-_-এই বিষয়ে 
দুযেধিন ভীম্মকে প্রশ্ন করিলে পর রথাতিরথগণনা-প্রসঙ্গে ভীকম্ম দুযেধিনকে 
বলিয়াছেন__“তোমার সবাপেক্ষা প্রধান সহায় কর্ণ রঘীও নহেন, অতিরথও নহেন । 
বিমুক্তঃ কবচেনৈষ সহজেন বিচেতনঃ । 
কুগুলাভ্যাঞ্চ দিব্যাভ্যাং বিযুক্তঃ সততং ঘৃণী ॥ 
অভিশাপাচ্চ রামস্য ব্রাহ্মণস্য চ ভাষণাৎ । 
করণানাং বিয়োগাচ্চ তেন মেহদ্ধরথো মতঃ ॥ উ ১৬৭1৫. ৬ 
_কবচ ও দিব্যকুগুলবিহীন স্বভাবতঃ মূর্খ পরনিন্দক কর্ণকে পরশুরাম ও ব্রাহ্মণের 
অভিশাপবশতঃ অর্ধরথ বলিয়া আমি মনে করি'। 
আচার্য দ্রোণও বলিয়াছেন যে. অতাস্ত অহঙ্কারী এবং প্রত্যেক যুদ্ধে পষ্প্রদর্শন করার 
জন্য তিনিও কর্ণকে অর্ধরথ বলিয়াই মনে করেন |: 
ভীম্ম ও দ্রোণের মন্তব্য শুনিয়া কর্ণ ক্রোধে উন্মন্তপ্রায় হইয়া ভীম্মকে অনেক কটুবাক্য 
শোনাইয়াছেন । পরিশেষে দুূযেধিনকে বলিয়াছেন, যেহেতু ভীম্ম সেনাপতি-পদে বৃত 
হইয়াছেন সেইহেতুঁ- 
নাহং জীবতি গাঙ্গেয়ে যোৎস্যে রাজন্‌ কথঞ্চন | 
হতে ভীম্মে তু যোদ্ধাম্মি সর্বেবরেব মহারথেঃ.॥ উ ১৬৭।২৯ 


-__হেরাজন্‌ ! ভীম্ম জীবিত থাকিতে আমি কিছুতেই যুদ্ধ করিব না । ভীম্ম নিহত হইলে পর 
সকল মহারথের সহিত যুদ্ধ করিব । 
ভীম্মও কর্ণের কটু বাক্যে ও স্পধয়ি অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া অনেক কিছু ৰলিয়াছেন । দুষেধিন 
অনুনয়-বিনয়ে উভয়কে শান্ত করেন। ভীল্মই প্রথম তাঁহাকে অর্ধরথরূপে গণনা 
করিয়াছিলেন । দ্রোণাচার্য ভীম্মবচনেরই প্রতিধবনিমাত্র করায় দ্রোণাচার্যকে সম্বোধন করিয়া 
কর্ণ কিছু না বলিলেও ভীকম্মকে যে তিরস্কার করিয়াছেন, আচার্যও তাহাতেই তিরস্কৃত হইয়া 
মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন । 
কে কত দিনে পাণুব-সৈন্য নিধন করিতে পারিবেন-_দুযেধিনের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 
ভীম্ম ও দ্রোণ বলিয়াছেন-__দিব্যান্ত্রের প্রয়োগে একমাসে সম্ভবপর হইতে পারে | আচার্য 
কপ বলিয়াছেন__দুই মাসে, অশ্বথামা বলিয়াছেন__দশ দিনে । সর্বশেষে 
কর্ণস্তু পঞ্চরাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে মহাস্ত্রবিৎ । উ ১৯৫২০ 
_ মহান্ত্রবিৎ কর্ণ পাঁচদিনে পাণগুব-সৈন্য নিধন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন । 
কর্ণের কথা শুনিয়া ভীম্ম অট্রহাস্য করিয়া বলিলেন, “হে রাধেয়, যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণাজুনের 
সন্মুখীন না হওয়া পর্যস্ত অধিকতর স্পদ্ধিত বাক্যও বলিতে পারিবে ।' 
কর্ণের এই উক্তিতে সমধিক স্পর্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। অঞ্জনের বাহুবল ও কৃষ্ণের 
বুদ্ধিবলের বিষয় ভালরূপে জানিয়াও এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে তিনি লঙ্জা অনুভব করেন 
নাই । শুধু দুযোধনকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত এরূপ বলিয়াছেন. মনে হয় না। কর্ণের চরিত্রে 
আত্মশ্লাঘাপ্রবৃত্তি অতি প্রবল | 
যুদ্ধারস্তের পূর্বমুহূর্তে কৃষ্ণ কর্ণের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন-_“আমি শুনিয়াছি, তুমি 
নাকি ভীম্ম জীবিত থাকিতে যুদ্ধ করিবে না ? যদি তাহাই হয়, তবে যত দিন ভীম্ম জীবিত 
থাকিবেন, ততদিন পাগুবপক্ষে যোগ দিতে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি । পরে 
কৌরব-পক্ষে চলিয়া যাইবে ।' কর্ণ উত্তরে বলিলেন-_ 
ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি ধার্তরাষ্ট্রস্য কেশব । 
ত্ক্তপ্রাণং হি মাং বিদ্ধি দুয্যধিনহিতৈষিণম্‌ ॥ ভী ৪৩।৯২ 
--হে কেশব, আমি দুযেধিনের অপ্রিয় কর্ম করিতে পারিব না । দুযোধিনের হিতার্থে আমি 
প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি-_ইহা জানিবে । 
কর্ণের কৃতজ্ঞতা অনন্যসাধারণ | এই গুণটি কখনও তীহাকে পরিত্যাগ করে নাই । 
সমাপ্তির পর দুযেধিন শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিলেন । দুযোধিন 
বলিলেন-__ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরগণও যেন কিছুই করিতে পারিতেছেন না । এখন 
কি উপায় করা যায় £ 
কর্ণ বলিলেন__'রাজন্‌, তুমি শোক করিও না । ভীন্ম শস্ত্রত্যাগ করিলেই তোমার বিজয় 
সুনিশ্চিত । তুমি ভীম্মকে শস্ত্র ত্যাগ করাও | তারপর আমি সকল সৈন্যসহ পাগুবগণকে 
নিধন করিব ।' দুযেধিন কর্ণের বচনে আশান্বিত হইলেন |" 
কর্ণের এইপ্রকার অহঙ্কার ও ধৃষ্টতা সর্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা তীহার প্রকৃতিগত । 
যুদ্ধের দশম দিবসে ভীম্মের পতন ঘটিয়াছে। তিনি শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন ৷ এবার 
কর্ণও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন | তিনি নির্জনে অশ্রুপূর্ণলোচনে 
অভ্যেত্য পাদয়োরস্য নিপপাত মহাদ্যুতিঃ | ইত্যাদি । 
ভী ১২২৪,৫ 
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__ভীম্মের পাদযুগলে পতিত হইয়া বলিলেন-__হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তোমার পরম ছ্েষ্য চক্ষুঃশুল 
রাধেয় আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি । 

ভীম্ম সন্মেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন-_“বৎস, তুমি কুস্তীর তনয় 
এবং সূর্যদেব তোমার জনক, তুমি রাধা এবং অধিরথের তনয় নহ। নারদ ও ব্যাসদেব 
হইতে আমি ইহা জানিয়াছি । তোমার প্রতি আমার কোন দ্বেষ নাই, শুধু তোমার ওদ্ধত্য 
শান্ত করিবার নিমিত্ত তোমাকে কটুবাক্য বলিয়াছি' |" 

ভীম্ম আরও বলিলেন__ 

অকস্মাৎ পাগুবান্‌ সব্বনিবাক্ষিপসি সুব্রত । 


জাতোহসি ধন্মলোপেন ততস্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥ 

নীচাশ্রয়ান্মংসরেণ দ্বেষিণী গুণিনামপি | 

তেনাসি বহুশো রূক্ষং শ্রাবিতঃ কুরুসংসদি ॥ ভী ১২২।১১-১৩ 
__হে সুব্রত, বিনা কারণে তুমি পাণ্ডবগণকে হিংসা করিয়া থাক । ধর্মসঙ্গতভাবে তোমার 
জন্ম হয় নাই | সেই কারণে তোমার এইপ্রকার বুদ্ধি হইয়াছে । নীচ-সংসর্গে তোমার চরিত্র 
কলুষিত | এইহেতু গুণিগণকেও দ্বেষ করিয়া থাক | এইসকল কারণে কুরুসভায় তোমাকে 
অনেক কঠোব কথা বলিয়াছি । 

অতঃপর ভীন্ম কর্ণের শাস্ত্রজ্ঞান, সত্প্রীতি ও বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পাগুবদের 

সহিত সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন । কর্ণ উত্তরে বলিয়াছেন-_“হে 
মহাবাহো, আমি সমস্তই জানি এবং বুঝিতেছি । পাণ্ডব ও বাসুদেবের শৌর্বীর্ও আমার 
অজ্ঞাত নহে। 

অববীর্ণস্বহং কুস্ত্যা সূতেন চ বিবদ্ধিতঃ | 

ভুক্তবা দুয্যধিনৈশ্ব্যং ন মিথ্যা কর্তৃমুৎসহে ॥ 

বসুদেবসুতো যদবৎ পাগুবার্থে দৃঢব্রতঃ | 

বসু চৈব শবীরঞ্চ পুত্রদারং তথা যশঃ | 

সর্ববং দুয্যোধনস্যার্থে তাক্তং মে ভরিদক্ষিণ ॥ 


ন চ শকামবজষ্ট্রং বৈরমেতৎ সুদারুণম্‌ | 

ধনঞ্জয়েন যুধ্যেহহং যুধি সম্প্রীতমানসঃ ॥ 

অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ | 

যদুক্তং বিপ্রতীপং বা সংরস্তাচ্চাপলাত্তথা ৷ 

ষন্ময়েহ কৃতং কিঞ্ধিত্তন্মে ত্বং ক্ষস্তৃমহ্সি ॥ ভী ১২২২৪-৩৩ 
_ আমি কুস্তী দ্বারা পরিত্যক্ত এবং সূতের দ্বারা প্রতিপালিত | আমি দুষেধিনের এশ্বর্য ভোগ 
করিতেছি, তীহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিব না । বাসুদেব যেরূপ পাগুবহিতে রত 
আছেন, আমিও সেইরূপ দুযেধিনের হিতের নিমিত্ত আমার অর্থ, শরীর, পুত্র, দারা, যশ 
প্রভৃতি সমস্তই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি । এই সুদারুণ পাগুববৈর ত্যাগ করিতে পারিব 
না। হে বীর, তুমি অনুমতি দাও | তোমার অনুমতি লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমি অর্জুনের 
সহিত যুদ্ধ করিব । ক্রোধ বা চপলতাবশতঃ তোমাকে যে-সকল অযুক্ত বাক্য বলিয়াছি, 
অথবা তোমার সহিত যে-সকল অনুচিত আচরণ করিয়াছি, তুমি তাহা ক্ষমা কর-_এই 
প্রার্থনা ।, 
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ভীম্ম বলিলেন-_“বৎস, তুমি যদি একান্তই পাগুবদের সহিত বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে 
না পার, তবে 
যুধ্যস্ব নিরহঙ্কারো বলবীর্যাব্যপাশ্রয়ঃ | 
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ভী ১২২।৩৭ 
__অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর । ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর 
আর কিছু নাই | 
ভীম্মেব অনুমতি লাভ করিয়া কর্ণ পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 
দুযেধিনেব নিকট যাইবার উদ্দেশ্যে রথে আরোহণ করিলেন ।"* 
এই ভীক্মকর্ণ-সংবাদে কর্ণচরিত্র অতি উজ্ভ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুযেধিনের প্রতি 
অসাধারণ আনুগতা ও কৃতজ্ঞতা এবং স্বকৃত অপকর্মের জন্য অনুতাপ তাঁহার চরিত্রকে 
মহনীয় করিয়াছে । বিশেষতঃ তীহার অশ্ুজলে যেন দুক্কৃতরাশি বিধৌত হইয়া তাঁহার 
হাদয়ের প্রশস্ততা ও মাধুর্য সমধিক প্রকাশ পাইতেছে । 
যুদ্ধের দশ দিন কর্ণ শস্ত ধারণ করেন নাই ।** অভিমন্যুর মৃত্যুব পর অঞ্জনের 
জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দুূযেধিন সন্ত্রস্ত হইয়া কর্ণের শরণ লইয়াছেন। ইতিমধ্যে 
ভীমার্জনেব রণকৌশল দেখিয়া অতিদর্পিত কর্ণও যেন কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন | তিনি 
দুযোধনকে বলিতেছেন__ 
অদ্য যোৎস্যেহঞ্ভনমহং পৌরুষং স্বং ব্যপাশ্রিতঃ | 
ত্বদর্থং পুরুষব্যাঘ জয়ো দৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ দ্বো ১৪৩1৩০ 
__হে প্ুরুষব্যাঘ, আজ আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তোমার জয়ের নিমিত্ত অর্জনের 
সহিত যুদ্ধ করিব । কিন্তু যুদ্ধের জয় দৈবের অধীন | 
উদ্ধ পৌরুষবাদী বীবপুকষও আজ দৈবের দোহাই দিতেছেন | দ্রোণকৃত ব্যহ ভেদ 
করিয়া অঞ্জন জয়দ্রথকে বধ করিয়াছেন । এই ঘটনায় দূযেধিন অর্জনের প্রতি সেনাপতি 
দ্রোণাচার্যের পক্ষপাতেব আশঙ্কা করিয়াছিলেন । এই সময কর্ণ দুযোধিনকে 
বলিয়াছেন__.রাজন্‌, আচার্যকে সন্দেহ করা উচিত নহে ।তিনি অতি বৃদ্ধ এবং অঞ্জুন কৃতী, 
দক্ষ ও শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর | বিধির বিধানের উপর কাহারও হাত নাই, মনে হয় । আমরা এত 
কবিয়াও জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পাবিলাম না । কতপ্রকার ছলচাতুরী দ্বাবা পাণ্ডব-হত্যার 
চেষ্টা করিযাছি, সমস্তই বিফল হইল | যথাশক্তি যুদ্ধ কর, ফল বিধির হাতে' |” 
এই উক্তি হইতে মনে হয়, অঞ্জনের বীরত্ব দর্শনে কর্ণ কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। 
অন্ুনেব প্রশংসা করিতেও এখন তিনি কুষ্ঠিত নহেন । কিন্তু ইন্দ্রপ্রদত্ত একবীরঘাতিনী শক্তি 
তাঁহার হাতে থাকায় তিনি অজ্রনবধের আশাও পোষণ করেন । যুদ্ধক্ষেত্রে অঞ্জনের বীরত্ব 
দেখিয়া দুযোধন ভীত হইয়াছেন | কর্ণ তখন আস্ফালন করিয়া বলিতেছেন-__ 
পরিত্রাতুমিহ প্রাপ্তো যদি পার্থং পুরন্দরঃ | 
তমপ্যাশড পরাজিতা ততো হস্তাম্মি পাগুবম্‌ ॥ দ্রো ১৫৬৫ 
_ আজ যদি স্বয়ং ইন্দ্রও অর্জুনকে বক্ষা করিতে আসেন, তথাপি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া 
অভ্ভনকে বধ করিব । 
সর্বে্বষোমেব পাথানাং ফাল্সুনো বলবত্তরঃ । 
তস্যামোঘাং বিমোক্ষ্যামি শক্তিং শক্রবিনির্মিতাম ॥ ইত্যাদি । 
দ্রো ১৫৬।৮-১৬ 
__ঁকল পুথাতনয়ের মধ্যে অজ্জনই সমধিক বলশালী । ইন্দ্রনির্মিত শক্তি তাহার উপরই 


৯০৪ 


নিক্ষেপ করিব । অঞ্জন নিহত হইলে তাহার ভ্রাতুগণ তোমার আনুগত্য স্বীকার করিবে, 
অথবা পুনরায় অরণ্যে চলিয়া যাইবে | আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিষাদের কোন কারণ 
নাই । আমি পাগুব, পাঞ্চাল, কেকয়, বৃষ প্রভৃতি সকলকেই সংহার করিব । 

কর্ণের আস্ফালন দেখিয়া কৃপাচার্য তাঁহাকে কঠোরভাবে ঠাট্টা করিয়াছেন, তিরস্কারও 
করিয়াছেন । পরস্তু কর্ণ দমিবার পাত্র নহেন । তিনি পুনরায় তাহার বাসবদত্ত শক্তির কথা 
বলিয়া কৃপাচার্ষের প্রতি দুবক্যি প্রয়োগ করিয়াছেন । এমন কি, পুনরায় এইরূপ বলিলে 
তাঁহার জিহাচ্ছেদ করিবেন বলিয়াও শাসাইয়াছেন | 

অশ্বখামা মাতুলের এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণের শিরশ্ছেদন করিতে 
অসিহস্তে ধাবিত হইলেন । দুষেধিন ও কুপাচার্য তাঁহাকে ধরিয়া থামাইলেন । দুযেধিনের 

অনুনয়-বিনয়ে উভয়ই কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছেন । পুনরায় পাণগুবপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ত 
হইল 1** এই সময়ে কর্ণ মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন । কৃষ্ণ তাঁহার ইন্দ্রদত্ত শক্তির বিষয় 
জানিতেন | এইহেতু কিছুতেই তিনি অঞ্জুনকে কর্ণেব সম্মুথীন হইতে দেন নাই । ত্রয়োদশ 
দিবসে যুদ্ধ সমাপ্তিব পর রাত্রিকালেও ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল | সেই যুদ্ধে ভীমের 
হিডিম্বাগর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচও যোগ দিয়াছিলেন । কৃষ্ণের পরামর্শেই তাঁহাকে অশ্বথামা, 
কর্ণ প্রমুখ বীরগণেব সহিত যুদ্ধ করিবাব নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । মায়াবী ঘটোৎকচের 
সহিত যে কৌববপক্ষের অসংখ্য সৈন্য নিহত হইল | ঘটোৎকচের বিক্রমে দুযেধিন ভীত 
হইয়া পড়িলেন । ঘটোৎকচ কর্ণকে আক্রমণ করিয়া এরূপ ভীষণ বিক্রম প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন যে, কর্ণও প্রমাদ গণিতেছিলেন । রাক্ষস অলায়ুধ দুযেধিনের পক্ষে যোগ দিয়া 
ঘটোৎকচের হাতে প্রাণ হারাইলেন ৷ কৌরব-পক্ষে ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠিল | মায়াবী 
ঘটোৎকচ কৌরবসেনা নিশ্চিহ্ন করিবেন ভাবিয়া ভীত সন্ত্রস্ত কৌরবগণ ইন্দ্রত্ত শক্তির দ্বারা 
ঘটোৎকচকে বধ করিবার নিমিত্ত বাকুলভাবে কর্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন । কর্ণ বিপন্ন 
হইয়া সেই “বৈজযন্তী”শক্তি নিক্ষেপ করিতে বাধা হইয়াছেন | ঘটোত্কচ নিহত হইলেন, 
কিন্তু কর্ণ আজ শক্তিহীন হইয়াছেন দেখিয়া বাসুদেব অর্জুনকে আলিঙ্গন কবিয়া আনন্দ 
করিতে লাগিলেন । অঞুনবধের উদ্দেশ্যেকর্ণের সযত্বসঞ্চিত বাসবপ্রদত্ত শক্তি ঘটোত্কচের 
প্রাণ হরণ করিয়া উর্ধেব অন্তহিত হইয়া গেল ।*" 

অবস্থার চাপে পড়িয়া কর্ণ তাঁহার বৈজয়ন্তী-শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিতে 
বাধা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই । কিন্তু আমাদেব মনে হয়, তিনি যদি স্থিববুদ্ধি হইতেন, তবে এই 
মহাস্ত্রকে নিশ্চয়ই অন্ভন-নিধনের নিমিত্ত সযত্তে রক্ষা করিতেন । ভাগ্যহত কর্ণের এই 
বুদ্ধিভ্রংশে আমাদের দুঃখ হয় । কৃষ্ণের বুদ্ধিবলেই অবস্থার বিপাকে কর্ণ রিক্ত হইলেন । 

আচার্য দ্রোণের পতনের পর যুদ্ধের ষোড়শ দিবসের পৃবাহ্ে কর্ণ কৌরবপক্ষের 
সেনাপতির পদে বৃত হইয়াছেন |” অভিষিক্ত হইয়াই কর্ণ পুনরায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ 
অহঙ্কার প্রকাশ করিযা দুযেধিনকে আশ্বীস দিয়া বলিতে লাগিলেন-__ 

জেষামি পাণগুবান্‌ সব্বনি সপুত্রান্‌ সজনার্দনান্‌। 


স্থিরো ভব মহারাজ জিতান্‌ বিদ্ধি চ পাগ্ুবান ॥ ক ১০1৪০, ৪১ 
_-সপত্র পাণুবগণকে জনাদনের সহিত আমি জয় করিব | মহারাজ, তুমি স্থির হও, 
পাণ্ডবগণ জিত হইয়াছেন- ইহা মনে কর। 
এখন হইতে কর্ণ তাঁহার “বিজয়'-নামক দিব্য ধনুর প্রভাব বর্ণনা করিয়া দুষেধিনের চিত্তে 
আশার সঞ্চার করিতে লাগিলেন । এই ধনু অর্জুনের গাণ্তীব হইতেও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং অঞ্জুনকে 
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জয় করিতে তীহাকে কোন বেগ পাইতে হইবে না- ইত্যাদি সাহঙ্কার বচনে হতাশ 
দুযোধনকে পুনঃপুনঃ প্রবোধ দিতে লাগিলেন ।** 
কৃষ্ণ অঞ্জনের সারথি হইয়াছেন, এইজন্যই অর্জুনের সমধিক বীরত্ব প্রকাশ পাইতেছে। 
সুতরাং তিনিও যদি উপযুক্ত সারথি লাভ করেন, তবে তীহার জয় সুনিশ্চিত | এই কথা 
বলিযা শল্যকে তাহার সারথ্যে বরণ করিবার নিমিত্ত কর্ণ নিজেই প্রস্তাব করিয়াছেন এবং 
শল্যেব শক্তিসামর্থাকীতনে পঞ্চমুখ হইয়াছেন |" 
দুযোধনের মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়াই প্রথমতঃ শল্য ক্রোধে অগ্নিশমা হইয়া উঠিলেন । 
তিনি এই প্রস্তাবে নিজকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিযাছেন । দুযেধিন অনেক স্তবস্তৃতি 
করিয়া শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষাও শক্তিমান্‌ বীরপুরুষ বলার পরে শল্য শ্রীত হইয়া কর্ণের 
সারথ্য স্বীকার করিলেন । পরস্তু তিনি রণক্ষেত্রে কর্ণকে সমীহ করিয়া কথা বলিতে পারিবেন 
না, যেমন খুশি কথা বলিবেন__এই শর্ত আরোপ করিলে পর অগত্যা দূযেধিন তাহাতেই 
সম্মত হইলেন |" 
দুযেধিন কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত না জানিলেও তাহার ধারণা ছিল যে, কর্ণ নিশ্চয়ই সৃতবংশে 
জাত নহেন । তিনি শল্যকে বলিয়াছেন-_ 
নাপি সুতকুলে জাতং কর্ণ মন্যে কথঞ্চন। 
দেবপুত্রমহং মন্যে ক্ষত্রিয়াণাং কুলোপ্তবম্‌ ॥ 


কথমাদিত্যসদৃশং মুগী ব্যাঘ্ং জনিষ্যতি | 


মহাত্মা হ্যেষ রাজেন্দ্র রামশিষ্যঃ প্রতাপবান্‌ ॥ ক ৩৪।১৫৪-১৫৮ 

_-আমি কিছুতেই কর্ণকে সৃতবংশজাত বলিয়া মনে করি না। তাহাকে আমি ক্ষত্রিয়া 
জননীর গভজাত এবং দেবপুত্র বলিয়াই মনে করি । এই আদিতাসদৃশ নর-ব্যাঘ্রের জননী কি 
মুগী হইতে পারে ? হে রাজেন্দ্র, এই প্রতাপবান্‌ মহাত্মা কর্ণ পরশুরামের শিষ্য । 

কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবকে এক এক সময়ে জয় করিয়াও বধ 
করেন নাই । কুস্তীর নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্তই 
তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন ।'" 

দুযেধিনের তোষামোদ-বাক্য শুনিলে কর্ণ আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন না। দুযোধিন 
তাঁহাব কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ণকে কষ্তার্জুন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বলায় কর্ণ অহঙ্কারে 
স্কীত হইয়া উঠিলেন । রথে আরোহণ করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন--“আজ রণক্ষেত্র 
যে-ব্যক্তি অঞ্জুনকে দেখাইয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে প্রচুর ধন দান করিব । সে 
যাহা চাহিবে তাহাই দিব, অধিকন্তু কৃষ্ণ ও অজুনকে বধ করিয়া কষ্ঠার্ুনের সমস্ত 
ধন-সম্পন্তিও তাহাকে দান করিব ।' এইরূপ অনেক সাহঙ্কার ঘোষণার পর কর্ণ শঙ্খনিনাদে 
রণভমি প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন 1”: 

নানাবিধ কটুবাক্যে কর্ণের তেজন্ষিতা খর্ব করিবেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে শল্য 
প্রতিহ্ঞাবদ্ধ ছিলেন । এবার তিনি কুষ্ঠাজুনের শৌর্যবীর্য বর্ণনা করিয়া সেই উভয় 
পুরুষসিংহের তুলনায় কর্ণকে শুগাল বলিয়া ভৎসনা করিতে লাগিলেন ।" 

অতপর বথী ও সারথির মধ্যে তুমুল বাগঘুদ্ধ হইয়া গেল । পরস্পরের জাতি, কুল, 
জন্ুস্থান প্রভৃতির কুৎসা কীর্তনে উভয়েই অতিশয় মুখর হইয়া উঠিলেন । দুবাক্যি প্রয়োগ 
করিতে কেহই কম করেন নাই । পরিশেষে দুযেধিন অতি কষ্টে উভয়কে নিরস্ত 
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করিয়াছেন | 

এই ঘটনায় ক্রোধে ও অপমানে কর্ণের তেজোহানি ঘটিয়াছিল | ইহাও কর্ণের পক্ষে 
অন্যতম দৈববিড়ম্বনা | 

একজন ব্রাহ্মণ যে কর্ণকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, ইহাও কর্ণ কথাপ্রসঙ্গে শল্যের 
নিকট ব্যক্ত করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন-__ 

তস্মাদ বিভেমি বলবদ্‌ ব্রাহ্মণব্যাহৃতাদহম্‌ । ক ৪২৪২ 

_ (কৃষ্ণ বা অর্জুনকে আমি ভয় করি না, কিন্তু ব্রাহ্মণের বচন অব্যর্থ) এইজন্য আমি সেই 
ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতবাক্যে ভীত হইয়া আছি । 

কর্ণ তাঁহার গুরু পরশুরাম ও সেই ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত স্মরণ করিয়া সকল সময়ই 
কিঞ্িৎ ভীতি অনুভব করিতেন-_সন্দেহ নাই । তথাপি তিনি সেনাপতি হইয়া অমিত 
বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন । 

কণঞ্জিনেব মধ্যে যুদ্ধ, সংঘটিত হইবার দিনে, অর্থাৎ মহাসংগ্রামের সপ্তদশ দিনে কৃষ্ণ 


অবশ্যন্তু ময়া বাচ্যং যৎ পথ্যং তব পাণগুব। 
মাবমংস্থা মহাবাহো কর্ণমাহবশোভিনম্‌ ॥ 
কণোঁ হি বলবান্‌ দৃপ্তঃ কৃতাস্ত্রশ্চ মহারথঃ | 
কৃতী চ চিত্রযোধী চ দেশকালস্য কোবিদঃ ॥ 
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাচ্ছুণু পাণ্ডব | 
ত্বৎসমং তৃদ্ধিশিষ্টং বা মন্যে কর্ণং মহারথম ॥ ক ৭২।২৩-২৫ 
.__হে পাগুব, তোমাব যাহা হিতকর, তাহা অবশ্যই আমার বলা উচিত । কর্ণ বলবান্‌, 
তেজন্বী, শস্ত্রবিশারদ, মহারথ, কৌশলজ্ঞ, বহুপ্রকার সংগ্রামে অভিজ্ঞ ও দেশকালবিৎ। 
অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, আমি মহারথ কর্ণকে তোমার সমান অথবা 
তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া মনে করি। 
এইসকল বাক্যে অঞ্জুনকে সতর্ক করিয়া অঞ্জনের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্ত পুনরায় 
কৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 
যচ্চ যুম্মাসু পাপং বৈ ধার্তরাষ্্রঃ প্রযুক্তবান । 
তত্র সর্ববত্র দুষ্টাত্মা কর্ণঃ পাপমতিমুঁখম্‌ ॥ ক ৭৩।৬৯ 
__দুযেধিন তোমাদের প্রতি যে-সকল পাপাচরণ করিয়াছে, সেইসকল আচরণে দুষ্টাত্মা 
পাপমতি কর্ণ ছিল-_ প্রধান । 
অতঃপর অন্যায়-যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করিতে কর্ণ কি করিয়াছিলেন এবং অভিমন্যু 
নিহত হইলে পর কর্ণ ও দুযোধিন হাসিয়াছিলেন ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে 
সমধিক উত্তেজিত করিয়াছেন । 
যুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে কর্ণের বিক্রম দেখিয়া পাণুবসেনা যখন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, 
তখন অর্জুন কর্ণবধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । প্রথমতঃ কর্ণপুত্র বৃষসেন অর্জুনের বাণে নিহত 
হইয়াছেন । পুত্রকে নিহত দেখিয়া অশ্রুপর্ণনয়নে শোকাকুল কর্ণ অর্জুনের রথের সম্মুখীন 
হইয়া প্রথমতঃ দশটি বাণের দ্বারা অর্জুনকে প্রহার করিলেন |" দুই মহারথের মধ্যে ভীষণ 
দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল | কর্ণ একটি সর্পমুখ ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন । খাগুবদাহনে 
অর্জুনের সহিত কৃতবৈর সুমুখ-নামক সর্প অঞুন-বধের নিমিত্ত যোগবলে সেই বাণের মধ্যে 
আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল | কর্ণ তাহা জানিতেন না । কৃষ্ণ ব্যাপারটি বুঝিতে 


১৯০৭ 


পারিয়া কৌশলে পাযেব চাপে রথের চাকাকে ভূমির ভিতর কিঞ্চিৎ প্রবেশ করাইয়া দিলেন । 
তাহাতে বাণটি শুধু অঞ্জুনের কিরীট হরণ করিল, অন্য কোন ক্ষতি করিতে পারিল না ।” 
অতঃপর সেই নাগ অর্জুন-হননে কর্ণকে সাহাযা করিতে চাহিলে কর্ণ তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিয়া বলিয়াছেন__ 
ন নাম কণেহিদ্য রণে পরস্য 
বলং সমাস্থায় জয়ং বুভষেতৎ। ক ৯০1৪৭ 
_-কর্ণ আজ অপরের শক্তির সহায়তায় জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক নহে। 
এই কথায় কর্ণের অসাধারণ বীরত্ব ও চরিত্রবল প্রকাশ পাইতেছে 
সর্বশক্তি প্রযোগ করিয়া কর্ণ অর্জুনের সহিত ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত আছেন । অকস্মাৎ 
তাঁহার রথেব বাম চাকা ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ব্রন্ষান্ত্রজ্ঞান তিরোহিত 
হইল | তিনি বিষণ্ন মনে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং অতিশয় বিচলিত হইয়া 
পুনঃপুনঃ ধর্মের নিন্দা কবিতে লাগিলেন । অশ্রপূর্ণনযনে তিনি অভ্নের নিকট প্রার্থনা 
জানাইলেন-_ 
রঃ . ,. মুহুর্তং ক্ষম পাশুব । 
সব্যং চক্রং মহীগ্রস্তং দৃষ্টবা দৈবাদিদং মম | 
পার্থ কাপুরুষাচীর্ণমভিসন্ধিং বিবজ্জয ॥ 


ন মাং রথস্থো ভূমিষ্ঠমসজ্জং হস্তমহসি ॥ ক ৯০1১০৩-১০৮ 
__হে পার্থ, এক মুহুর্ত সময় ক্ষমা কর । আমার রথের বাম চাকা দৈববশতঃ ভূমিগ্রস্ত 
হইয়াছে, ইহা দেখিযা কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিও না। তুমি শুরতম এবং যুদ্ধধর্মে 
অভিজ্ঞ । রথে থাকিয়া ভুমিস্থিত অসজ্জিত আমাকে বধ করিও না। 
তমব্রবীদ বাসুদেবো রথস্থ্ো রাধেয় দিষ্ট্যা ম্মরসীহ ধন্মম্‌ | 
প্রায়েণ নীচা ব্যসনে নিমগ্না নিন্দন্তি দৈকং কুকৃতং ন তু স্বম॥ ক ৯১1১ 
__কর্ণের বচন শুনিয়া রথস্থ কৃষ্ণ বলিলেন-__হে রাধেয়, ভাগ্যক্রমে তুমি আজ যুদ্ধধর্ম স্মরণ 
করিতেছ। প্রায়ই দেখা যায়, হীনচরিত্র ব্যক্তিগণ বিপদে পতিত হইলে দৈবের নিন্দা করিয়া 
থাকে, স্বকৃত কুকর্মের নিন্দা করে না। 
অতঃপর কুষ্ণচ কঠোর ভাষায ভীমকে বিষ খাওয়ানো, জতুগৃহের ব্যাপার, দ্যুতক্রীডা, 
দ্রৌপদীর অপমান, পুনবরি দ্যুতক্রীড়া, পাণ্ডবগণের বনবাস, সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, 
ভমন্যুর নিধন প্রভৃতি কুকর্মে কর্ণের ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ 
প্রশ্ন করিয়াছেন__ 
ক তে ধর্মস্তদা গতঃ । ক ৯১1৩ 
_তখন তোমার ধর্মজ্ঞান কোথায় ছিল ? 
পরিশেষে কৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 
যদ্যেষ ধন্মস্তত্র ন বিদ্যতে হি 
কিং সর্বথা তালুবিশোষণেন । 
অদ্যেহ ধন্মাণি বিধতস্ব সৃত 
তথাপি জীবন্ন বিমোক্ষ্যসে হি ॥ ক ৯১১২ 
__-সেইসকল কুকর্মের সময় যদি ধর্ম না থাকে, তবে আজ ধর্ম “ধর্ম বলিয়া তালু শুকাইলে 
কি হইবে ? আজ এই যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মকে অবলম্বন করিলেও জীবন রক্ষা হইবে না। 


১০৮ 


এবমুক্তস্তদা কণোঁ বাসুদেবেন ভারত | 

লজ্জয়াবনতো ভূত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদুক্তবান ॥ ক ৯১।১৫ 
_কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। 

পব মুহুতেই তিনি মহাপবাক্রমে অঞ্ুনেব সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণের 

কথাগুলি শুনিয়া কর্ণের পূর্বকৃত ব্যবহার-ম্মরণে অর্জুনও ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীবে দিব্যাস্ত 
যোজনা কবিলেন ৷ সমস্ত দিন যুদ্ধের পর অপরাহু কালে অঞ্জনের অস্ত্রে কর্ণের শির 
ভূপাতিত হইল ।%* 

ব্াহ্মণস্যাভিশাপেন বামস্য চ মহাত্মনঃ | 

কুন্ত্যাশ্চ বরদানেন মায়য়া চ শতক্রতোঃ ॥ 

ভীম্মাবমানাৎ সংখ্যাযাং রথস্যাদ্বানুকীত্তনাৎ | 

শল্যান্তেজোবধাচ্চাপি বাসুদেবনয়েন চ ॥ 


হতো বৈকর্তনঃ কণোঁ দিবাকবসমদ্যুতিঃ ॥ শা ৫1১১-১৪ 
__সূর্যের সমান দুযৃতিবিশিষ্ট এই দৈবাভিশপ্ত মহাবীর একাধিক কারণে গাণ্তীবনিমুক্ত 
দিব্যান্ত্রে দ্বাবা নিহত হইয়াছেন । ব্রাহ্মণ ও পবশুবামের অভিসম্পাত, অঞ্জুন ব্যতীত অপর 
চাবিপাণ্ডবকে বধ কবিবেন না বলিষা কুন্তীকে আশ্বাস দান, ইন্দ্রেব মাযায় কবচ ও কুগুল 
দান, ভীম্ম কর্তক অর্ধবথবপে পরিগণনা-জনিত অপমান, শল্যেব দুবাঁকো তেজোহানি এবং 
কৃষ্চেব বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়া ঘটোৎকচেব উপব বাসবদত্ত শক্তির নিক্ষেপ_ এতগুলি 
কাবণে এই বীবপুরুষ ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতেছিলেন | 

কর্ণের সমগ্র জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই-_জ্ঞানে, গুণে, দানে, ধ্যানে তিনি 

পাণ্ডবগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যন ছিলেন না । সম্ভবতঃ দুযোধনেব সংসর্গদোষে তীহার 
চি নী হইয়া পডিয়াছিল | দুষেধিনের বদ্যানাতায় তিনি অঙ্গবাজোব অধীশ্বর হইয়াছিলেন 
বলিয়া নিজকে যেন দুযোধিনের অন্নপুষ্ট মনে করিতেন । কর্ণেব ভরসাতেই দুযোধিন সমস্ত 
দুষ্কর্ম করিতে সাহসী হইয়াছেন | জননী কুস্তীর ব্যবহারে তিনি মাতৃন্েহে বঞ্চিত এবং 
লোকসমাজে অশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছেন | এইজন্য আমাদেব মন প্রথম হইতেই তীহার প্রতি 
সহানুভৃতিতে শরিয়া উঠে । তাহাব চবিত্রের অশেষ মহত্ব ও অসংখা হীনত্ের 
সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভবপব নহে । নীলকণ্ঠ মহাভাবতের টাকায় (অনু ৯৩1৯২) একটি শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন | যথা-_ 

কৌশিকে ক্রৌর্যতপসী বাধেষে শৌর্যাভীরুতে | 

খলে বাক্চিত্তবৈমতো বীজসংস্কারসঙ্করাৎ ॥ 
__বিশ্বামিত্রের ক্রুরতা ও তপস্যা, কর্ণের বীরত্ব ও ভীরুতা এবং খল বাক্তির বাক্য ও মনের 
পরস্পর বিরোধের কারণ_ জন্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধতা | অথাৎ জনকোচিত সংস্কারের 
(জাতকর্ম, উপনয়ন প্রভৃতি) দ্বারা তীহারা সংস্কৃত হন নাই । 

এই অভিশপ্ত বীরপুরুষ সম্বন্ধে আর কি বলা যাইতে পারে £ 


১ আদি ৬৩।৯৮। আদি ৬৭তম অ। 

২ বশ ৩০৬৩ম--৩০৮৩মঘ অ। প্রো ১৭৮২৪ 
৩ বন ২৫১২০ 

৪ বন ৩০৮।১৮ 
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যুধিষ্টির 


মহারাজ পাণ্ড কিছুকাল রাজাভোগের পর ভাযদ্বিয় সহ অরণ্যে গমন করেন । তাঁহার 
অবণাযাধ্নার নিশ্চিত কোন কারণ জানা যায় না। কিন্দম-মুনির অভিসম্পাতে তীহার চিত্তে 
নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল । এই কারণেই সম্ভবতঃ তপস্যার নিমিত্ত তিনি অরণ্যবাসী 
হইয়াছিলেন | হিমালয়ের উত্তরে শতশঙ্গ-পর্বতে তিনি কিছুদিন তপস্যা করিয়াছেন । 
ভবিষূতে বংশলোপের আশঙ্কা তিনি ক্ষেত্রজ পুত্র লাভের নিমিতু ব্যাকুল হইয়া কুস্তীকে 
এই বিষয়ে অনুরোধ করেন । তাঁহারই সনির্বন্ধ অনুরোধে কুস্তী অগত্যা স্বীকৃত হইলেন এবং 
তীহাবই নিদেশে ধর্মকে আহান করিয়া পুত্র লাভ করিলেন । 
এন্দ্রে চন্দ্রসমাযুক্তে মুহূর্তেহভিজিতেহস্টমে | 
দিবামধ্যগতে সূর্যে তিঘোৌ পূর্ণেহতিপূজিতে ॥ 
সমৃদ্ধশসং কুস্তী সুষাব প্রববং সুতম্‌। 
জাতমাত্রে সুতে তম্মিন বাগুবাচাশরীবিণী ॥ 
এষ ধম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষাতি নরোত্তমঃ | 
বিপ্লান্তঃ সতাবাক্‌ চৈব রাজা পৃথ্যাং ভবিষাতি ॥ আদি ১২৩।৬-৮ 
--জোষ্টা নক্ষত্রে, দিবা অষ্টম মুহুর্তে. পুণা তিথিতে যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হইলেন । (নীলক্ঠমতে 
আশ্বিনেব শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সাধারণতঃ এইপ্রকার যোগ সম্ভবপব | কেহ কেহ জৈষ্ঠ 
মাসেব পূর্ণিমা তিথিব কথা বলিয়াছেন ।) যুধিষ্টিরের জন্মমুহূর্তেই দৈববাণী শোনা 
গেল__এই নরোত্তম শ্রেষ্ঠ ধার্মিক. বীর, সত্যবাদী এবং পৃথ্বীশ্বর হইবেন । 
অংশাবতবণাধ্যায়েও উক্ত হইযাছে, যুধিষ্ঠির ধর্মেব অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।* 
যুধিষ্ঠির শৈশবেই পিতৃহীন হইলেন । পাণ্ড ও মাদ্রীর স্বর্গগমনের পর কুস্তী এবং পঞ্চ 
পাণ্ডবকে লইয়া অরণাবাসী খধিগণ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট 
সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ কবিয়া অন্তহিত হইয়াছেন 1" 
ধৃতরাষ্ট্র পরম যত্রে ও সম্সেহে পাগ্ডবগণকে লালনপালন করিয়াছেন এবং যথাসময়ে 
তাহাদের ক্ষব্রোচিত সংস্কারকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন ।" 
দুযেধিন প্রথম হইতেই পাগুবগণের বলবুদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষন্বিত হইয়াছিলেন | যুধিষ্টির 
শৈশব হইতেই স্থিরমতি ও তীক্ষধী ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারে এই পবিচয় পাওয়া যায় । 
জলক্রীডাৰ সময় দুযোধিন ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া লতা দ্বারা বাঁধিয়া নদীতে 
ফেলিয়া দেন । ভীম নাগলোকে উপস্থিত হইয়া বাসুকিপ্রদত্ত রসায়ন-পানে দ্বিগুণ শক্তি 
লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সাড়ম্বরে নাগলোকের ঘটনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছেন__ 
তুষ্ীং ভব ন তে জল্লামিদং কার্যং কথঞ্চন। আদি ১২৯৩৪ 
_-চুপ কর, এইসকল ঘটনা কিছুতেই প্রকাশ করা উচিত নহে । কিছুদিন পরে ধৃতরাষ্ট্রও 


১১১ 


পাণডবদিগকে ঈর্ষা করিতে লাগিলেন । তিনি যখন গুপ্তহত্যার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে 
বারগাবতে যাইবার আদেশ দিলেন, তখনই যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের উদ্দেশ্য বুঝিতে 


পারিয়াছেন । 
ধৃতরাষ্ট্রস্য তং কামমনুবুধ্য যুধিষ্টিরঃ | 
আত্মনশ্চাসহায়ত্বং তথেতি প্রত্যুবাচ তম্‌ ॥ আদি ১৪৩।১১ 
__ধৃওরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি সম্যক বুঝিতে পারিয়াও নিজেদের অসহায়তার বিষয় চিন্তা করিয়া 
যুধিষ্টির বারণাবতে যাইতে স্বীকার করিয়াছেন । ইহাও তাঁহার সু্ষ্প বুদ্ধির পরিচায়ক । 
ইতিপূর্বে ভীম্ম ও ধৃতরাষ্ট্র আচার্য কপ এবং আচার্য দ্বোণকে কুরুপাগ্ডতব কুমারগণের 
শস্ত্রগুরুর পদে বরণ করিয়াছিলেন | শিষ্যগণও সাধ্যানুসারে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন এবং 
একদিন দ্রোণাচার্য সর্বসমক্ষে তাঁহার শিষ্গণের শস্ত্র-কৌশলও প্রদর্শন করিয়াছেন | 
ভীম, অঞ্জুন, কর্ণ বা দুযেধিনের ন্যায় শস্ত্-চালনায় যুধিষ্ঠির দক্ষ ছিলেন না, পরস্তৃ 
তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্বলই ছিলেন | পাগুবগণ ও দুযোধনাদি ভ্রাতগণের মধ্যে তিনি 
বয়োজোষ্ঠ | 
তাঁহার চেহারার সম্পূর্ণ চিত্র মহাভারতে অঙ্কিত না হইলেও যতটুকু পাওয়া যায়, 
তই তাঁহাকে একজন সুদর্শন পুরুষ বলা চলে । 
যোহসৌ পুরস্তাৎ কমলায়তাক্ষস্তনুন্মহাসিংহগতিব্বিনীতঃ | 
গীৌবঃ প্রলম্বোজ্লচাকঘোণঃ বিনিঃসৃতঃ সোহ্চ্যত ধন্মপুত্রঃ ॥ 
আদি ১৮১৯।২২ 
য এষ জান্বনদশুদ্ধগৌরঃ | .. .. বন ২৬৯।৭ 
য এষ জান্বনদশ্তদ্ধগৌবতনৃশ্হান সিংহ ইব প্রবৃদ্ধঃ। 
প্রচণ্ডতঘোণঃ পূর্থদীর্ঘনেত্রস্তান্রায় তাস্যঃ কুরুরাজ এষঃ ॥ 
আশ্র ২৫।৫বি ৭১।১৩। 
বিশালবক্ষাঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ | দ্রো ১৫৫।৩৮ 
_ পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল এবং দীর্ঘ তাঁহার নেত্রযুগল, তাঁহার নাসিকা লম্বা, উজ্জ্বল এবং 
মনোরম । ওষ্ঠাধর তান্বর্ণ, বিশাল তীহার বক্ষ এবং দেহের বর্ণ পাকা সোনার মত গৌর । 
তিনি সিংহের মত পদক্ষেপ করেন এবং তীহার আকৃতিতে বিনয় প্রকাশ পায়। 
সকল পাগুবই দীর্ঘকায় ছিলেন | তৎকালীন সাধারণ পুরুষ হইতে তাঁহাদেব দেহ আধ 
হাত লম্বা ছিল। 
আচার্য দ্রোণের আদেশে অঞ্জুন গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত পাঞ্চালরাজ্য জয় করিয়া গর্বিত 
নৃপতি দ্রুপদকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন এবং আচার্যও দ্রুপদকতৃক পূর্বকৃত অপমানের 
প্রতিশোধ লইয়া পাঞ্চাল-রাজকে মুক্তি দিয়াছেন ৷ পাগুবগণের শৌর্যবীর্যের বাত্তা সকল 
দেশে ছডাইয়া পড়িয়াছে। 
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে যৌবরাজ্যায় পার্থিব | 
স্থাপিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ুপুত্রো যুধিষ্টিরঃ ॥ আদি ১৩৯।১ 
_-তাহার একবংসর পর ধৃতরীাষ্ট্রকর্তক যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন । 
অল্প দিনের মধ্যে ধৃতি, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, দযা প্রভৃতি চরিত্রগুণে যুধিষ্ঠির তাঁহার পিতার 
কীর্তিকেও ল্লান করিয়া দিলেন । 
ধৃতি-স্থর্যযসহিষ্ণুত্বাদানৃশংস্যাৎ তথার্জবাৎ | 


৯১২ 


পিতুরস্তদ্দধে কীর্তিং শীলবৃত্তসমাধিভিঃ ॥ আদি ১৩৯।২,৩ 
ইহাতে প্রজাবৃন্দ পাণ্ডবগণের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল । এবার পুত্রন্নেহাতুর 
ধৃতরাষ্ট্র প্রমাদ গণিতে লাগিলেন' এবং পাগুবদের অহিত চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা তিরোহিত 
হইল । 
অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রে বারণাবতে গমন, জতুগৃহ হইতে মুক্তিলাভ, একাচক্রাতে 
বাস ইত্যাদি অশেষ দুর্গতিতে পাগুবগণের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াছে । 
বারণাবতে যাত্রার সময় পাগুবহিতৈষী মহামতি বিদুর সর্বসমক্ষে সাধারণের অবোধ্য 
ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন । যুধিষ্ঠির বাতীত অপর কেহ তাহা বুঝিতে 
পারেন নাই । যুধিষ্ঠির স্লেচ্ছভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন ।" 
একচক্রায় এক কুমস্তকারের বাড়ীতে গপ্তভাবে অবস্থানকালে অর্জুন স্বয়ংবর-সভায় 
লক্ষ্যবেধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন । ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের এই বিজয়ে সভায় 
উপস্থিত পাণিপ্রার্থী রাজন্যবৃন্দ স্থির থাকিতে পারিলেন না। পাঞ্চালরাজ ব্রাহ্মণকেই 
কন্যাসম্প্রদান করিতেছেন দেখিয়া তাঁহারা দ্রুপদকে আক্রমণ করিয়াছেন । আক্রমণের 
প্রচণ্ততা দেখিযা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে লইযা আপন বাসস্থানে প্রস্থান 
করিলেন । ভীম ও অস্ভনের বীরত্বে রাজন্যবৃন্দ পরাজিত হইলেন |” এই ব্যাপারে যুধিষ্টিরের 
যেন যুদ্ধভীরুতা প্রকাশ পাইতেছে । নকুল এবং সহদেবও তখন শিশু নহেন । পাণ্ডবগণের 
জোয্ঠানুক্রমে বয়সের পরস্পর তফাত্‌ এক বৎসর মাত্র | সুতরাং নকুল ও সহদেব ছিলেন 
অর্জনের মাত্র এক বৎসরে কনিষ্ঠ । 
অনুসংবৎসরং জাতা অপি তে কুরুসত্তমাঃ | 
পাণ্ডপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চ সংবৎসরা ইব ॥ আদি ১২৪।২২ 
গৃহাগত দ্রৌপদীকে দেখিযা যুধিষ্ঠিরও প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন । পাঁচ ভাই কিরপে দ্রৌপদীর 
পতি হইবেন__এই বিষয়ে পরে তিনি সন্দিগ্ধ দ্রপদের নিকট জননীর আদেশের কথা বাক্ত 
করিলেও আপন মনোভাব গোপন করিতে পারেন নাই ।* 
অবশেষে পাঁচ ভাই যথাক্রমে পাঞ্চালীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । পাণিগ্রহণের পর দেবর্ষি 
নারদের উপদেশে পাণ্বগণ একটি নিয়ম স্থাপন করিলেন__পাঞ্চালী যে-সময়ে যীহার 
সহিত পত্বীরূপে বাস করিবেন, সেইসময়ে তিনি ব্যতীত অপর ভ্রাতা পাঞ্চালীর শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিতে পারিবেন না, প্রবেশ করিলে বার বৎসর ব্রন্মচর্যগ্রহণ করিয়া অরণ্যে বাস 
করিতে হইবে ।৮ 
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ের বার্তা জানিয়া চিন্তিত হইলেন । শক্তিশালী পাণ্ডবগণকে 
এইভাবে আর বঞ্চনা করা সম্ভবপর হইবে না মনে করিয়া তিনি পরম সমাদবে তাহাদিগকে 
রাজধানীতে আনাইলেন এবং ভীক্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে অনিচ্ছাসত্বেও ভীত হইয়া 
তাহাদিগকে অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন । ধূৃতরাষ্ট্রের নিদেশে পাগুবগণ খাগুবপ্রস্থে 
ইন্দ্প্রস্থনামে নৃতন পুরী নিমণি করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন ।১ 
দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্টিরেব একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । তাহার নাম ছিল 
প্রতিবিদ্ধা | 
যুধিষ্টিরের আরও একজন ভাযাঁ ছিলেন । তাহার নাম দেবিকা | তিনি ছিলেন গোবাসন 
শৈব্যের দুহিতা । ্বয়ংবর-সভায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে বরণ করিয়াছিলেন । দেবিকারও একটি 
পূত্র জন্মিয়াছিল | তাহার নাম ছিল-_যৌধেয় | অশ্বথামা এই পুত্রগণকে হত্যা 
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ইন্্প্রস্থে ময়-দানবের দ্বারা আশ্চর্যজনক সভাগৃহ নিমণি করাইয়া যুধিষ্ঠির পরম সুখে 
রাজাশাসন করিতেছিলেন । তাঁহার চরিত্রগুণে এবং সু-শাসনে নানা দেশ হইতে বহু গুণী ও 
জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন | খধিগণ সমভিব্যাহারে দেবর্ষি নারদ 
তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়া রাজধর্ম বিষয়ে তাঁহাকে বহু অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন এবং 

অনুগুহুন্‌ প্রজাঃ সববগি সর্ববধন্মভৃতাং বরঃ । 
অবিশেষেণ সর্ব্বষাং হিতং চক্রে যুধিষ্টিরঃ ॥ সভা ১৩1৭ 

_ সকল প্রজার প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সকলের মঙ্গল 
সাধন করিয়াছেন । 

রাজসূয়-যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পূর্বে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, খত্বিকগণ, পুরোহিত ধৌম্য, 
কৃষ্ণ, অমাত্যবর্গ এবং বেদব্যাসাদি গুরুজনের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন |; মন্ত্রণাপ্রিয়তা 
তাঁহার চরিত্রের অনাতম গুণ । রাজসুয়-যজ্ঞে তিনি সকলকেই যথারীতি আমন্ত্রণ 
করিয়াছেন । নকুলক্ে হস্তিনাপুবে পাঠাইয়া ভীক্ম, দোণ প্রমুখ প্রণম্য ব্যক্তিগণকে এবং 
দুযেধিনাদি ভ্রাতৃবর্গকেও সসম্মানে আমন্ত্রণ করিয়াছেন |” আত্মীয়বান্ধব ছাড়াও নানা দেশের 
অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন | সমাগত নৃপতিবৃন্দ ও 
যজ্ঞদর্শক সকল ব্যক্তিকেই তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন । তাঁহার সৌজন্যে 
কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। যন্ত্রের বিভিন্ন কর্মের ভার তিনি যেভাবে ন্যস্ত 
করিয়াছিলেন__তাহাতেও তীহাব বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়৷ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদির 
বাবস্থাপনে দুঃশাসনকে, ব্রাহ্মণগণের পরিচযয়ি অশ্বথামাকে এবং রাজন্যবগের অভার্থনায় 
সঞ্জয়কে নিয়োগ করা হইয়াছিল । সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না__ তাহা 
দেখা-শোনা করিবার নিমিত্ত যুধিষ্টির, ভীম্ম ও দ্রোণাচার্যকে ববণ করিয়াছিলেন । স্বর্ণ ও 
মণিমাণিকাদির তত্বাবধান এবং যজ্ঞজে যথোপযুক্ত দক্ষিণাদি প্রদানের ভার পড়িযাছিল 
কৃপাচার্যের উপর | বাহ্িক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ নিজের গৃহের ন্যায় সর্ববিষয়ে 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | মহামতি বিদুর ব্যয়বিভাগে বৃত হইয়াছিলেন । রাজনাবর্গের 
প্রদত্ত উপটোৌকন গ্রহণ করিতে দুযেধিনকে ভার দেওয়া হইযাছিল | স্বয়ং শ্রীকৃষ্ঃ 
ব্রাহ্মণগণের পাদক্ষালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | 

সেই যজ্েই ভীম্মের নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে অর্থপ্রদানের জন্য কষ্ণদ্বেষী শিশুপাল কৃষ্ণ ও 
ভীম্মকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেন এবং কৃষ্ণকর্তৃক নিহত হন । 

যজ্ঞ সমাপ্তির পরে যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, শিশুপালের নিধনে 
কোন উৎপাতের সূচনা হইতেছে কি না। ব্যাসদেব উত্তরে বলিয়াছেন-__“রাজন্‌, ইহাতে 
একটি প্রচণ্ড অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে, তের বৎসর ব্যাপিয়া ক্ষত্রিয়কুল বিনাশের নিমিত্ত 
একটি প্রস্তুতি চলিবে । দুযেধিনের অপরাধে তোমাকে নিমিত্ত করিয়াই এই ধ্বংসলীলা 
অনুষ্ঠিত হইবে” । ব্যাসের বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠির চিন্তাকুল হইলেন । তিনি ভ্রাতৃবর্গকে 
বলিলেন__“এখন হইতে তের বংসর কাহাকেও কিছুমাত্র দুবক্যি বলিব না, জ্ঞাতিবর্গের 
অনুগত হইয়া থাকিব । কোনপ্রকার ভেদনীতি বা যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইব না" | 
ভ্রাতিগণও যুধিষ্ঠিরের এই প্রতিজ্ঞা সমর্থন করিয়াছেন ।৯* 

এই দিকে যুধিষ্ঠিরের এম্বর্বদর্শনে শ্রীকাতর দুযেধিন সেইসকল এশ্বর্য আত্মসাৎ করিবার 
নিমিত্ত পণপূর্বক দ্যৃতক্রীড়ার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন । কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির অনুমোদন-ক্রমে 
এই পরামর্শই যখন স্থির হইল, তখন কপটাচার শকুনি দূযেধিনকে বলিয়াছেন-_ 
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দ্যুতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্‌ । 
সমাহৃতশ্চ রাজেন্দ্রো ন শক্ষ্যতি নিবর্তিতুম্‌ ॥ সভা ৪৮১৯ 
__মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্যতক্রীড়ায় আসক্ত, কিন্তু তিনি ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নহেন। তাঁহাকে 
আহান করিলে তিনি নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। 
যুধিষ্ঠিরের দ্যুতাসক্তিরূপ দুর্বলতার বিষয় সকলেই জানিতেন । এই দ্যুতাসক্তিই তীহার 
সর্ববিধ দুভাগ্যের কারণ । 
শকুনির অনুরোধে দুর্বলচিত্ত ঈষাতুর ধৃতরাষ্ট্রও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের নিষেধে কর্ণপাত না 
করিয়া যুধিষ্টিরকে দ্যুতক্রীড়ায় আহবান করিবার নিমিত্ত বিদুরকেই ইন্্রপ্রস্থে পাঠাইয়াছেন । 
এই ক্রীড়া যে একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে-_বিদুরের মুখে ইহা শুনিয়াও যুধিষ্ঠির 
আহুতোহহং ন নিবর্তে কদাচিৎ 
তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে। সভা ৫৮1১৬ 
_আহৃত হইলে আমি কখনও নিবৃত্ত হই না। ইহা আমার চিরদিনের ব্রত । 
এই সঙ্কল্পের কথা বলিয়াই তিনি সপরিবারে যাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন । 
এই ব্যাপারে ভাইদের এবং দ্রৌপদীর পরামর্শ শুনিবার কথাও তাঁহার মনে হয় নাই । 
ভবিষ্যতের শোচনীয় ফলের বিষয় মনে মনে বুঝিয়াও তিনি কাহারও মতামতের অপেক্ষা 
করেন নাই । ইহা শুধু দুর্দেব বলিয়া মনে করা যায় না। ইহাতে তাঁহার হঠকারিতাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। 


হস্তিনার রাজসভায় উপস্থিত হইয়াও শকুনির কথাবাত্রয়ি যুধিষ্ঠির দুযেধিনের দুরভিসন্ধি 
বুঝিতে পারিয়াছেন | শকুনি তাঁহাকে বলিলেন-_-“যদি তুমি ভীত হইয়া থাক, তবে এই 
দ্যতক্রীড়ায় নিবৃত্ত হওয়াই উচিত' | যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন__ 

আহুতো ন নিবর্তেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্‌ | 
বিধিশ্চ বলবান্‌ রাজন্‌ দিষ্টস্যাম্মি বশে স্থিতঃ ॥ সভা ৫৯১৮ 

_-দ্যুতক্রীড়ায় আহত হইলে আমি নিবৃত্ত হইব না-_এই আমার সঙ্কক্স | নিয়তির ইচ্ছাই পূর্ণ 
হইবে, অদৃষ্টের বশে আছি । 

যুধিষ্ঠিরের এই সক্কল্পের মধ্যে মহত্ব বা পৌরুষ দেখিতেছি না। 

দ্যুতক্রীড়ায় তাহার দারুণ পরাজয় ঘটিতে লাগিল । পণ রাখিয়া তিনি একে একে সর্বস্ব 
হারাইলেন । এমন কি, অবশেষে আপনাকে, ভ্রাতিগণকে এবং দ্রৌপদীকেও পণে হারিয়া 
দ্ূযেধিনের অধীনতা স্বীকার করিলেন । খেলার নেশায় তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি যেন তিরোহিত 
হইয়াছিল । তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না । স্থিরমতি যুধিষ্ঠিরের এই 
বুদ্ধিভ্রংশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই । 

সভামধ্যে ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া এবং ভীম্ম বিদুরাদির বাক্যে, আর নানাবিধ উৎপাত 
দর্শনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িলেন | তিনি দ্রৌপদীকে বর দিয়া সকলকে দাসত্ব হইতে মুক্ত 
করিলেন এবং দ্যুতজিত সম্পত্তি পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়া পাগ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার 
অনুমতি দিলেন । 

পাণ্ডবগণ সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া যাওয়ার পর দুষেধিন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইতে 
লাগিলেন যে, পাগুডবগণ কিছুতেই এই লাঞ্কুনা ভুলিতে পারিবেন না । সুতরাং বার বৎসর 
বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পণ রাখিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতে আহান করা 
হউক | সম্মোহিত ধৃতরাষ্ট্র ভীন্ম, বিদুর, গান্ধারী প্রমুখ হিতাকাঙক্ষীদের নিষেধকে উপেক্ষা 


১৯১৫ 


করিয়া পুনরায় প্রতিকামীকে পাঠাইয়া যুধিষ্ঠিরক্রে আহান করিলেন । আবার ভ্রাতুগণ সহ-_ 
জানংশ্চ শকুনেময়াং পাথোঁ দ্যুতমিয়াৎ পুনঃ | সভা ৭৬1৬ 
_ শকুনির কপটাচরণ জানিয়াও যুধিষ্ঠির পুনরায় দ্যুতক্রীড়ায় উপস্থিত হইলেন । 
এবারও শকুনির সহিত ক্রীড়ায় পরাজিত হইলেন । দ্যুতক্রীড়ায় আহৃত হইলে নিবৃত্ত 
হওয়া ক্ষত্রধর্মে গহিত বলিয়া বিবেচিত হয়, এরূপ কথাও যুধিষ্ঠির এবং অঞ্ুনের মুখে 
শুনিতে পাওয়া যায় | কিন্তু এই কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া যুধিষ্টিরের 
দোষকে লঘু করা চলিবে না। কারণ প্রথমবারের দ্যুৃতে আহৃত হইয়া আহান গ্রহণ করা 
উচিত কি না-_এই বিষয়ে যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ বিদুরের পরামর্শ চাহিয়াছেন । বিদুর 
দ্যুতক্রীড়াকে অনর্থের হেতু বলাতেও তিনি নিবৃত্ত হন নাই ।১ দ্যুতক্রীডার আহান 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য গ্রহণীয় হইলে বিদুরের পরামর্শ চাহিবার অবকাশ কোথায় ? কৃষ্ণও 
বনবাসী যুধিষ্ঠিরকে পবে বলিয়াছেন যে, তিনি উপস্থিত থাকিলে এই দ্যুতক্রীড়া নিশ্চয়ই 
নিবারণ করিতেন 1- 
দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতগণের সহিত বনে যাত্রা করিলেন । 
পুরোহিত ধৌম্যও তীহাদেব সঙ্গে ছিলেন । প্রজাবুন্দ নিতাস্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের অনুগমন 
করিতেছিলেন । যুধিষ্ঠিব নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন ৷ এই 
ঘটনায় বিদুর নিতান্ত মমহিত হইয়া পাণ্ডবগণকে বহুভাবে প্রবোধ দিয়া তাঁহাদের দুঃখভাব 
লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । পাগুবগণ পশ্চিম দিকে বন হইতে বনাস্তরের মধ্য দিয়া 
সরম্বতীনদীর তীরে অবস্থিত মুনিগণের প্রিয় বাসভমি কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন । 
(হিতবক্তা বিদুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক অপমানিত হইয়া সেই বনেই যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন 1) 
যুধিষ্ঠির এবং তীহার ভ্রাতুগণেব সত্যনিষ্ঠাকে তাঁহাদের পরম শত্র শকুনি, কর্ণ প্রমুখ 
ব্াক্তিগণও শ্রদ্ধা করিতেন । বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় পাগুবগণকে বন হইতে 
ফিরাইয়া আনিয়া ইন্দরপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন- দুযেধিন এইপ্রকার আশঙ্কা প্রকাশ 
করিলে পর শকুনি বলিয়াছেন__ 
সত্যবাক্যে স্থিতাঃ সর্বে পাণগুবা ভরতর্ষভ | 
পিতৃস্তে বচনং তাত ন গ্রহীষ্যস্তি কহিচিৎ ॥ বন ৭।৮ 
__হে রাজন্‌, সকল পাগুবই সত্যনিষ্ঠ । তোমার পিতার বাক্যে তাঁহারা বনবাসের প্রতিজ্ঞা 
কখনও লঙ্ঘন করিবেন না। 
কর্ণও বলিয়াছেন-__ 
নাগমিষ্যস্তি তে ধীরা অকৃত্বা কালসংবিদম্‌ ॥ বন ৭1১৩ 
_-সেই স্থিরবুদ্ধি পাণুবগণ প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রম না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন না । 
ঘোষযাত্রার পূর্বেও দেখা যায়, পাণগ্ডবগণের নিকটস্থ বনে যাওয়া উচিত হইবে কি 
না-_-এই বিষয়ে দুযেধিনাদি মন্ত্রণা করিতেছেন । তখনও ধূতরাষ্ট্র যুধিষ্টিরেব সহিষ্ুণতার কথা 
বলিয়াছেন এবং শকুনি যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠার কথা সকলকে শোনাইয়াছেন__ 
ধন্মরাজো ন সংত্রধ্যেৎ। বন ২৩৮৯ 
ধর্মজ্বঃ পাগুবো জোষ্ঠঃ । বন ২৩৮।১৮ 
কাম্যকবনে অবস্থানকালে কৃষ্ণও পাগুবগণকে দেখিতে আসিয়া কিছুদিন তাঁহাদের সঙ্গে 
বাস করিয়াছেন । কৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া যাইবার পর যুধিষ্ঠিরাদি পাগুবগণ দ্বৈতবনে প্রবেশ 
করেন । অনেক মুনি-ঝষি ও ব্রাহ্গণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যুধিষ্ঠির সদালোচনায় দিন 


১১৬ 


কাটাইতেছিলেন | একদা সায়ংকালে দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডব একত্র বসিয়া নিজেদের দুঃখের 
কথা স্মরণ করিতেছেন | দুঃখে ও অপমানে দ্রৌপদী নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া অত্যধিক 
ক্ষমাশীলতার জন্য ভর্ৎসনার সুরে যুরিষ্টিরকে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 
নির্বিকার যুধিষ্ঠির শান্ত বচনে পুনঃপুনঃ ক্ষমাবই মাহাত্ম কীর্তন করিয়াছেন । তিনি 
বলিযাছেন-_ 
এতদাত্মবতাং বৃত্তমেষ ধন্মঃ সনাতনঃ | 
ক্ষমা চৈবানৃশংস্যঞ্চ তৎ কত্তম্ম্িহমঞ্জসা ॥ বন ২৯।৫২ 

ক্ষমা এবং দযাই যথার্থতঃ সৎপুরুষের ধর্ম, আমি সর্বতোভাবে সেই ধর্মই অবলম্বন 
কবিয়াছি | 

দ্রৌপদীর নানাবিধ উত্তেজক বচনের পর ভীমসেনও পুনরায় সদস্ত উক্তিব দ্বারা 
যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অবিলম্বে দুযেধিনকে আক্রমণ করিবার 
অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন | যুধিষ্ঠির ধর্ম ও সত্যরক্ষার দোহাই দিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে 
শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন | পরে ভীম্ম, দ্বোণ, কূপ, কর্ণ প্রমুখ বীরগণ যে দুযেধিনকে 
যুদ্ধে প্রাণপণে সাহায্য করিবেন, তাহাও বলিযাছেন | 

এই সময়ে অকস্মাৎ মহাযোগী কুষ্টদ্বৈপায়ন সেখানে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে 
'প্রাতিম্যতি' বিদ্যা দান করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিদ্যার প্রভাবে অর্জুন, ইন্দ্র, রুদ্র প্রমুখ 
দেবতাদের প্রসাদে অনেক দিব্যান্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং যুদ্ধে অজেয় হইবেন | 
অতঃপর পুনরায় অন্য বনে যাইবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া মহর্ষি অন্তহিত হইয়াছেন ।+* 

পাণ্ডবগণ দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কাম্কবনে প্রবেশ করিলেন । যুধিষ্ঠির 
তাঁহার প্রাপ্ত প্রতিম্মরতি বিদ্যা অর্জনকে দীক্ষিত করেন । অর্জন সেই বিদ্যার প্রভাবে অনেক 
দিব্যান্ত্র লাভ করিযাছেন | বনবাসী হইয়াও যুধিষ্টির প্রত্যহ বহু ব্রাহ্মণ এবং স্নাতক প্রভৃতিকে 
ভক্ষ্যভোজ্যাদির দ্াবা পরিতৃপ্ত করিতেন । পাণুবগণেব স্বাস্থ্য কিছুমাত্র খারাপ হয নাই । 
বন্য হরিণাদির মাংসই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য ।+ 

একদা মহর্ষি বৃহদশ্ব কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্টিরের দুঃখ লাঘবের নিমিত্ত 
নল-দয়মন্তীর উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছেন | মহর্ষি 'অক্ষহৃদয়'-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন । 
অক্ষহৃদয় জানা থাকিলে অক্ষত্রীড়ায় অজেয় হওয়া যায । যুধিষ্ঠির বৃহদশ্ব হইতে এই বিদ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।+ 

অভ্জন যখন অস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্ত দেবলোকে গিয়াছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি 
লোমশ ও পুরোহিত ধৌমা যুধিষ্টিরের নিকট অনেক তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন । 
তাঁহাদের বর্ণনা শুনিয়া যুধিষ্টিরও মহর্ষি লোমশ, পুরোহিত ধৌম্য, দ্রৌপদী, ভ্রাতগণ ও 
ইন্দ্রসেনাদি ভূত্যগণকে সঙ্গে লইয়া তীর্থপর্যটনে যাত্রা করিয়াছেন । অনেক তীর্থ পর্যটন ও 
ীর্থকৃত্য সম্পাদনের পর তাহারা নরনারায়ণাশ্রমে (বদরিকাশ্রম) আসিয়া বাস 
করিতেছিলেন। এই সময়ে পাণ্ডবগণের বনবাসের চারিবৎসর গত হইয়াছে | হিমালয়ে 
গন্ধমাদন-পর্বতে বসতির সময় অর্জন দেবলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সকলের সহিত 
মিলিত হইয়াছেন ।-" 

হিমালয়ে ভ্রমণকালে অজগররূগী নহুষের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎকার হয় । যুধিষ্ঠির 
অজগরের অনেক জটিল প্রশ্নের যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তীহার 
বিদ্যাবন্তায বিশ্মিত হইতে হয় | বনপর্বের অন্তর্গত এই প্রকরণ “আজগর-পর্ক নামে প্রসিদ্ধ । 
মহর্ষি অগস্ত্েব অভিসম্পাতে নহুষ অজগরত্ব প্রাপ্ত হন। নহুষের ক্ষমাপ্রার্থনায় মহর্ষি 
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অগ্স্ত্য বলিয়াছিলেন যে, ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে শাপের অবসান 
ঘটিবে | 
অতঃপর পাগুবগণ পুনরায় কাম্কবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন । এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও 
মহামুনি মার্কগডেয় পাণ্ডবগণের সহিত দেখা করিতে আসেন 1৯ প্রথম সাক্ষাৎকারের পরেই 
কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের ধীরতা ও সহিষ্ণুতার বহু প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন__ 
ন গ্রাম্যধর্মেযু রতিস্তবাস্তি, 
কামান্ন কিঞিৎ কুরুষে নরেন্দ্র | 
ন চার্থলোভাৎ প্রজহাসি ধর্মমং 
তম্মাৎ প্রভাবাদসি ধন্মরাজঃ ॥ বন ১৮৩।১৮ 
-_ মহারাজ ! তুমি জিতেন্দ্রিয়, লোভবশে তুমি কোন কাজ কর না, অর্থেব লোভে তুমি 
ধর্মকে ত্যাগ কর না। সেই ধর্মের প্রভাবেই তুমি 'ধর্মরাজ' নামে খ্যাত হইয়াছ। 
যুধিষ্ঠির দীর্ঘজীবী মুনিবর হইতে অনেক ধর্মকথা এবং লোক-ব্যবহারের বিষয় শ্রবণ 
করিয়াছেন । বনপর্বের অন্তর্গত সেই প্রকরণ “মার্কপ্েয়সমাস্যাপর্ক নামে খ্যাত | সেই 
প্রকরণে যুধিষ্টিরের প্রত্যেক প্রশ্নে তাঁহার ধর্মজ্ঞতা, বিনয় ও শিষ্যসুলভ মনোভাব ফুটিয়া 
উঠিয়াছে । 
অতঃপর তাঁহারা পুনরায় দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন |” অহস্কৃত দুযেধিন পাণ্ডবগণ ও 
দ্বৌপদীর দীনবেশ দেখিয়া সমধিক উল্লাস করিবার উদ্দেশ্যে অরণ্যযাত্রা করিলেন । তাঁহার 
পার্যদগণ, ভাযগিণ এবং সৈন্য-সামন্তকেও সঙ্গে লইলেন | তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করিলেন 
“ঘোষযাত্রা” করিতেছেন, অথাৎ অরণ্যে তাঁহার গোধনরক্ষকগণের বাসস্থানে যাইয়া গোধন 
দর্শন করিবেন | সেখানে যাওয়ার পরেই সেখানকার অধিপতি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সহিত 
তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয় । সেই যুদ্ধে কৌরবসেনা ও কণাদি বীরগণ পরাজিত হইয়া 
পলায়ন করিলেন এবং দুযেধিন, দুঃশাসন, দুর্বিষহ প্রমুখ বীরগণ ও তীহাদের ভাযগিণ 
গন্ধর্রাজের হাতে বন্দী হইলেন ।” দুযেধিনের সৈনিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পাগুবগণকে 
এই সংবাদ জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল । ভীম এই সংবাদে আনন্দিত হইলেন এবং 
গন্ধররাজ তাঁহাদেরই আনুকূল্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লাস করিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠির 
ভীমকে বলিলেন-__-আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত নহে। 
যদা তু কশ্চিজজ্ঞাতীনাং বাহ্যঃ প্রার্থয়তে কুলম্‌ । 
ন মর্ষয়ন্তি তৎ সন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্‌ ॥ ইত্যাদি । বন ২৪২৩-৭ 
_-বাহিরের কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞাতিদের অপমান করে, তবে সঙ্জনগণ তাহা সহ্য করেন 
না। দুযেধিনের এই অপমান আমাদের বংশের সকলেরই অপমান | সুতরাং হে ভ্রাতৃগণ, 
তোমরা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও, শীঘ দুযোধিন প্রভৃতিকে মুক্ত কর। 
মূল মহাভারতে না থাকিলেও এখানে যুধিষ্টিরের উক্তিরূপে একটি শ্লোক গুরুপরম্পরায় 
শোনা যায়। শ্লোকটি অন্যত্র (শা-৮০ তম অ) নীলকণ্ঠের টীকায় জ্ঞাতিদের সহিত 
ব্যবহারের প্রসঙ্গে উদ্ধীত হইয়াছে । যথা-_ 
পরস্পর-বিরোধে হি বয়ং পঞ্চ চ তে শতম্‌। 
অন্যৈঃ সহ বিরোধে তু বয়ং পঞ্গোত্তরং শতম্‌ ॥ 
_ আমরা এবং দুযেধিনাদির মধ্যে পরস্পর বিরোধের বেলা আমরা পাঁচ ভাই, আর তাঁহারা 
একশত ভাই, কিন্তু অপর কাহারও সহিত বিরোধের বেলা মিলিতভাবে আমরা একশত পাঁচ 
ভাই। 
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এই ব্যাপারে ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠিরের দেবচরিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার তুলনা দুর্লভ | 
তিনি ভ্রাতগণকে আরও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ না করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা 
করিবে । তাহাতে ফল না হইলে অগত্যা যুদ্ধ করিতে হইবে | শেষ পর্যস্ত তাঁহাদিগকে যুদ্ধই 
কবিতে হইল | দেবরাজ ইন্দ্র দূযেধিনাদির দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গন্ধররাজের দ্বারা 
দুযোধিন প্রভৃতির এই দুর্গতি ঘটাইয়াছিলেন, ইহাও গন্বরবরাজ প্রকাশ করিলেন। 
দুযেধিনকে মুক্ত কবিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উপদেশ দিলেন-__ 
মাম্ম তাত পুনঃ কাষীরীদৃশং সাহসং কচিৎ। 
ণ হি সাহসকত্তবিঃ সুখমেধস্তি ভারত ॥ বন ২৪৫।২২ 
__বৎস, কখনও আর এই প্রকাব হঠকারিতা করিবে না । হঠকারিগণ কখনও সুখী হন না। 
অপমানে ও লজ্জায় মৃতকল্প দুযেধিন ধর্মরাজকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
পাণ্ডবগণ ৩পস্বিগণের সহিত দ্বেতবনে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন 1: 
একদা রাত্রিতে যুধিষ্টির স্বপ্নে দেখিলেন যে, দ্বৈতবনের মুগগুলি তাহাদের বংশ নির্মূল না 
বরিবাব নিমিও তাঁহার নিকট করুণ প্রার্থনা জানাইতেছে | পব দিবস প্রভাতে তিনি সকলকে 
এই স্বপ্ন-বৃত্তাত্ত বলিয়া এক বৎসর আট মাস দ্বৈতবনে বাস করিবার পর পুনরায় কাম্যক-বনে 
যাত্রা করিলেন |": সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর তাঁহাদের বনবাসের এগার 
বৎসর পর্ণ হইল ।. এই সমযে একদা মহর্ষি ব্াসদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে 
বু উপদেশ দিয়াছেন এবং তের বসব পূর্ণ হইলে তাঁহারা পুনরায় অপহৃত এশ্বর্য ফিরিয়া 
পাইবেন_-এই আশীবদি করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন |” 
এক সময়ে অতিক্রোধন দুবাসা মুনি দূযেধিনের পরিচযযি সম্তৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে 
চাহিলে তিনি বর চাহিলেন__দ্রৌপদীর ভোজনের পর একদিন যেন সশিষ্য দুরাঁসা 
যুধিষ্টিরেব অতিথিরূপে বনে উপস্থিত হন । মুনি তাহাই করিলেন । যুধিষ্ঠির পরম ভক্তিভরে 
তীহার পরিচযাঁ করিয়াছেন, কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই | যদিও দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে 
শ্রীকৃষ্ণ পাগুবগণকে এই বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, তথাপি দুবাসা যুধিষ্ঠির হইতে ভয়ের 
আশঙ্কা করিয়া শিষাগণকে বলিয়াছেন__ 
বৃথা পাকেন বাজর্ষেরপরাধঃ কৃতো মহান্‌। 
মাশ্মানধাক্ষুর্ণৃষ্টেব পাণগুবাঃ কুরচক্ষুষা ॥ ইত্যাদি । বন ২৬২1৩২-৩৪ 
_-আমরা রাজর্ষি যুধিষ্টিরের অতিথি হইয়া ভক্ষ্যভোজ্যাদি পাক করাইয়া তীহার নিকট 
অপরাধী হইয়াছি। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপে পাগুবগণ যেন আমাদিগকে দগ্ধ না করেন। 
পাগুবগণ ধার্মিক, বীর, কৃতবিদ্য এবং তগস্বী । 
এই বলিয়া দুবাসা শিষ্যগণ সহ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন । এখানে দুবসা 'রাজর্ষি' 
বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া ধর্মরাজের তপঃশক্তিব কথা বলিয়াছেন । 
বনে পর্ণশালায় বাস করিলেও যুধিষ্ঠির অতিশয় অতিথিপরায়ণ ছিলেন । দ্রৌপদী 
তাঁহাকে "প্রয়াতিথি' বলিয়াছেন |” পাঁচ ভাই মুগয়া দ্বারা প্রচুর মৃগমাংস আহরণ করিতেন । 
তাহাতেই অতিথিসেবা ও নিজেদের আহার সম্পন্ন হইত । 
দ্রৌপদীহারী জয়দ্রথ যুধিষ্টিরের কৃপাতেই প্রাণে বাঁচিয়াছেন, ভীম জয়দ্রথের মস্তকে 
পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে তপস্থিপরিবৃত যুধিষ্টির ও দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত করিলে পর 
ভীমের আদেশে জয়দ্রথ যুধিষ্টিরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন । যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের দুর্দশা 
দেখিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়া বলিয়াছেন” 
অদাসো গচ্ছ মুক্তোহসি মৈবং কার্ষীঃ পুনঃ কচিৎ। 


১১৭) 


ধর্মে তে বদ্ধতাং বুদ্ধিম্মা চাধন্মে মনঃ কথাঃ ॥ বন ২৭১।২১-২৩ 

_-তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলাম, আর কখনও এরূপ কাজ করিবে না। ধর্মে 
তোমার মতি হউক, অধর্ম আচরণ করিবে না। 

এইপ্রকার ক্ষমাব উদাহবণ জগতে দুর্লভ | ধর্মরাজ যেন ধের্যের প্রতিমূর্তি ৷ তাঁহার 
প্রতিহিংসাব প্রবৃত্তি অতাস্ত সংযত ছিল । 

দ্রৌপদীব লাঞ্কুনায বিষগ্ন যুধিষ্ঠিবকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া মহামুনি মার্কাণ্ডেয যুধিষ্ঠিবকে 
রামাযণেব ঘটনা এবং সাবিত্রীর উপাখ্যান শোনাইযাছেন । 

অতঃপর পাণগুবগণ পুনরায় দ্বৈতবনে চলিয়া গেলেন | একদা এক ব্রাহ্মণ তাঁহার অরণী 
(যজ্ছের অগ্নি উথ্িত কবিবাব কাষ্ঠখণ্ড) ও মন্থ (অগ্নিপ্রজ্বালনেব মন্থন দণ্ড) একটি গাছে 
ঝলাইয়া রাখিয়াছিলেন । কোনও হবিণেব শৃঙ্গে তাহা সংলগ্ন হইলে পব হবিণটি দ্রুতবেগে 
অদৃশ্য হইযা পড়ে । ব্রাহ্মণ তাঁহার অরণী ও মন্থ পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত পাণুবগণের শরণ 
লইলেন | তীহাবা তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন, কিন্তু বহু অন্বেষণ করিযাও মুগেব সন্ধান 
পাইলেন না । গভীর অবণ্যে ক্ষধাতষ্তায় কাতর হইয়া পাগণ্ডবগণ এক ক্টগাছেব ছাযায় 
বসিয়া পডিলেন । যুধিষ্টিরেব আদেশে নকুল গাছে চডিয়া জলাশ্রিত বৃক্ষাদি দেখিযা এবং 
সাবসের ডাক শুনিযা অনতিদূবে জলাশয়েব অস্তিত্ব অনুমান কবিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠিবেব 
আদেশে নকুল জল আনিতে যাত্রা করেন | তাঁহার বিলম্ব (দখিয়া যুধিষ্ঠিব সহদেবকে 
পাঠাইলেন | তিনিও ফিবিলেন না । এইরূপে ক্রমশঃ অজ্জুন এবং ভীম গেলেন । তাহাদেবও 
বিলম্ব হইতেছে দেখিযা উৎকঠিত যুধিষ্ঠির সেই জলাশয়েব নিকটে উপস্থিত হইয়া চাবি 
প্রাতাব মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন | তিনি কিছুই স্থিব করিতে না পারিযা জল পানের নিমিত্ত 
জলাশয়ে নামিবামাত্র অস্তবীক্ষে শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে-_“আমি শৈবাল ও 
মৎস্ভোজী বক | তোমাব চারি ভ্রাতাই আমাব দ্বারা নিহত হইযাছেন । এই জলাশয়ে 
আমাব তধিকার | বৎস. সাহস দেখাইও না । আমাব প্রশ্নেব উত্তব না দিযা জল পান 
কবিলে তোমারও মৃত ঘটিবে । প্রশ্নের উত্তব দিয়া জল পান কর' । পরে বকরূপ 
যক্ষ যুধিষ্িবকে আপন যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন | 

এপ দুঃখ ও শোকেব সময়েও যুধিষ্ঠির বকের সকল প্রশ্নেরই চমৎকার উত্তর 
দিযাছেন । প্রশ্ন যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, উত্তবও সেইবপ | সেইসকল উত্তরে যুধিষ্টিরের অনুপম 
প্রজ্ঞা প্রকাশ পাইযাছ্ছে | উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ মৃত চাবি ভাই-এর মধ্যে একজনের মাত্র 
জীবন দান করিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন । ভীম বা অঞ্জুনের 
জীবন না চাহিযা নকুলের জীবন প্রার্থনার কারণ জানিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির যক্ষকে 
বলিয়াছেন__'আমি জীবিত আছি, তাহাতেই জননী কুস্তী সপুত্রা রহিলেন । নকুল জীবিত 
থাকিলে জননী মান্রীরও পত্র থাকিবেন । এইহেতু আমি নকুলের জীবন প্রার্থনা করি' । 
যুধিষ্ঠিরের সাধৃতায সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ ভীমাদি চারি ভ্রাতার জীবন দান কবিলেন। 

পরে যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া যক্ষ তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন । 
তিনি ছিলেন যুধিষ্িরের জনক ধর্ম | যুধিষ্টিরের চরিত্র ও প্রজ্ঞা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত 
তিনিই হরিণরূপে ব্রাক্মণের অরণীা ও মন্থ হরণ করিয়াছিলেন | অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর 
বিরাট-নগরে বাস করিবাব উপদেশ দিয়া এবং ধর্মরাজকে পুনঃ পুনঃ আশীবদি করিয়া ধর্ম 
অন্তহিত হইলেন | বনপর্বের অন্তিম পাঁচটি অধায়ে এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে । এই 
অধ্যায়পঞ্চককে 'আরণেয় পর্ব বলা হয়। 
১২০ 


যুধিষ্ঠির ধর্মের নিকট হইতে অরণী ও মন্থ আনিয়া ব্রাহ্ণকে দিলেন । পাগুবগণের 
বনবাসের বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এবার তীহারা অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত বিরাট-নগরকেই 
নিবচিন করিলেন । অঞ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন-_তিনি “কঙ্ক এই ছদ্মনাম 
প্রকাশ কবিযা ব্রাক্মণের বেশে বিরাট রাজার সভায় অবস্থান করিবেন | তাঁহার কাজ 
হইবে-_দু[তক্রীড়া দ্বাবা বিরাটের সন্তোষ-বিধান | বিরাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, 
তিনি মহারাজ যুধিষ্টিরেব প্রাণসম সখা ছিলেন 1." নিজেদের মধ্যে তাঁহার সাঙ্কেতিক নাম 
হইল-__জয' | 

অপব চাবি ভাই ও দ্রৌপদী বিভিন্ন 'ছদ্মনাম গ্রহণ করিযা বিভিন্ন কর্মে বিরাটপুরে 
অজ্ঞাতবাস কবিবেন স্থির হইল | ধর্মরাজ পুরোহিত ধৌমাকে অগ্নিহোত্র রক্ষার নিমিত্ত 
দ্রপদেব পুবীতে এবং ইন্দ্রসেনাদি পরিচারকবর্গকে দ্বারকাপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন । 
মংসাবাজের পুরে কিভাবে বাস করিতে হইবে- ইত্যাদি বিষযে ধৌম্য পাগুবগণকে অমূলা 
উপদেশ দিযাছেন | যুধিষ্ঠিব শ্রদ্ধার সহিত সেই উপদেশ শিবোধার্য করিয়াছেন । 

বিবাট-নগবে প্রবেশেব পর্বে যুধিষ্ঠির দুগাঁদেবীকে স্তুতি কবিযা দেবীব আশীবদি প্রাপ্ত 
ইইযাছেন ।* বৈদূর্যমণিময পাশা ঘুটিকে কাপডে বাঁধিয়া ব্রাহ্মণবেশে তিনি বিরাটের সভায় 
উপস্থিত হইলেন | তীহাব অনুপম কান্তি দেখিয়া মৎস্যপতি বিরাট তাঁহাকে নৃপতি বলিয়াই 
সন্দেহ কবিযাছেন | পবে তীহাব মুখে কৃত্রিম পরিচয় পাইয়াও পরম সমাদবে তাঁহাকে 
সভাসদবপে স্থান দিযাছেন | 

বিবাটেব শ্যালক দৌপদীকে বিরাটেব সম্মুখেই পদাঘাত করাব পর দ্রৌপদী রাজসভায় 
বিচাবপ্রার্থিনী হইযা ককণভাবে অনেক কিছু বলিয়াছেন এবং গৃঢ় ভাষায় পতিগণকে ধিকাব 
দিযাছেন । ভীত বিরাট বিচাব করিলেন না। 

যুধিষ্টিবসা কোপাত্ ললাটে স্বেদ আগমং | বি ১৬।৩৯ 

__-ক্রোধে যুধিষ্টিবেব কপাল ঘমক্তি হইয়া উঠিল । 

তিনি দৌপদীকে বলিলেন-_সূর্যেব ন্যায় তেজস্বী তোমাব গন্ধরবপ পতিগণ সম্ভবতঃ 
ভাবিতেছেন__-এখন ক্রোধ প্রকাশের সময় নহে | 
কৌববপক্ষ পবাজিত হইয়াছেন | পবস্তু কঙ্কের মুখে বৃহন্নলার প্রশংসা শুনিয়া মৎস্যরাজের 
ধৈর্যচ্যতি ঘটিল | তিনি পাশাব ঘুটি ছুডিয়া যুধিষ্ঠিবেব মুখে এরূপ আঘাত করিলেন যে, 
তীহাব নাক দিযা বক্ত ঝরিতে লাগিল । যুধিষ্ঠির অর্জলি পাতিয়া সেই বক্তের ভূমিপতন বন্ধ 
করিলেন | তীহার ইঙ্গিতে দ্রৌপদী একটি সুবর্ণপাত্র আনিয়া নাকের নীচে ধরিলেন । ঠিক 
সেই সময়ে উত্তব ও অর্জুন সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন । মওস্যরাজ তীঁহাদিগকে সভায় 
উপস্থিত করিবার নিমিত্ত দৌবারিককে আদেশ দিলে যুধিষ্ঠির দৌবারিকের কাণে কাণে 
বলিলেন যে. বৃহন্ললাকে যেন এখনই উপস্থিত করা না হয় । যেহেতু তাঁহার শরীরে রক্ত 
দেখিলে বৃহন্নলা তীহার আঘাতকারীকে হত্যা করিবেন__বৃহন্নলার এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
আছে 1১ 

পরে উত্তবের কথায় মৎস্রাজ কঙ্কের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পর কঙ্ক 
বলিয়াছেন__ 

চিরং ক্ষান্তমিদং রাজন্‌ ন মন্ুর্বিদ্যতে মম | ইত্যাদি । বি ৬৮/৬৩-৬৫ 

_ রাজন, আমি আগেই ক্ষমা করিয়াছি । আমার দুঃখ হয় নাই । আমার রুধির ভূমিতে 
পড়িলে সমগ্র রাষ্ট্রের সহিত আপনি বিনাশ প্রাপ্ত হইতেন । শক্তিশালী প্রভু ব্যক্তি হঠাৎ 
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এইপ্রকার নৃশংস কর্ম করিয়া থাকেন । এইজন্য আপনার এই কাজে আমি ক্রুদ্ধ হই নাই । 
লিজা রানির 
মংস্যরাজকে পরে যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 
মহ্র্ষিকল্লো রাজধিস্ত্রিযু লোকেষু বিশুতঃ | 
বলবান্‌ ধৃতিমান্‌ সৌম্যঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। বি ৭০১৪ 
এই পরিচয়ে অঞ্জন অতত্যুক্তি করেন নাই । 
পাণ্ডবগণেব প্রতিজ্ঞাত বনবাস ও অজ্ঞাতবাসেব কাল পূর্ণ হইয়াছে | অভিমন্যুর বিবাহ 
উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুন্ন প্রমুখ সকল আত্মীয়সবজনই বিরাটনগরে উপস্থিত 
হইয়াছেন | বিবাহোৎসবেব পরদিন সকালবেলা বিবাটের সভায় সকলই মিলিত হইলে কৃষ্ঃ 
সকলকে শোনাইয়া ধৃতরাষ্ট্র দুযোধনাদির ব্যবহার ও পাগুগণের দীর্ঘদিনের দুঃখকষ্টেব কথা 
বলিলেন । ৩খনকার কর্তবা সম্বন্ধে স্থির হইল যে. পাগুবগণের রাজার্ধ প্রত্যর্পণের নিমিত্ত 
ধার্মিক, শুচি, সৎকুলোৎপন্ন কোন ব্যক্তিকে দূতরাপে দুষেধিন সমীপে প্রেরণ করা হইবে । 
পরস্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধৃতবাষ্ট্র এবং দুযোধন হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ কবিবেন না । অতএব দূত 
প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতিও চলিতে থাকুক | বিভিন্ন দেশের নৃপতিগণকে স্বপক্ষে 
পাইবার নিমিত্ত শীঘ্বগামী দূতগণকে দেশে দেশে প্রেরণ করা হউক | অতঃপব কৃষ্, প্রমুখ 
সকল আত্মীয়স্বজনই আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন, শুধু বয়োবৃদ্ধ পাঞ্চালবাজ দ্রুপদ 
মৎস্যবাজেব সহিত মিলিতভাবে এই বিষযে বিবিধ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বিরাটনগবে 
কিছুদিন বহিযা গেলেন। দ্রপদরাজা তীহার পুবোহি৩কেই দৃতবপে হস্তিনায 
পাঠাইযাছেন 1" 
মধ্রবাজ শল্য নকুল ও সংদেবের মাতুল । যুধিষ্ঠিবেব দূতমুখে সংবাদ অবগত হইয়া 
তিনি গাহাব বিপুল সেনাবাহিনী সহ পাগ্ডবদেব সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে যাএা 
কনিযাছেন | দুযোধন এই খবর জানিতে পারিয়া পথিমধ্যে মাতুলকে এরূপ অভ্যর্থনা 
করিলেন যে, সরলপ্রকৃতি শল্য তাহার আসল উদ্দেশা ৬ুলিযা দুযেধিনকেই সাহায্য করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন । পবে পাগুবদের সহিত মিলি৩ হইযা সকপ ঘটনা প্রকাশ করিলে 
পব যুধিষ্টিবও তীহাকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন কবিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, ভবিষ্যৎ যুছে 
মাতুল অবশ্যই কর্ণের সাবথি হইবেন । তখন যেন কুঁপাপূর্বক অঞ্ুনকে রক্ষা করেন এবং 
কর্ণের তেজোহানি ঘটান । যুধিষ্ঠির পরিশেষে বলিযাছেন-__ 
অকর্তব্মপি হ্েতৎ কর্তৃমহ্সি মাতুল | উ ৮৪ 
__মাতুল, এই কর্ম অনুচিত হইলেও আমার অনুরোধে তুমি ইহা অবশ্য করিবে । 
শল্য এই প্রার্থনায় স্বীকৃতি জানাইয়াছেন | এই প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিবের দূরদর্শিতা প্রকাশ 
পাইলেও তাঁহাব সত্যনিষ্ঠা ক্ষুপ্ন হইয়াছে যুদ্ধারস্তে যুধিষ্ঠির পুনরায় শল্যকে তাঁহার 
প্রতিজ্ঞাব কথা স্মরণ করাইয়াছেন |" 
পাথ্চাল-পুরোহিতের দৌত্যকর্ম নিক্ষল হইল | তাঁহার কথাগুলি অতি স্পষ্ট ও তীক্ষ 
হইয়াছিল | তাঁহার বাক্য শুনিয়া ভীম্ম বলিয়াছিলেন__ 
অতিতীক্ষতস্তু তে বাক্ং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ। উ ২১৪ 
_ ব্রা্ষণ বলিযাই আপনার বাক্য বোধ হয় অতি তীক্ষ | 
অতঃপর পুরোহিতেব কঠোর বাক্যে ভীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র উপপ্লব্য নগরে (বিবাটপুবের 
নিকটস্থ) সঞ্জয়কে দূতরূপে পাণগুবগণের নিকট পাঠাইয়াছেন । বৃদ্ধের আসল বক্তব্য এই যে, 
যেহেতু যুধিষ্ঠির ধর্মপবাযণ এবং সত্যনিষ্ঠ, সেইহেতু দুখেধিন তীহাদের প্রাপ্য প্াজ্যার্ধ না 
১২২ 


দিলেও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করা উচিত হইবে না।* 
ধৃতরাষ্ট্রও যুধিষ্টিরকে মহাতপন্থী এবং অজাতশত্রু বলিয়া জানিতেন. এবং যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ 
হইলে যে অমঙ্গল অনিবার্য- ইহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন । তিনি সঙঞ্জয়কে 
বলিয়াছেন-_ 
ধম্মবামো হ্রীনিষেবস্তরস্থী 
কুস্তীপুত্রঃ পাগ্ডবোহজাতশত্রুঃ | 


মহাতপা ব্রন্মচযোণ যুক্তঃ 
সঙ্কল্পোইয়ং মানসস্তস্য সিধ্যেৎ ॥ উ ২২৩৩-৩৫ 
যুধিষ্ঠির পরম সমাদরে সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়াছেন ৷ সঞ্জয়ের মুখে হস্তিনার সকল 
ব্যক্তিকেই তাঁহার যথাযোগ্য অভিবাদনাদি জানাইয়া যাহাতে কুরুপাগ্ডবের বিবাদ না ঘটে, 
সেইরপ প্রার্থনা জানাইয়াছেন | পরিশেষে দুযো'ধনকে জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন-_ 
দদন্ব বা শত্রপুরীং মমৈব 
যুধ্যষষ বা ভারতমুখা বীব | উ ৩০।১৯ 
_-হে বীর, হে ভাবত শ্রেষ্ট, আমার ইন্দ্রপ্রস্থপুরী প্রত্যর্পণ কর, কিংবা যুদ্ধ কর। 
যুদ্ধ যাহাতে না হয়, সর্বপ্রযত্ে যুধিষ্ঠির সেই চেষ্টা করিয়াছেন । সঞ্জয হস্তিনায় চলিয়া 
যাইবার পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনায় যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন । কৃষ্ণ দূতরূপে 
যাত্রা করিবার সময় ধর্মরাজ বলিয়া দিতেছেন-__ 
বিশ্বকসেন কুরান গত্বা ভরতান্‌ শময়েঃ প্রভো | 
যথা সর্বেব সুমনসঃ সহ স্যাম সুচেতসঃ ॥ উ ৭২৯০ 
"হে প্রভাবশালিন্,তুমি করুদেশে যাইয়া ভরতবংশীয়গণকে শান্ত করিবে | যাহাতে সকলে 
সানন্দে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারি, সেই ব্যবস্থা করিবে । 
যুদ্ধ পরিহারের নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নিকট মাএ পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়াছিলেন । 
অসহায় ধৃতরাষ্ট্র তাহাতেও দুযেধিনকে সম্মত করিতে পারেন নাই । দুযেধিন পণ করিয়াছেন, 
পাণ্ডবগণকে সুচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না |” 
দৌত্যকর্মে কৃষ্ণের অনুপম শান্তির প্রস্তাব : ভীম্ম, দোণ, বিদুরাদি মহামতিগণের 
উপদেশ, গান্ধারীর অনুশাসন___সমস্তই ব্যর্থ হইল | দুযোধিন তাঁহার পণ কিছুতেই ভঙ্গ 
করিলেন না । অগত্যা কৃষ্ণের মুখেই যুদ্ধারস্তের সাত দিন পূর্বে পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে যুদ্ধ 
ঘোষিত হইল |" 
পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী ও কৌরবপক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন । অতঃপর দুযেধিনের দূত উলুকের অশ্রাব্য বাক্যবাণে আহত 
হইয়াও যুধিষ্ঠির ধৈর্য হারান নাই | শান্তভাবে উলুককে বিদায় দিয়াছেন ।"" 
উভয় পক্ষের সেনা সমবেত হইলে পর রণভেরী বাজিয়া উঠিল । প্রত্যেক বীরই 
সুসজ্জিত হইয়া আপন আপন শঙ্খনিনাদে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। 
যুধিষ্টিরের শঙ্খের নাম ছিল-_“অনভ্তবিজয়' !"* তীহার ধনু ছিল চারুদর্শন ও 
ইন্দ্রগোপকচিত্রিত, অর্থাৎ মাঝে মাঝে লালরঙে রঞ্জিত 1” তাঁহার রথের ধবজে একটি 
“মুদঙ্গ' অঙ্কিত ছিল |” এইজন্য তীহাকে 'মৃদঙ্গকেতু' বলা হইয়াছে । যুদ্ধারস্তের অব্যবহিত 
পূর্বে যুধিষ্ঠির কবচ ও ধনুবাণি ত্যাগ করিয়া রথ হইতে নামিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পদব্রজে 
শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন | এই দৃশ্যে ভীম, অঞ্জুন প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রমাদ গণিলেন, 
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কিন্তু কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন । যুধিষ্ঠির যথাক্রমে ভীল্ম, দ্রোণ, কূপ ও 
শল্যকে প্রণাম করিয়া আশীবর্দি প্রার্থনা করিলেন । প্রত্যেকেই তাঁহাকে যুদ্ধ জয়ের আশীবাদি 
করিয়াছেন । এই ব্যাপারে প্রণত ও প্রণম্য উভয়েরই মহত্ব প্রকাশ প্ইয়াছে । ভীম্মাদি 
মহারথিগণ যে শুধু দূযেধিনেব অন্নঝণ শোধ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা 
তাঁহাদের সলজ্জ বচন হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়।” 
অতঃপর যুধিষ্ঠির উচ্চকঠ্ঠে আহান করিলেন-_ “যিনি আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমি সাদরে গ্রহণ করিব ।” ধৃতরাষ্ট্রপৃত্র যুযুৎসু এই আহ্ানে যুধিষ্টিরের 
পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন । যুধিষ্টিরের এই দুইটি আচরণে যুদ্ধার্থে উপস্থিত বীরবৃন্দের নেত্র 
অশ্রসিক্ত হইয়াছিল । সকলেই তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল | উভয় পক্ষেই বহু বীর নিহত হইতে লাগিলেন । ভীম্মের বিক্রম 
দর্শনে পাণ্ডব পক্ষে হাহাকার পড়িয়া গেল । সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । এইপ্রকার 
লোকক্ষয় দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল । তিনি পুনবায় বনে যাওয়া শ্রেয়ঃ 
মনে করিয়া কৃষ্ণের নিকট আপন অভিপ্রায ব্যক্ত করেন 1" কৃষ্ণ নানা সান্তবনাবাক্যে তাঁহাকে 
অনেক বুঝাইয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন । 
যুদ্ধারন্তের পূর্ব মুহুর্তে ভীম্মের আশীবাদি প্রার্থনা কালেই যুধিষ্ঠির কি উপায়ে ভীম্মকে জয় 
করিতে পারিবেন-_ভীম্মকেই ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন | নয় দিন যুদ্ধ চলিয়াছে । ভীষ্ 
পূর্ণ বিক্রমে পাণগুবসৈন্য নিধন করিতেছেন । নবম দিবস রাত্রিতে যুধিষ্ঠিব কুষ্ণ ও 
ভ্রাতুগণকে সঙ্গে লইযা বিনীত বেশে ভীম্মের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাব চরণবন্দনা 
করিলে পর স্বাগত সম্ভাষণান্তে ভীম বলিলেন__ 
কিংবা কার্যাং করোম্যদা যুম্াকং শ্রীতিবদ্ধনম । 
সব্বত্মিনাপি কত্তাম্মি যদাপি স্যাৎ সুদুক্ষরম ॥ ভী ১০৭৬০ 
_-আজ তোমাদের শ্রীতিব নিমিত্ত কি করিব, বল । তাহা সুদুষ্ধর হইলেও সবেপায়ে নিষ্পন্ন 
করিব । 
ভীম্মের বচনে আশ্বস্ত হইয়া যুধিষ্ঠির দীনভাবে বলিলেন-__“হে ধর্মজ্ঞ ! কি উপায়ে 
জয়লাভ করিব, এই লোকক্ষয় কি ভাবে নিবারিত হইবে ? কি প্রকারে আপনার এই বিক্রম 
সহ্য করিব ? 
ভবান হি নো বধোপায়ং ব্রবীতু স্বয়মাত্মনঃ ॥ ভী ১০৭।৬৩ 
_আপনার বধের উপায় আপনি স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়া দিন । 
শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া তীক্ষ শরের দ্বারা অক্জুন তাঁহাকে অভিভূত করিতে 
পারিবেন- ভীম্ম স্বয়ং যুধিষ্িরকে এই উপায়ের কথা বলিলে পর পুনরায় সকলে মৃত্যুঞ্জয় 
পিতামহকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন । যুধিষ্টিরের এই জিজ্ঞাসায় সরলতার ভিতর 
কুটিলতাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
যুধিষ্ঠির অগ্ভুনাদির ন্যায় বীর না হইলেও শস্ত্রবিদ্যায় সুপপ্তিত ছিলেন । অঞ্জন 
মৎসারাজকে বলিয়াছেন-__ 
এফোহস্ত্রং বিবিধং বেত্তি ত্রেলোক্যে সচরাচরে | 
ন চৈবান্যঃ পুমান্‌ বেত্তি ন বেৎস্যতি কদাচন ॥ বি ৭০1১১ 
_ইনি বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ । ত্রিলোকে কেহই এরূপ অভিজ্ঞ নহেন, ভবিষ্যতেও 
হইবেন না। 
আচার্য দ্রোণের সহিত যুদ্ধকালে যুধিষ্টিরের সর্ববিধ দিব্যান্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া 
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যায় |": 
অভিমন্যুব নিধনে দ্রোণ, অশ্বথামা, কর্ণ ও কৃতবমরি নৃশংসতাকেই যুধিষ্ঠির সমধিক দায়ী 
কবিযাছেন | জয়দ্রথকে বধ করায় তিনি দুঃখিত হইয়াছেন । যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিয়াছেন__ 
কর্ণদোণৌ রণে পূর্ববং হন্তব্যাবিতি মে মতিঃ। 
এতৌ হি মুলং দুঃখানামস্মাকং পুরুষর্ষভ ॥ দ্বো ১৮২৪৬ 
_-হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, কর্ণ এবং দ্োণকে পূর্বে নিধন কবা উচিত । এই দুইজনই সম্প্রতি 
আমাদের দুঃখের মূল । 
এই উক্তি হইতে বোঝা যাইতেছে, দ্রোণের নৃশংস আচবণে যুধিষ্ঠিব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হইয়াছেন । যুদ্ধাক্ষেত্রে আচার্যের অসাধারণ বিক্রম দেখিয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন 
যে, যে-কোন উপায়ে আচার্যকে অস্ত্র ত্যাগ করাইতে হইবে | অশ্বথামার মৃত সংবাদ শুনিলে 
এই ব্রাহ্মণ অস্ত্র ত্যাগ করিবেন | সুতরাং অগত্যা ধর্মত্যাগ করিযাও কেহ যেন তাহাই 
বলেন। 
এতন্নাবোচযদ বাজন কুস্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ | 
অন্যে ত্ববোচয়ন সর্বেবে কৃচ্ছেণ তু যুধিষ্ঠির; ॥ দ্রো ১৮৯।১৩ 
_অঞ্জুন এই প্রস্তাব অনুমোদন কবেন নাই । যুধিষ্টির অগত্যা অনুমোদন কবিয়াছেন | 
অন্যেবা এই প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন । 
পাগুবপক্ষে যুদ্ধকারী মালববাজ ইন্দ্রবমরি হাতীর নাম ছিল-_“অশ্বথামা' | ভীম গদার 
আঘাতে তাহাকে বধ কবিযা দ্রোণকে শোনাইয়া উচ্চৈঃশ্ববে বলিতে লাগিলেন, 'অশ্বথামা 
ত$ | দ্রোণ এই বাক্য সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না। তিনি তখনও যুদ্ধীহ কবিতে 
লাগিলেন ৷ তখন অগ্নিদেব ও বিশ্বামিত্রাদি ঝষিগণ আচার্যকে ব্হ্মলোকে লইয়া যাইবাব 
নিমিত্ত উপস্থিত হইযা বলিলেন-_এই ক্রুর কর্ম ত্যাগ কর । ভীমের বাক্য এবং দেবতা ও 
খধিগণেব আদেশ শ্রবণ, আর সম্মুখে ধষ্টদ্যুন্নকে উপস্থিত দেখিয়া আচার্য ব্যথিত হইলেন | 
মাচার্যের বিশ্বাস ছিল-_ধর্মরাজ কখনও মিথ্যা বলিবেন না। তাই তিনি তাহার মুখে 
অশ্বথামার সংবাদ জানিতে চাহিলেন । কৃষ্ণ ও ভীমের অনুরোধে 
তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ | 
অবাক্তমববীদ রাজন হতঃ কুঞ্জর ইত্যত ॥ ইত্যাদি । 
প্রো ১৮৯।৫৫। প্রো ১৯২।৫৫--৫৯ 
_মিথ্যা ভাষণের ভয়ে ভীত, পরক্তু যুদ্ধ জয়ে উৎসুক যুধিষ্টিব আচার্যকে “অশ্বথামা 
নিপাতিতঃ বলিয়া পরে অব্যক্ত স্ববে 'কুঞ্জর ইতি' উচ্চাবণ করিলেন । 
যুধিষ্ঠিবের কথা কখনও মিথ্যা হইবে না মনে করিয়া বৃদ্ধ আচার্য শস্ত্র ত্যাগ করিলে পর 
ৃষ্টদ্যুন তাহার শিরশ্ছেদ করিয়াছেন । 
এই ঘটনাই যুধিষ্টিব-চরিত্রে সবাপেক্ষা কলঙ্কজনক | রণক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির একাধিকবার 
পরাজিত হইয়া পষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছেন | কৃতবমা, অশ্বথামা ও কর্ণের সহিত 
বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত যুধিষ্ঠির পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন ।« 
ইহাতে বোঝা যায়- শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইলেও কৌশলে ও শারীরিক শক্তিতে তিনি 
সেইসকল বারদেব সমকক্ষ ছিলেন না । কর্ণের বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যুধিষ্ঠির ক্ষোভে ও 
অপমানে অধ্ার হইয়া পড়িয়াছিলেন । অর্জন তীহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি কর্ণের 
বারত্বের সহিত অর্জনের বীরত্বের তলনা করিয়া অদ্ভুনকে এবং তাঁহার গাণ্ডীবকে ধিকার 
দিয়াছেন । কৃষ্ণের হাতে গান্তীব দিবার কথাও অজ্জুনকে বলিয়াছেন । অর্জনের প্রতিজ্ঞা 
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ছিল__যে তীহার গান্তীবেব নিন্দা করিবে, অথবা অন্যের হাতে গাণ্তীব দিবার কথা বলিবে, 
তিনি তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন । অজ্ুন তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত অসিকে 
কোবমুক্ত করিবামাত্র কৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থামাইলেন, এবং গুরুজনকে 
অসম্মান কবিবাব উদ্দেশ্যে তুমি” বলিয়া সম্বোধন করিলেই তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়__এই 
উপদেশ দিলেন | অন্ভুন অগত্যা তাহাই করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের দ্যুতাসক্তির দোষেই যে 
সমস্ত অনথ ঘটিয়াছে, সেই কথা অতি কঠোর ভাষায় তাঁহাকে বলিতেও ছাড়িলেন না । 
অতঃপব লজ্জায় ও আত্মগ্নানিতে অঞ্জুন স্বহস্তে আপনার শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে পর কৃষ্ণ 
পুনরায় বলিলেন_-নিজের মুখে আত্মগুণ কীর্তন করা আত্মহত্যার তুল্য ৷ কৃষ্ণ অর্জুনকে 
তাহাই করিতে উপদেশ দেওয়ায় অর্জুন কৃষ্ণের উপদেশ পালন করিলেন । যুধিষ্ঠির অর্জুনের 
সুকঠোর বচনে অতিশয় ব্যথিত হইয়া বন-গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন । এই বিপদেও 
কৃষ্ণই তাঁহাকে শান্ত করিয়াছেন ৷ অঞ্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে জোষ্টভ্রাতার পদতলে পতিত 
হইলে পর যুধিষ্িরও অশ্রুাজলে তাঁহার শিব অভিষিক্ত করিয়া তীহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন 
করিলেন | 
রুদিত্বা সুচিরং কালং ভ্রাতরৌ সুমহাদ্যুতী | 
কৃতশৌচৌ মহারাজ শ্রীতিমন্ত্ৌ বভূবতৃঃ ॥ ক ৭১1১৪ 

_ দীর্ঘকাল কাঁদিয়া দুই ভাই মনের গ্লানি দূর করিয়া স্বস্থ হইলেন । 

রণক্ষেত্রে যুধিষ্টিরের হাতে শল্য ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন । ইহা ছাড়া 
যুধিষ্ঠিরের রণনৈপুণ্যের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । শল্যের মৃত্যুর পর হতাশ 
দুযেধিন দ্বৈপায়নহদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন । লোক-মুখে পাগুবগণ এই সংবাদ 
জানিতে পারিলেন । যে-কোন উপায়ে শত্রুকে পরাস্ত্ব করিতে হইবে-কৃষ্ণের এই পরামর্শ 
শুনিয়া যুধিষ্ঠির হুদতীরে উপস্থিত হইয়া ঈষৎ ব্যঙ্গভরে দুযোধিনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে 
লাগিলেন__“রাজন্‌, সুযোধন, সমস্ত ক্ষত্রিয়কলেব ধ্বংস সাধন করিয়া এখন কেন 
আত্মগোপন করিয়াছ ? এখন তোমার সেই পৌরুষ কোথায় ? উঠ, যুদ্ধ কর । জয়ী হইয়া 
রাজালাজ কর, কিংবা নিহত হইয়া ভুমিশয্যা আশ্রয় কর । অভিমানী দুযোধিন এই ভরখসনা 
সহ্য করিতে পারিলেন না । তিনিও যুধিষ্টিরকে যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন । পরস্তু তিনি 
অস্ত্রশস্ত্রবিহীন এবং অসহায় ৷ তবে এক এক করিয়া প্রতিপক্ষদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত 
আছেন--এই অভিপ্রায় জলে থাকিয়াই প্রকাশ করিলেন । যুধিষ্ঠির বলিলেন-_“তাহাই 
হইবে, তোমাকে অস্ত্রাদি দিব এবং আমাদের পাঁচ ভাই-এর মধ্যে যে-কোন একজনকে নিধন 
করিতে পারিলেই তুমি রাজা হইবে" । দুযেধিন হৃদে থাকিয়াই বলিলেন-_“ তোমাদের মধ্যে 
যে-কোন একজন আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এই আমার বাসনা 1” যুধিষ্ঠির তাহা 
স্বীকার করিলে পর দুষেধিন তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত গদা হস্তে লইয়া হুদ হইতে উঠিয়া 
আসিলেন । যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কবচ দিয়াছেন | যে-কোন একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে 
বলায় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্টিরকে ভৎসনা করিয়াছেন । দুষেধিন যদি ভীম ব্যতীত অপর 
চারি ভ্রাতার মধ্যে একজনকে আহান করেন, তবে কিরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটিবে, যুধিষ্ঠির 
তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই । ভীম দুযেধিনের সহিত গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং কৃষ্ণের 
পরামর্শে ও অঞুনের ইঙ্গিতে যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দুযেধিনের উরু ভঙ্গ করিয়া 
তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন ।” 

ভীম পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ভূপাতিত দুযেধিনের মাথায় বাম পদের দ্বারা লাথি 
মারিয়াছেন । এই ঘটনায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন । যুধিষ্ঠির তখন ভীমের অশোভন 
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উল্লাস দেখিযা বলিতেছেন__ 
মা শিবোহসা পদা মদ্দীম্মা ধন্মাস্তেহতিগো ভাবেৎ । 
বাজা জ্ঞাতিহতশ্চাযং নৈতন্নাধাং তবানঘ ॥ 
একাদশচমনাথং কুবণামধিপং তথা | 
মা স্প্রাক্ষীভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥ 
হতবন্ধহতামাতোো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো মুধে। 
সববকারেণ শোচ্যোহযং নাবহাস্যোহয়মীশ্ববঃ ॥ শলা ৫৯।১৬-১৮ 
_-ভীম, ইহার শিরে লাথি মাবিও না. ইহাতে তুমি ধর্ম লঙ্ঘন কবিতেছ । ইনি রাজা, জ্ঞাতি 
এবং ভূপাতিত | তোমার এপ বাবহার অন্যায় | ইনি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি, ইনি 
কৃকরাজ, ইনি আমাদেব জ্ঞাতি | পাদেব দ্বাবা ইহাকে স্পশশ করিবে না । যুদ্ধে ইহার বন্ধ, 
আমাতা, সৈন্য সকলই নিহত হইয়াছেন, ইনিও মুমর্ধ । সববিস্থায় এই নৃপতি দয়ার 
(শোকে) পাত্র, উপহাসের নহেন | 
অ৩ঃপর যুধিষ্ঠির সাশ্রনযনে দুযোধিন সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন__বৎস, দুঃখ 
বরিও না. কৃত কর্মেব ফল ভোগ করিতেশু । লোভ, অহঙ্কাব ও নির্বদ্ধিতাবশতঃ এই অবস্থা 
প্রাপ্ত হইমাছ । তোমাব মৃত্য শ্রাঘা, ইহা বীরের মৃত্য । আমরাই সর্বপ্রকাবে শোচনীয় 
হইলাম | বন্ধুবান্ধব পুএর পৌোত্রাদিব শোকে ক্রিষ্ট হইয়া আমরাই দুঃখভোগের নিমিত্ত 
রহিলাম | রাজন্‌, তুমি স্বর্গে প্রস্থান করিতেছ, আমরাই নারকী, শোকক্রিষ্টা বিধবাগণের 
অভিসম্পাতে আমবা শুধু দুঃখই ভোগ কবিব |" 
অন্যায যুদ্ধে দূযেধিনেব পতনে যুধিষ্ঠির গান্ধাবীব তপঃশক্তির কথা ভাবিযা ভীত হইয়া 
পড়িলেন | তিনি ভাবিতে লাগিলেন__ 
সা হি পূত্রবধং শ্রতা কৃতমস্মাভিরীদৃশম | 
মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসান্নঃ করিষাতি ॥ শলা ৬৩।১১ 
--অন্যায় যুদ্ধে আমাদের দ্বাবা তাঁহাব পুত্র নিহত হইযাছেন__এই সংবাদ শুনিলে ক্রুদ্ধা 
গান্ধারী মানসাগ্নির দ্বারা আমাদিগকে ভম্মসাৎ কবিযা ফেলিবেন । এই বিপদে তিনি 
সঙ্কটতারণ শাকষ্ণকে হস্তিনায পাঠাইলেন । শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা গিয়া নানাবিধ সাস্তনাবাক্যে 
ধৃতরাষ্ট্রকে, বিশেষতঃ গান্ধারীকে কথঞ্চিৎ শাস্ত কবিলেন। 
ৃ্টদূযুম্নের সারথি কোনপ্রকারে কৃতবমাঁ, কৃপাচার্য ও অশ্বথামার মহাস্ত্র হইতে প্রাণ 
বাঁচাইয়া অতি প্রত্যুষে যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে সপ্ত পাণ্ুবপক্ষীয় 
সমস্ত বীরের শোচনীয় হত্যার সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়াছেন । যুধিষ্টিব এই দারুণ সংবাদ 
শুনিয়া পুত্রশোকে মুছিত হইয়া ভূমিতলে লু্টাইয়া পড়িলেন | সাত্যকি ও ভ্রাতগণের 
শুশ্রষায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিহত বীরগণকে স্মরণ করিয়া তিনি করুণ বিলাপ- করিয়াছেন 
এবং পুনঃপুনঃ তীহার যুদ্ধবিজয়কে ধিক্কার দিয়াছেন | পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবাতা 
শ্রবণে কৃষ্তার যে কি অবস্থা হইবে__এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির সমধিক শোকাকুল 
হইয়া পড়িলেন | দ্রৌপদীকে আনিবাব নিমিত্ত তিনি নকুলকে উপপ্লবো পাঠাইয়াছেন । 
অতঃপর তিনি শিবিরে উপস্থিত হইয়া ধষ্টদ্বুন্নাদি আত্মীয়স্বজন এবং পুত্রগণের রুধিরাপ্র 
শবদেহ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে মুছিত হইয়া পড়েন । ভীমার্জুনাদিরও 
(সই দশা |" 
কিছুক্ষণ পরে সকলেই ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন । দ্রৌপদী পতিগণের সমীপে উপস্থিত 


হইয়া এই দারুণ সংবাদে মুছিত হইয়। পডিলেন । সংজ্ঞালাভের পর তিনি নৃশংস হত্যাকারী 
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অশ্বথামাকে যুদ্ধে হত্যা করিবাব নিমিত্ত পতিগণকে উত্তেজিত কবিয়াছেন । পরে ঘুধিষ্ঠিরের 
বচনে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অশ্বথামার মাথার মণি আনিয়া যুধিষ্ঠিব 
মাথায় ধারণ না কবিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন । ভীম অনেক, অনুসন্ধান কবিয়া 
ভাগীরথী তীরে অশ্বথামাকে দেখিতে পাইলেন | অশ্বথামা পাণ্ডববংশ নির্মূল করিবার নিমিত্ত 
'্রন্মাশিরা-নামক দিব্যান্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন । অজ্জুন কৃষ্চ সহ ভীমের অনুসরণ 
করিতেছিলেন । এই ভীষণ ব্যাপার দেখিযা কৃষ্ণের পরামর্শ মত তিনিও অশ্বথামার 
দিবাস্ত্রনবারক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন | দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাসের আদেশে অর্জুন 
তাহার অস্ত্র সংহবণ করিযা লইলেন, কিন্তু অশ্বামা তাহা পাবিলেন না । অগত্যা তাঁহাকে 
উত্তরা গর্ভস্থ সন্তান নাশের নিমিত্ত সেই দিব্যান্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইল এবং মাথাব 
মণিটি ভীমকে দিতে হইল | দ্রৌপদী সেই মণি পাইয়া যুধিষ্িরকে ধারণ করিতে বলায় 
ততো দিবাং মণিবরং শিরসা ধারয়ন্‌ প্রভৃঃ | 
শুশুভে স তদা বাজা সচন্দ্র ইব পর্বতঃ ॥ সৌ ১৬।৩৬ 
_ যুধিষ্ঠির সেই দিব্য মণিরত্ব শিরে ধাবণ করিয়া চন্দ্রযুক্ত পর্বতের নায় শোভা 
পাইতেছিলেন । 
লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ শেষ হইল । বিদুর শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রকে সুমধুব সান্তবনা-বাক্ো 
কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন । শোকাত ধৃতবাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি পুরনারীগণ সহ কুরুক্ষেত্রের 
মহাশ্মশানে যাত্রা করিয়াছেন । যুধিষ্ঠিব এই সংবাদ শুনিতে পাইযা কৃষ্ণ, যুযুধান, যুযুৎসু, 
দ্রৌপদী ও ভ্রাতগণ সহ তাঁহাদেব অনুসরণ করিলেন | শোকার্তা নাবীগণেব করুণ ধিক্কার 
শুনিতে শুনিতে ধৃতরাষ্ট্রের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া প্রণাম-পূর্বক পাগুবগণ নিজেদের 
পরিচয় দিলেন । শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন |" 
শোকাতুবা ক্রদ্ধা গান্ধাবী ধর্মরাজকে দেখিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির ভয়ে কীপিতে কাপিতে 
যুক্তকবে তীহার সমীপে উপস্থিত হইয়া পায়ে পড়িয়া বলিলেন__ 
পুত্রহস্তা নৃুশংসোহহং তব দেবি যুধিষ্টিরঃ | 
শাপাহঃ পৃথিবীনাশে হেতুভৃতঃ শপন্ব মাম্‌ ॥ স্ত্রী ১৫২৬ 
-__-দেবি, আমি তোমার পুত্রহস্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির । আমিই পৃথিবীনাশের হেতু, আমি শাপাহ্‌, 
আমাকে অভিসম্পাত কর। 
গান্ধারী মৌনভাবে শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । তাঁহার নেত্রাচ্ছাদিত বস্ত্রথণ্ডেব 
ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিবের হাতের নখেব উপর দৃষ্টি পতিত হইবা-মাত্র যুধিষ্ঠিরের সুদর্শন নখগুলি 
কুৎসিত হইয়া গেল । ইহা দেখিয়াই অঞ্জুন ভয়ে কৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে লুকাইয়া রহিলেন । 
অন্যরাও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন । গান্ধারীর ক্রোধের তীব্রতা প্রশমিত হইল । 
তিনি পাগুবগণকে মাতৃবৎ সাস্তবনা দিলেন |" 
গঙ্গাতে মৃত বীরগণের উদককৃত্যের সময় শোকাকুলা কুস্তী সহসা পুত্রগণের নিকট 
উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ণের যথার্থ পরিচয় দিয়া তাহার উদ্দেশে তর্পণ করিবার 
নিমিত্ত বলিলেন । কর্ণ তাঁহাদের জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন_ মাতৃমুখে এই আকন্মিক পরিচয় 
শ্রবণে পাণ্ডবগণ শোকে সমধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন | এই পরিচয গোপন রাখার জন্য 
যুধিষ্ঠির করুণ বিলাপ করিয়া সমগ্র স্ত্রীজাতিকে অভিসম্পাত করিতেছেন__ 
অতো মনসি যদ্‌ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি । স্ত্রী ২৭।২৯। শা ৬১১ 
__এখন হইতে স্ত্রীলোকের মনে কোন গুহ্য কথা থাকিবে না। (তীহাদিগকে প্রকাশ 
করিতেই হইবে |) 
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ভ্রাতীশোকে ব্যাকুল যুধিষ্ঠির কর্ণের উদ্দেশেও তর্পণ কবিয়াছেন ৷ সমস্ত সুহদ্বর্গের 
তর্পণাদি কৃত্যের পর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এবং বংশের মহিলাগণ সহ পাগুবগণ 
একমাস কাল গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়াছেন । যুদ্ধকালে যে-সকল পাপ করিয়াছেন, 
সেইসকল পাপের নিবৃন্তিই গঙ্গাবাসের উদ্দেশ্য 7 
দ্বৈপাযন, নাবদ, দেবল প্রমুখ অনেক মহাতপস্থী তখন পাগুবদের সহিত বাস 
কবিতেছিলেন । যুদ্ধহত সুহাদ্বর্গের, বিশেষতঃ কর্ণের কথা ম্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির একান্ত 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । মহাযুদ্ধের জন্য নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে অপরাধী মনে করিয়া সম্তপ্ত 
যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিঃশ্বাস তাগ কবিতে লাগিলেন । তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন-__ 
ধিগস্তু ক্ষীত্রমাচারং ধিগস্তু বলপৌরুষম | শা ৭৫ 
_ক্ষত্রিয়ের আচারকে ধিক, বল এবং পৌকষকে ধিক । 
অঞ্জনের হাতে রাজ্যভাব অর্পণ করিয়া যুধিষ্ঠির বনগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন |. 
ভ্রাতগণ, দ্রৌপদী এবং মুনি-খষিগণেব অর্থযুক্ত নানাভাবের সান্ত্রনাবচনে তাহার সেই সন্কল্প 
শিথিল হইল । অতঃপর যথাসময়ে হস্তিনাপুরী প্রবেশের পর যুধিষ্ঠিরের অভিষেকক্রিয়া 
অনুষ্ঠিত হয় । রাজ্যে অভিষিক্ত এবং পৌরজানপদবর্গের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া ধর্মরাজ 
ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিযাছেন | মহামতি বিদুরকে প্রধান মন্ত্রীব পদে এবং অর্থ 
বিভাগের মন্ত্রীর পদে সুপণ্ডিত সঞ্জয়কে বরণ করেন । এইভাবে যথাবোগা সম্মানে সহিত 
প্রত্যেককেই এক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়া তিনি বাজকার্য পবিচালনা 
কবিযাছেন । পৌরজানপদবর্গকে সম্বোধন কবিয়া যুধিষ্টিব বলিয়াছেন-_ 
যদি চাহমনুগ্রাহ্যো ভবতাং সুহৃদাং তথা । 
ধৃতবান্ট্রে যথাপূর্বং বৃত্তিং বর্তিতুমহথ ॥ 
এষ নাথো হি জগতো ভবতাঞ্চ ময়া সহ। 
অস্যৈব পৃথিবী কৃতন্না পাণ্ডবাঃ সর্বব এব চ॥ শা ৪১৬, ৭ 
_আপনারা সুহদ্বর্গ যদি আমাকে অনুগুহীত করিতে চাহেন,তবে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পূর্ববৎ 
মাচরণ করিবেন । ইনি আপনাদের এবং আমার পালক | সমগ্র পৃথিবী এবং আমরা ইহারই 
অধান । 
অতঃপর প্রচুব অর্থ ব্যয় করিযা যুধিষ্ঠির যুদ্ধহত আত্মীয়ন্বজনের শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারাও করাইযাছেন ।+ প্রচুর দান-দক্ষিণা দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট 
কবিযা বণশ্রিমধর্মের রক্ষক ধর্মরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, যুযুৎসু, বিদুর, কৃষ্ণ ও ধৌম্যের হাতে 
নাজা নিবেদন করিয়া শান্তিলাভ করিযাছেন । অতঃপর তিনি কষ্ণেব সহিত দেখা করিতে 
গিযা তীহাকে ধ্যানস্থ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন- শরশয্যাগত 
পিতামহ কৃষ্ধেব ধ্যানে মগ্ন আছেন বলিয়া কৃষ্ণের মনও পিতামহেই লগ্ন হইয়া আছে । কৃষ্ঃ 
আবও বলিলেন যে, মহাজ্ঞানী তপস্বী ভীম্মদেব দেহত্যাগ করিলে পূরবী অমাবস্যার রাত্রির 
শ্যায তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে । ভীম্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সর্ববিধ 
ভ্রান আহবণ করিবাব নিমিত্ত কষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন । সাশ্ুকণ্ঠ যুধিষ্টির কৃষ্ণকে 
মগ্রবর্তী কবিযা পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন । অনেক মুনি-ধষিও তাঁহাদের সঙ্গে 
ছিলেন | বুঁপাচার্য, যুযুৎসু, সঞ্জয় এবং অপর পাগুবগণও সঙ্গে গিয়াছেন । তাঁহারা সকলে 
কুরক্ষোত্রের মহাশ্মশানের নিকটে 'ওঘবতী” নদীর তাবে * মুনিগণপরিবৃত ভীম্মের সমীপে 
উপস্থিত হইলেন । পিতামহের দেহত্যাগের আর ত্রিশ দিন বাকী আছে । » কৃষ্চের প্রসাদ 
ভীম্মের সর্ববিধ গ্লানি ও কষ্ট দূর হইল । কৃষ্ধের অনুরোধে সর্বক্ঞানী ভীম্ম সন্তপ্ত যুধিষ্টিরকে 
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উপদেশ দিতে সম্মত হইয়া যুধিষ্টিরেব বহু গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন করিতে 
আহান করিলেন | 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনীত অন্তেবাসীর ন্যায় পিতামহের চরণ রন্দনা করিয়া রাজধর্ম, 
বণাশ্রিমধর্ম এবং মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন করিযাছেন। সর্বজ্ঞ পিতামহ অতি 
সরলভাবে গল্প এবং অতি প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া সকল প্রশ্নের 
অনুপম উত্তর দিয়া চলিয়াছেন | শাস্তিপর্বের ৫৬তম অধ্যায় হইতে অনুশাসন পর্বের 
১৬৭তম অধ্যায় পর্যন্ত, মোট চারিশত সাতাত্তর অধ্যায়ে এই উপদেশাবলী বিধৃত হইয়াছে । 
দেহত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ত্রিশ দিনে পিতামহ তাঁহার অমুতোপম বচনে শ্রোতৃবর্গকে 
অভিষিক্ত করিয়াছেন | এই উপদেশাবলীতে মানবজীবনের যে-কোন সমস্যাব সমাধানের 
উপায় বিবৃত হইয়াছে । 

ভীম্মের অস্ত্োে্টিক্রিয়ার পর যুধিষ্ঠির পুনরায় শোকে মুছিত হইয়া পড়িলেন । ধৃতরাষ্ট্র, 
কৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণের অশেষ সান্তবনায় তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । কিন্তু তিনিই এই 
লোকক্ষযের কারণ-_ইহা মনে কবিযা অতাস্ত অশান্ত হইয়া পড়িলেন ৷ ব্যাসদেব এই 
পাপক্ষালনের নিমিত্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিযাছেন । যুধিষ্ঠির তদনুসারে 
সমস্ত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া ব্যাসদেবের আদেশেই চৈত্র মাসের পর্ণিমা তিথিতে যজ্ঞে 
দীক্ষিত হইলেন |+১ 

প্রচুর দান-দক্ষিণা দ্বারা ধর্মরাজ সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন । নির্বিঘে যজ্ঞ সম্পন্ন 
হইল |” ধর্মরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর এরূপ সুখশাস্তির এবং পরিচযরি ব্যবস্থা করিলেন যে, 
দ্ুযেধিনও তাহাদিগকে এরূপ পরিচযাঁ করিতে পারেন নাই । তাঁহাদের কিছুমাত্র অভাববোধ 
যাহাতে না হয়, ধর্মরাজ সর্বতোভাবে সেই বিষয়ে অবহিত রহিলেন ।৮ 

ধৃতরাষ্ট্র যখন যাহা করিতে চাহিয়াছেন, যুধিষ্ঠির তখনই তাহার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন । শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র তাহাতেও হৃদয়ে শান্তি পান নাই । তিনি দুর্মীতি পুত্রদিগকে 
স্মরণ করিয়া এবং আপনার সমস্ত কুকর্মের বিষয় ভাবিয়া অতিশয় অনুতাপ ভোগ 
করিতেন | এইভাবে তাঁহার পনর বৎসর কাটিয়া গেল । ভীম সর্বদাই সকলের অগোচরে 
ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শোনাইয়া দুযোধিনাদির দুক্কর্ম, তাহার পরিণতি ও আপনার বাহুবলের 
কথা বলিতেন । এই অপ্রিয় শ্রবণে অনুতপ্ত ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল । একদিন 
তিনি যুধিষ্টিরের নিকট বানপ্রস্থ গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন । এই সঙ্কল্প শ্রবণে যুধিষ্ঠির 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নিজেকে পুনঃপুনঃ ধিকার দিয়াছেন এবং জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্কল্পকে 
শিথিল করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন । কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সঙ্কল্পে অটল রহিলেন | 
নানাপ্রকার সন্গেহ সাস্তনা-বাক্যে যুধিষ্টিরকে শান্ত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র অরণ্যযাত্রার উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন । গান্ধারী, বিদুর এবং সঞ্জয় তাঁহার অনুগামী হইলেন । শোকাতুরা কুস্তীও 
তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করায় ব্যথিত যুধিষ্ঠির 'অতিমাত্র বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন । অনেক অনুনয়-বিনয়েও তিনি জননীকে ফিরাইতে পারিলেন না ।৯ 

যথাসময়ে তাঁহারা অরণ্যে যাত্রা করিয়াছেন । শোকাকুল পাণগুবগণ সকল কর্মে নিরুদ্যম 
হইয়া শুধু বনবাসিগণের অসহায়তার কথাই চিস্তা করিতে লাগিলেন ৷ অবশেষে একদিন 
যুধিষ্ঠির পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যচারী গুরুজনকে দেখিবার নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা 
করিলেন । তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রাদির সমীপে উপস্থিত হইয়৷ তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলেন | এই 
সময় তপস্বী বিদুর যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন ।"" 

ব্যাসদেবের প্রসাদে সকলেই পরলোকগত ব্যক্তিদের দর্শনলাভে কৃতার্থতা বোধ 
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করিয়াছেন । এক মাসের কিঞ্চিদধিক কাল বনে গুরুজনের সহিত বাস কবার পর ধৃতরাষ্ট্রের 
আদেশে যুধিষ্ঠিরাদি পুনরায় হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন ।" 

ইহার দুই বৎসর পরে হস্তিনায় সমাগত দেবর্ষি নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তীর 
মহাপ্রয়াণের সংবাদ জানিয়া যুধিষ্ঠির অতিশয় মমহিত হইয়া বহু বিলাপ করিয়াছেন । 
তাঁহাদের পারলৌকিক কৃত্যে প্রচুর দান-দক্ষিণা করিয়া 

যুধিষ্টিরস্তু নৃপতিনাতিস্রীতমনাস্তদা | 
ধারয়ামাস তদ্‌ রাজ্যং নিহতজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥ আশ্র ৩৯।২৭ 

__জ্ঞাতি ও বান্ধবগণকে হারাইয়া নৃপতি যুধিষ্ঠির বিষগ্নচিত্তে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন । 

রাজ্যপ্রাপ্তির পর এইভাবে গয়ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে । এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের বয়স 
একশত আট বৎসর । যুধিষ্ঠির চতুর্দিকে নানাবিধ দুলক্ষণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । পরস্পর 
হানাহানি করিয়া বৃ্িবংশ ধবংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কৃষ্ণের তিরোভাব ঘটিয়াছে। কৃষ্ণের 
সারথি দারুকের মুখে এই দুঃসংবাদ শুনিয়া পাগুবগণ অতিমাত্র শোকাকুল হইয়াছেন । 
অর্জুন শ্রশানতুল্য দ্বারকাপুরীতে গিয়া তৎকালোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরস্তু অঞ্জুনের 
শক্তিসামর্থও লোপ পাইল । দুঃসহ শোকে দুঃখে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতুগণের নিকট 
মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প বাক্ত করেন । সকলেই একবাক্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্কল্পের অনুমোদন করিয়া 
তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিলেন | অভিমন্যুপুত্র পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল এবং 
যুযুৎসুব উপর রাজাপরিচালনার ভার দেওয়া হইল । আচার্য কুপকে পরিক্ষিতের গুরুর পদে 
বরণ করা হইল । হস্তিনাপুরীতে পরিক্ষিৎ এবং ইন্দ্প্রস্থে যদুবংশীয় বজ্কে রাজ্যভিষিক্ত 
করিয়া যুধিষ্ঠির অভিমন্যুজননী সুভদ্রার হাতে উভয়কেই ঈপিয়া দিয়াছেন | মাতুল বসুদেব, 
বলরাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গের পারলৌকিক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া ধর্মরাজ 
প্রজাবর্গকে আহবান করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন | কালধর্মবিদ নৃপতি প্রজাবর্গের 
কোনপ্রকার উপরোধ-অনুরোধে নিবৃত্ত হইলেন না । পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী বন্ধল পরিধান 
করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছেন, একটি কুকুর তাঁহাদের সঙ্গে চলিল | উলুপী গঙ্গায় 
প্রবেশ করিলেন এবং চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে যাত্রা করিলেন । 

প্রথমতঃ পাগুডবগণ পূর্বদিকে চলিতে চলিতে বহু দেশ ও নদনদী অতিক্রম করিয়া 
লৌহিত্য-সাগরের (?) নিকটে উপস্থিত হইলেন । অতঃপর দক্ষিণাভিমুখে চলিতে চলিতে 
লবণ-সমুদ্রের উত্তর তীরে যাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিলেন | তারপর পশ্চিম 
দিএক চলিতে চলিতে সাগরপরিপ্নুতা দ্বারকানগরী দেখিতে পাইলেন । এবার উত্তরমুখে যাত্রা 
আরম্ভ হইল |" 

ক্রমশঃ হিমাচল অতিক্রম করিয়া বিশাল মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা 
উত্তরমেরুর নিকটস্থ হইলেন | যথাক্রমে কৃষ্ণা, সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম পথিমধ্যে 
নিপতিত হইয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার যুধিষ্ঠির কিছুতেই বিচলিত হইলেন না । সঙ্গী 
কুকুরটিও তাঁহাকে ছাড়িল না। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ধর্মরাজকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত 
রথ লইয়া আসিলে তিনি বলিলেন যে, কৃষ্তা ও ভ্রাতগণকে না লইয়া তিনি একাকী স্বর্গে 
যাইতে ইচ্ছুক নহেন। স্বর্গে তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে-__দেবরাজ এই কথা বলিলে 
যুধিষ্টির তাঁহার সঙ্গী কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্ররথে আরোহণ করিতে চাহিলেন । ইন্দ্র 
তাহাতে প্রবল আপত্তি করিলে পর ধর্মরাজ বহু শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভক্ত 
কুকুরটিকে যে কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না-_এই দৃঢ় সঙ্কল্প বাক্ত করিয়াছেন । স্বয়ং ধর্ম 
কুকুরদেহ ধারণ করিয়৷ যুধিষ্টিরের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গী 


১৩১ 


হইয়াছিলেন | এবার তিনি পবম গ্রীত হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে 
পুনঃপুনঃআশীবদি করিয়া ইন্দ্ররথে আরোহণ করাইলেন | দেবরাজ যুধিষ্ঠিরকে|সশরীরেম্বর্গে 
লইয়া যাইতে চাহিলেও যুধিষ্ঠির তাঁহাব ভ্রাতগণ ও কুষ্ণার সহিত একই লোকে বাস করিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিযাছেন 1": 

স্বর্গলোকে দুযোধনকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়াছেন । তাঁহার কুকর্মের কথা স্মরণ 
করিয়া কিঞ্চিৎ ঈষার্বিতও হইয়াছেন | দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে উপদেশ দিয়া শান্ত কবেন। 
কর্ণ, ভ্রাতগণ ও কৃষ্ণাকে দেখিবার নিমিত্ত ধর্মরাজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন । দেবগণের 
নিদেশে দেবদূত তাহাকে সঙ্গে লইয়া দুর্গম দুগ্ধ অন্ধকার পথের মধ্য দিযা পাপিগণের 
দুর্গতি দেখাইতে দেখাইতে চলিল | সেই ভীষণ নরকের মধ্য হইতে কর্ণ, ভীম প্রভৃতি 
ভ্রাতগণ ও কৃষ্ণা, ধৃষ্টদ্যু্ন প্রভৃতির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া যুধিষ্ঠির সমধিক বিচলিত হইয়া 
পড়েন । তিনি দেবদূতকে বিদায় করিয়া সেইখানেই রহিযা গেলেন ৷ দেবদূতের মুখে এই 
সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়া 
বলিলেন-_যাঁহাদের পাপের মাত্রা অধিক, তাঁহারাই পূর্বে স্বর্গভোগ কবেন এবং পরে নরকে 
নিপতিত হন । আবও বলিলেন যে, ছলপূর্বক দ্রোণাচার্যকে নিধন করায় তাঁহাকেও নরক 
দর্শন করিতে হইয়াছে । অতঃপর দেবগণের নির্দেশে পুণ্য দেবনদীতে অবগাহন করিযা 
ধর্মরাজ মানবদেহ পরিত্যাগ-পূর্বক দিব্যধামে প্রস্থান কবিলেন । তীহার সুহদ্বর্গও তাঁহারই 
অনুগমন কবিয়াছেন |" 

যুধিষ্ঠিরের সমগ্র জীবনী প্যালোচনা করিলে দেখা যায়-_তিনি অতিশয প্রজ্ঞাবান ও 
স্থিরপ্রকৃতি | তাঁহার সহিষ্ণতা অনন্যসাধারণ | তিনি অতিশয দৃঢচিত্ত | ধৃতবাষ্ট্র, কর্ণ, 
দুযেধিন প্রমুখ কেহই কখনও তাঁহাকে অমযদা কবেন নাই | তিনি সকলেরই বিশ্বাসভাজন 
এবং তীহার ধর্মনিষ্ঠায় সকলেই পরম বিশ্বাসী | শত্রুপক্ষও তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতেন । 
তাঁহার ক্রোধ অতি সংযত, এইহেতু প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তিও তীব্র নহে । এইসকল 
কারণে কুস্তী, ভীম ও দ্রৌপদীর বহু গঞ্জনা তিনি সহ্য করিয়াছেন, পরস্তু বিচলিত হন নাই । 
বিশেষ বিচার না করিয়া কোন কাজে তিনি লিপ্ত হইতেন না। ক্ষমাবৃত্তি তীহার জন্মগত | 
এতগুলি গুণ সত্ত্বেও তাঁহার মহৎ একটি দোষ দেখা যায় । তিনি অত্যধিক দ্যুতাসক্ত এবং 
দ্যৃতক্রীড়ায় মত্ত হইলে তাঁহার হিতাহিত-বিবেচনা লোপ পায । তাঁহার জীবনের অনেক 
দুঃখ-কষ্টই এই দূতাসক্তির পরিণতি | 

রামচন্দ্রের বনগমনে মহত্ব আছে, সেই ব্যাপারে তিনি দায়ী নহেন, পিতৃসত্য পালন 


করিয়া তিনি সৎপুত্রের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন । কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বনগমনে কোন মহত্ব নাই । 
ইহা তীহারই দ্যৃতাসক্তিরূপ দুষ্কর্মের পরিণতি । 
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ভীমসেন 


ভীমসেন কুস্তীদেবীর গরভজাত | তিনি পাণ্ডুর দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র | যুধিষ্টিরের জন্মের 
পরৈ পাণ্ড পুনরায় পুত্রলাভের নিমিত্ত কুস্তীকে অনুরোধ করিলে কুস্তী বায়ুদেবকে আহান 
করিয়া তীহাবই প্রসাদে এই পুত্রটিকে লাভ করেন । বয়সে তিনি যুধিষ্টিরের এক বৎসরে 
ছোট ছিলেন । চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশীতে দিবা ষোড়শ দণ্ড সময়ে শতশূঙ্গ পর্বতে তীহার 
জন্ম হয়। 
দুযোধনও সেই দিনেই জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন । তাঁহার জন্ম হয় রাত্রিতে | ভীমসেনের 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দৈববাণী শোনা গেল-__ 
সর্বেবষাং বলিনাং শ্রেষ্ঠো জাতোহযমিতি ভারত | আদি ১২৩।১৫ 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে ভীম মাতৃক্রোড় হইতে একটি শিলার উপর পডিয়া 
গেলেন । তীহার দেহের চাপে শিলাটি চুর্ণ হইয়া গেল । এই দৃশ্যে পাণ্ড আশ্চযার্বিত 
হইয়াছেন | শিশুটি মহাবাহু ও ভীমপবাক্রম | এইজন্য তাঁহাব নাম রাখা 
হইল__'ভীমসেন' ।* তীহার উদরে বৃকনামা বনুভম্* অগ্নি বিবাজ করিতেন, অথাৎ তিনি 
অত্যন্ত অধিক আহার করিতেন বলিয়া পরে বুকোদর-নামেও পরিচিত হইয়াছেন |: 
পাণ্ডুর লোকান্তর গমনের পর তিনিও হস্তিনাপুরীতে উপনীত হইয়াছেন । 
ধৃতরাষ্ট্রের পৃত্রগণ ও পাণগুবদের মধ্যে দৈহিক শক্তিতে ভীমসেনই শ্রেষ্ঠ ছিলেন । ধৃতরাষ্ট্ 
পিতৃম্সেহে শিশু পাণগুবগণকে লালনপালন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ক্ষত্রোচিত সংস্কারাদি 
কৃতা সম্পন্ন করিয়াছেন । 
কুরু-পাণ্ডক কুমাবগণ দৌডাদৌডি, সাতাব কাটা, এবং অন্যান্য নানাবিধ খেলাধুলায় 
আনন্দে দিন কাটাইতেন | এইসকল খেলায ভীম দুযেধিনাদি ভ্রাতগণকে নাকাল করিয়া 
ছাঁড়িতেন ।* 
বালাক্রীড়ার সময়েই ভীমের পদাঘাতে বৃক্ষসমূহ প্রকম্পিত হইত | অনেক ফলবান্‌ বৃক্ষ 
তাহার পদাঘাতে ভুলুঠিত হইত । তীহার এইপ্রকার শক্তি দেখিয়া দুষেধিন ও তীহার ভ্রাতগণ 
ঈষারন্বিত হইয়া উঠিলেন | সরলম্বভাব ভীমসেন তীহাদিগকে ঈর্াঁ কবিতেন না. শুধু শক্তি 
প্রদর্শন করিয়া অনাবিল আনন্দ পাইতেন । 
এবং স ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ স্পদ্ধমানো বৃকোদরঃ | 
আপ্রয়েহতিষ্ঠদত্যন্তং বাল্যান্ন দ্বোহচেতসা ॥ আদি ১২৮২৪ 
দুযেধিন ভীমকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন | একদিন দুযোধিন গঙ্গাতীরে 
প্রমাণকোটি-নামক স্থানে তাঁবু তৈয়ার করাইয়া পাণ্ডবগণ সহ জলবিহারে যাত্রা করেন । 
নানাবিধ ভক্ষা-ভোজ্যাদির আয়োজন করিয়া তীহারা একে অন্যকে খাওয়াইয়া দিতে 
লাগিলেন । দুযেধিন ভীমের খাদো কালকৃট বিষ মিশ্রিত করিয়া সেই খাদা প্রচুর পরিমাণে 
ভীমকে খাওয়াইয়া দিলেন । তীব্র বিষের জ্বালায় ভীম মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে দুযোধিন 
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যুধিষ্ঠিরাদির অগোচরে তীহাকে লতাপাশে বীধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন । ভীম মুচ্ছিত 
অবস্থায় নাগলোকে উপস্থিত হইলে পর অনেক বিষধর নাগের দংশনে তীহার দেহের 
বিষক্রিয়া দূর হইল । নাগরাজ বাসুকি তাঁহার দৌহিত্র কুস্তীভোজের দৌহিত্র ভীমের পরিচয় 
পাইয়া তীহাকে প্রচুর পরিমাণে রসায়ন পান করিতে দেন । ইহাতে ভীমের শক্তিসামর্থ্য 
সমধিক বৃদ্িপ্রাপ্ত হইল এবং নাগগণ তাহাকে পুনরায গঙ্গাতীরে আনিয়া দিলেন । 
অ৩ঃপর দুষেধিন পুনরায় একদিন ভীমের খাদ্যে তীব্র বিষ দিয়াছিলেন । যুযুৎসু 
পাণ্ডবগণকে এই ব্যাপাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন । পবস্তু সেই বিষমিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ 
কখিয়াও ভীমেব কোনপ্রকাব অনিষ্ট হয নাই, তিনি তাহা হজম কবিযাছিলেন | 
ধৃতরাষ্ট্র ও ভীম্মের তত্বাবধানে থাকিযা পাগুবগণ আচার্য কপ ও দ্বোণ হইতে শম্ত্রবিদ্যা 
শিক্ষা করিয়াছেন । ভীমসেন পুনরায় বলরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অসিযুদ', গদাযুদ্ধ ও 
রথযুদ্ধ বিশেষভাবে শিক্ষা করেন |” তীহার শিক্ষা সমাপ্ত হইযাছে। 
পবাক্রমেণ সম্পন্ো ভ্রাতুণামচরদ বশে । আদি ১৩৯।৫ 
_তিনি অতি পবাক্রমশালী হইয়া উঠিযাছেন এবং ভ্রাতবর্গেব সহিত মিলিযা মিশিযা 
চলিতেছেন | 
ভীমেব অপবিমিত দৈহিক সামর্ঘেব কথা ধহু জায়গাষ বর্ণিত হইয়াছে । মহাভারতে 
তাহার তুল্য শঞ্ডতিশালী অন্য কাহাকেও দেখা যায় না । তাঁহার আকৃতিও অতি মনোহর । 
অযং শ্যামো মহাবাহুঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ | 
কন্ুগ্রীবঃ পুঙ্করাক্ষঃ ॥ আদি ১৫২১৮ 
নবহেমাভং মহাবলম | আদি ১৫৪।৭ 
য এষ নাগর্ষভ তুল্যবপঃ । গৌরো যুবা সংহননোপপন্নঃ । আদি ১৯২।৬ 
প্রাংশুঃ কণকবণাভঃ সিংহসংহনানো যুবা | 
মণ্ডবাবণবিক্রান্তো মণ্তবাবণবেগবান ॥ বন ১৪৬২৮ 
নবাবতাবং বপস্য . | বন ১৪৬৩১ 
সিংহর্ষভগতি$। শ্রীমানুদাবঃ কণকপ্রভঃ | ইত্যাদি । বন ১৬০।২৮-৩০ 
সিংহোন্নতাংসোহয়মতীব ঝপবান | বি ৮৩ 
অযং প্রনর্মওগজেন্দ্রগামী প্রতপ্তচামীকবশুদ্ধগৌরঃ | 
পৃর্থাযতাংসো যুগদীর্ঘবাহুধৃকোদরঃ পশ্যত পশ।তৈনম ॥ 
বি ৭১1১১ | আশ্র ২৫/৬ 
শরস্তথাহপ্রতিবলো গৌরস্তাল ইবোনতঃ | 
প্রমাণতো ভীমসেনঃ প্রাদেশেনাধিকোহঞ্জুনাৎ ॥ উ ৫১1১৯ 
তঞ্চ তুবরকং বালং বহ্াশিনম..॥ উ ১৫৯।৬৩ 
দরে ১৩৭।৮৫। দ্রো ১৪৬৩ 
নাগাযুতসমপ্রাণঃ । বন ১৭৮৩২ 
_-ভীমসেনের দেহ অতি উন্নত, অঞ্জুন অপেক্ষাও তিনি দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চ । তাঁহার বর্ণ তপ্ত 
সোনার মত উজ্জ্বল | তীহার স্কন্ধদেশ সিংহের ন্যায়, গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় এবং পদ্মের 
পাপ্ড়ির ন্যায় তাঁহার নেত্রযুগল | তাঁহার দেহ সিংহের ন্যায় সুদৃঢ়, তাহার গতি ও বেগ 
মত্তহস্তীর ন্যায়, তিনি যেন রূপের অভিনব অবতারম্বরূপ | তাঁহার অংসদ্ধয় অতি প্রশস্ত, 
বাহুদ্বধয় আজানুলম্বিত । অযুত হৃস্তীর বল তিনি ধারণ করেন । 
তিনি তৃবরক, অর্থার তাহার মুখমণ্ডল শ্মশুগুস্বিহীন । (নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন-_তৃবরক' 
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শব্দের অর্থ দীর্ঘশঙ্গবিশিষ্ট ষাঁড় । অথাৎ ভীম অতি বলবান ষাঁড়ের মত | কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন-__“তবরক' শব্দের অর্থ শ্শ্ুহীন পুরুষ । তাঁহারা সেই প্রকারই ভীমের আকৃতি 
কল্পনা করেন । উ ১৫৯।৬৩ টাকা) ভীম বহুভুক পুরুষ ছিলেন | তাঁহার জণঠরাগ্নি অতিশয় 
প্রখব | (অনেক স্কানেই এই কথা বলা হইয়াছে |) 
তাঁহাব বথের ধর্বজে একটি সুবর্ণময সিংহ ছিল |" সিংহের চক্ষু ছিল বৈদুর্যমণিময | 
তাঁহার রথেব অশ্বগুলি ছিল কুষ্তবর্ণ | রণক্ষেত্রে 'পৌগু'-নামক" শঙ্খের নিনাদে তিনি 
শত্রপক্ষেব জদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিতেন । অন্যপ্রকার যুদ্ধ অপেক্ষা গদাযুদ্ধেই তিনি 
সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন | ধৃতরাষ্ট্রেব মুখে তাঁহাব গদার বর্ণনা শোনা যায় । মহাযুদ্ধের 
পর্বে ভীত ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন__ 
অষ্টাম্িমায়সীং ঘোবাং গদাং কাঞ্চনভূষণাম | 
মনসাহং প্রপশ্যামি ব্রহ্গদ গুমিবোদ[তম ॥ঢউ ৫১1৮২৪ 
শৈকাং তাত চত্ুঙ্গিস্কং ষডক্িমমিতৌজসম | 
প্রহিতাং দুঃখসংস্পশাঁং কথং শক্ষ্ত্তি মে সুতাঃ ॥ উ ৫১1২৮ 
-আটটি ফলা-বিশিষ্ট কাঞ্চনভষিত লৌহনির্মিত দুই হাত লক্বা, প্রশ্শাদগুসদৃশ ভীষণ 
গদাটিকে মামি মানস-নেত্রে দেখিতে পাইতেছি | 
__-ওমিতে পতিত হইলে ভমি বিদীর্ণ হইবে-__এই আশঙ্কায শিকায স্থাপিত ছযটি ফলাযুক্ত 
ভাষণ গদাটি আমাব পুত্রগণের উপব নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাবা কিরূপে সহ্য করিবে ? 
গদাব দুইপ্রকাব বর্ণনা দেখিযা মনে হয-_ভীমেব সেইবপ দুইটি গদাই ছিল | গদাপাণি 
ক্রুদ্ধ ভাম দেখিতে 'দণুপাণি-বিবান্তকঃ' (দণগুপাণি সাক্ষাৎ যমেব মত) | খাণগুবদাহনে 
মুক্তিপ্রাপ্ত মযদানব অভ্ভুনেব প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ কৈলাসপর্বতের বিন্দুসবোবব হইতে 
দাননরাঞ্জ বুষপবাধি পবিতাপ্ত ভীষণ গদাটি সংগ্রহ কবিয়া ভীমসোনেব ব্যবহাবেব নিমিু 
অভ্রুনাকে উপহাব দিযাছিলেন | 
কুটিল ধৃতবাষ্ট্র সমাতৃক্ পাণগুবগণকে বারণাবতের জতুগুহে পোডাইয়া হত্যা করিতে 
চাহিযাছিলেন | তাঁহাব ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই | ভীম একদিন রাত্রিতে জতুগহে আগুন 
লাগাইয়া দুষ্ট পুরোচনকে দগ্ধ কবিয়া সকলকে লইয়া পূর্বকল্পিত সুরঙ্গপথে পলায়ন 
কবিযাছেন । জননী কুস্তীকে স্কন্ধে, নকুল ও সহদেবকে দুই ক্রোডে বহন কবিষা যুধিষ্ঠির ও 
অঞ্নকে দুই হাতে ধবিষা দুর্গম অবণ্যপথে তিনি দ্রুতবেগে চলিয়াছেন | বুকের চাপে বহু 
বৃক্ষকে ভপাতিত কবিযা পাযেব চাপে মহা বিদীর্ণ করিযা বুকোদব বায়ুবেগে পলায়ন 
করিতেছিলেন |: 
একমাত্র ভীমের বাহুবলকে আশ্রয় করিয়াই কুস্তী ও অপব পাণ্ডবগণ সেই বিপদে বক্ষা 
পাইয়াছেন । অতঃপব গহন অরণ্যে ভীম নিতা জাগ্রত থাকিয়া অন্যদের বিশ্রামের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন | নেই অবণ্যেই নবমাংসলোভী বাক্ষস হিডিশ্ব তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া লইয়া 
যাইবার নিমিন্ত তাহাব ভগিনী হিডিম্বাকে পাঠাইয়াছিল । রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমের রূপে মুগ্ধ 
হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবাব নিমিত্ত কামনা জানাইল | ভীম কামরূপিণী রাক্ষসীব উত্তম 
মানবীবপ দেখিয়াও নিতান্ত অবজ্ঞাভরে প্রথমতঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ ভগিনীর 
বিলম্ব দেখিযা হিডিম্ব স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভগিনীর মানবীরূপ দেখিযাই ক্রোধে 
জ্বলিয়া উঠিল | ভীমের গর্জনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া হিড়িম্ব তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল | উভয়ের তুমুল গর্জনে কুস্ত্ী ও যুধিষ্টিরাদি জাগিয়া সেই দৃশ্য দেখিলেন এবং 
হিডিম্বাব মুখে সকল ঘটনা অবগত হইলেন । ভীম রাক্ষসকে পিষিয়া হত্যা করিয়াছেন । 
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অতঃপব তিনি মাযাবিনী হিডিম্বাকেও হত্যা কবিতে উদাত হইযা যৃিষ্ঠিবেব বাক্য স্ত্রীবধে 
ক্ষান্ত হইলেন । হিডিম্বা কাতব বচনে কুস্তী ও যুধিষ্টিবেব নিকট তাহাব বাসনা ব্যক্ত কবিলে 
যুধিষ্ঠিব বলিলেন--“দিনেব বেলা তুমি ভীমেব সহিত যথেচ্ছ ভ্রমণ কবিবে, কিন্তু বাত্রিতে 
তাহাকে আমাদেব কাছে লইযা আসিতে হইবে ।' ভীম বাক্ষমীকে বলিলেন যে, যতদিন 
তাহাব পুত্র না হইবে, ততদিন তিনি তাহাব সহিত থাকিবেন | হিডিন্বা এই উভয শর্তেই 
সম্মত হইলেন । বাক্ষসী হিডিম্বা ভীম হইতে একটি পূএ্র লাভ কবিযাছিলেন | তীহাব নাম 
ছিল ঘটোৎকচ | অতঃপব ভীমসেন হিডিম্বাকে বিদায দিযাছেন । 

(সই অবণ্য ত্যাগ কবিযা সমাতৃক পাণ্ডবগণ আবণ্যপথে মংসায, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল প্রভৃতি 
দেশ অতিক্রম কবিযা বযাসদেবেব সাক্ষাৎলাভ কবিলেন । তাঁহাব আদেশে অবণাসমীপে 
একচক্রা-নগবে এক ব্রা্ষণগৃহে বসতি স্থাপন কবিযা তীহাবা ব্রাহ্মণেব ন্যায় বাস কবিতে 
লাশিলেন । পাণ্ডবগণ জটা এবং বন্ষলাজিন ধাবণ কবিযা ভিক্ষা কবিযা তপম্বীব মত বাস 
কাবাতেছিলেন । 

মদ্ধং সর্ববসা ভৈক্ষাস্য ভীমো শুঙাক্তে মহাবল? । আদি ১৫৭৬ 
আদি ১৯২1৬ 
_ সংগ্রহীত ভিক্ষান্নেব অধাঁশ মহাবল ভীম ভক্ষণ কবিতেন । 

একদিন তাঁভাদেব আশ্রঘদাতা প্রা্মণেব গৃহে ক্ুন্দনেব বোল উঠিল | অনুসন্ধানে কুন্তা 
জানিতে পানিলেন, সেই নগবেব নিকটে বক-নামে এক বাক্ষস বাস কবে । প্রত্যহ সে 
একজন ম্যনূষ খাইযা থাকে | নগবস্থ লোক পালাক্রমে সেই খাদ্য যোগায | সেইদিন এই 
ব্াহ্মণ-পবিবাব হইতে বাক্ষসেব খাদা দিতে হইবে | পবিবাবে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাঁহাদের 
এক পুত্র ও একটি কন্যা আছে । প্রতোকেই নিজে মত্য ববণ কবিতে চাহেন । এইজন্য তাঁহাবা 
সকলেই উ?চ্১ঃস্বনে চীৎকার কবিতেছেন । কুস্তী ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন এবং ব্রাহ্মণেব 
একান্ত নিষেধ সার্সেও ভীমকে বাক্ষসেব নিকট পাঠাইলেন | অযুত হস্তীব সমান বলবান ভীম 
বাহুযুদ্ধে বককে যমালযে প্রেবণ করেন । 

দুষ্টণ ভীমবলোদ্ধতং বকং বিনিহতং তদা | 

জ্ঞাতযোহস্য ভযোদিগ্রাঃ প্রতিজগ্মস্ততস্ততঃ ॥ আদি ১৬৪1৮ 
_-ভীম কর্তৃক বক-বাক্ষসেন নিধন দেখিযা বাক্ষসেব জ্ঞাতিবর্গ ভয়ে সেই দেশ ত্যাগ 
ণাপল | 

কিছুদিন পব লোকমুখে পাঞ্চালবাজদুহিতা কষ্ণাব স্বযংবব-বাতাঁ শুনিমা' পাগডবগণও 
বান্সণ-বাশে সেই সভায গিযাছিলেন । লক্ষ্যবেধ কবিযা অঞ্জুন কৃষ্তাকে লাভ কবিযাছেন । 
একজন ব্রা্গণকে কন্যাদান কবিবেন দেখিযা সমাগত পাণিপ্রার্থী বাজন্যবৃন্দ দ্পদবাজকে 
আক্রমণ কবিলেন । পবস্তু ভীম ও অর্জ্রনেব বীবত্বে সকলই পবাজিত হইযাছেন 1১ 

সাতবাক্যে এব” পবিশেষে বাসদেবেব উপদেশে পাঁচ ভাই ক্রমশঃ কুষ্তাব পাণিগ্রহণ 
কূলিযাচ্ছেন । কৃষ্ণাকে দেখিয়া ভীমও প্রলুব্ধ হইযাছিলেন | ' এই বিবাহেব পব ধৃতবাষ্ট্র ভীত 
হইযা পুন্তা সহ পাগুবগণকে হস্তিনা লইযা যাইবাব নিমিত্ত বিদুবকে পাঠাইযাছেন। 
পাণ্খপগণ দৃপদেব অনুমতি লইযা (সেখানে গিযাছেন। 

দ্রোপদাব গর্ভে ভীমেব একটি পুত্র জন্মিযাছিল | তাহাব নাম “সুতসোম" । শ্রীমপ্তাগবতে 
দেখা যায__তাহাব নাম ছিল-_শ্রতসেন” ।* ভীমেব আবও দুইজন ভাযাঁ ছিলেন । 
একজন কাশীবাজদৃহিতা বলন্ধবা | ভীম তাঁহার গর্ভে “সবর্বগ'-নামক পুত্র লাভ কবেন। 
শল্যেন শুগিনী 'কালী'ও ভীমেব ভারা ছিলেন | তাঁহাব পুত্র “সর্বগত' ।* ভীমের এই 
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পৃত্রগণও অশ্বথামার হাতে নিহত হইযাছিলেন । (সৌন্তিক পর্ব) 
ভীম সুযোগ পাইলেই কর্ণকে 'সৃতপুত্র” বলিযা উপহাস করিতেন 1 কর্ণও তীহাকে 
'তুবরক', 'মুঢ' এবং “ঁদবিক' বলিয়া উপহাস কবিতেন । উভয়েই এই উত্সহাসে মনে মনে 
অতিশষ ব্যথিত হইাতেন, কিন্তু কোন কথা বলিতেন না । আচার্য দ্রোণের নিকট শস্ত্রবিদ্যা 
শিক্ষাৰ পর সর্বসমক্ষে শস্ত্রকৌশল প্রদর্শনের সময ভীমই প্রথমতঃ কর্ণকে উপহাস 
করিয়াছেন । কর্ণ জীবনে তাহা ভুলিতে পাবেন নাই |" 
যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসুয-যজ্জেব উদ্যোগ করিতেছেন | কৃষ্ণ তাহাকে পবামর্শ দিলেন 
যে, মগধাধিপতি এবং কংসের শ্বশুব জরাসন্ধকে বধ করিতে না পারিলে নির্বিঘ্বে যজ্ঞ সম্পন্ন 
হইবে না । অতিশয় বলবান ও দর্পিত জবাসন্ধ তাহার রাজধানী গিরিব্রজে ছিযাশীজন 
বিজিত শ্পতিকে বন্দী কবিয়া বাখিয়াছেন | আর চৌদ্দজনকে বন্দী কবিতে পাবিলেই 
সাও তাহাদিগকে বলি দিবেন | সেই বাজনাবর্গকে মুক্ত কবিতে না পাবিলে য্ঞ 
অসম্পূর্ণ থাকিবে | জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণ অথব।; ত্যাগ করিয়া দ্বারকাষ চলিয়া যান ।7" 
প্রস্তাব শুনিয়া যুধিষ্ঠিব ভযে ইতস্তত? করিতেছিলেন । ভীম তাহাকে উৎসাহ দয়া 
কহিতেছেন-_'কৃষ্জ, অর্জন ও আমি-_-এই তিনজনে নিশ্চয়ই জবাসন্ধকে বধ করিতে 
পাবিব' | 
কষে নয়ো মধি বলং জয়ঃ পার্থে ধনঞ্জয়ে। সভা ১৫১৩ 
_-কৃষ্ের বুদ্ধি, অর্ভনের কৌশল ও আমার শক্তিতে অবশ্যই কার্য সিদ্ধ হইবে | 
কৃষ্ণ এবং অঞ্জুনও ধুধিষ্টিরকে উৎসাহ দেওয়া অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন । কৃষ্ণ, 
ভীম ও অঞ্জন ব্রাঙ্গণের বেশে গিরিবধাজে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞে দীক্ষিত জরাসন্ধ কর্তৃক 
যথাবিধি অভ্যর্থিত হইয়াছেন । যথাসময়ে তাঁহারা আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে পর 
জরাসন্ধ ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন । ভীমের সমধিক বীরত্ববাঞ্জক 
আকৃতি দেখিয়াই সম্ভবতঃ মহাবীর জরাসন্ধ তীহাকেই প্রতিপক্ষ স্থির করিয়াছেন । ঘোরতর 
যুদ্ধের পর মহাবল ভীম শ্রান্ত জরাসন্ধের পায়ে ধরিয়া তাহার দেহ দুইভাগে বিদীর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। 
করে গুহীত্বা চবণং দ্বেধা চক্রে মহাবলঃ । সভা ২৪।৭ 
বিজয়ী ভীমের নিনাদে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল । 
কিন স্যাদ্ধিমবান্‌ ভিন্নঃ কিন্নু বিদীযর্টতে মহী | 
ইতি বৈ মাগধা জগ্ুভীমসেনস্য নিঃস্বনাৎ ॥ সভা ২৪।১০ 
_-মগধবাসিগণ ভীমের গর্জন শুনিয়া ভাবিতে লাগিল-_-হিমালয়পর্বত খসিয়া পড়িল কি £ 
না পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল ? 
অতঃপর বন্দী রাজন্যবর্গকে মুক্ত করিয়া জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুক্ত রাজন্যবর্গ সহ বীরত্রয় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । কৃতজ্তায় 
বিহুল রাজন্যবৃন্দ নিজ নিজ দেশে চলিয়া গেলেন | ভীমসেনের বাহুবলে এই অসাধ্য-সাধন 
সম্ভবপর হইল ।১* 
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের পূর্বে ভীমাদি চারি ভ্রাতা দিখিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন । ভীম 
পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া গণ্ডক, দশার্ণ, চেদি, কোশল, অযোধ্যা, কাশী, মৎস্য, তান্ত্রলিপ্ত, কট, 
সুন্ম, লৌহিত্য প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন । সেইসকল ধনরত্ব 
যুধিষ্টিরের যজ্ঞে ব্যয়িত হইয়াছে ।১, 
শ্রীকৃষ্ণকে অর্থ প্রদানের পর যজ্ঞসভায় বসিয়াই শিশুপাল অকথ্য ভাষায় কৃষ্ণ ও 
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টাম্মকে গালাগালি দিতেছিলেন | পবে তিনি অনায উপা্য জবাসন্ধকে বধ কবাব জনা 
ভীম এবং অজুনকেও কঠোব তাষায তিবস্কাব কবিতে লাগিলেন । ভাম শিশুপালেব বাকো 
অতিশয এর হইযা শিশুপালকে উপযুক্ত শাস্তি দিবাব নিমিত্ত সবোগে উত্থিত হইলে পব 
শাম্ম তাহাকে ধবিযা থামাইযাছেন। 
তস্য ভামসা ভীম্মেণ বাযামানস। ভাবত | 
গুকণা বিবিধেববাঁকোঃ ক্রাধঃ প্রশমমাগত ॥ 
নাতিচক্র'ম তাম্মসা স হি বাকামবিন্দমৎ । সভা ৮১1১৪ ১৫ 
_-ঙাম্মেব বিবিধ বাকো ভামেব পোধ শান্ত হইল । ভাম্ম তীহাব গুকজন | এই/হ৩ তিনি 
আম্মেব বাকা লঙ্বন কবেন নাই । 
অতি ক্রোধন হইলেও সবলচিত্ত ভীম সবদাই গশুকভনকে যথোচিত সন্মান কবিতেন। 
এাতৃবর্গেব সহিত কোন পবামর্শ না কবিযাই যুধিষ্ঠিব ধূঙবাষ্ট্রেব দ্যতক্রীডাব আহ্বান গ্রহণ 
কবক্যাছেন এবং ভ্রাতগণকে সঙ্গে লইযা হস্তিনায যাত্রা কবিযাছেন | তাহাব শ্রাতাবা জোষ্ঠেব 
এই ব্যবহাবে কোন বাধা দেন নাই । দ্যতক্রীডায মও হইযা যুধিষ্টিব সমস্ত ধনবতু 
হাবাইলেন । পবে যথাঞমে নকুল সহদেব, অঞ্জন এবং ভীমকে একে একে পণ বাখিযা 
পবাজিত হইলেন । ৩খনও ভীম কিছু বলেন নাই । কিন্তু দ্রৌপদীকে পণ বাখায দ্রৌপদীব 
লাঞ্চনা দেখিযা এই বীবপুকষ আব স্থিব থাকিতে পাবিলেন না। অতি ক্ষুপ্ধ হইযা 
যুধিষ্ঠিবকে বলিলেন-_ সবপ্রকাব ধনবত্ব বাজা তুমি এবং আমবা ভ্রারতগণ ছলপবক 
শএুদেব দাবা হত হইযাছি | 
ন চ মে তত্র কফোপোহভ়ৎ সব্বসোশো হি নো ভবান । 
ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে ॥ 
এষা হ্যনহতী বালা পাণগুবান প্রাপ্য কৌববৈঃ | 
ত্বৎকৃতে ক্রিশ্যতে ক্ষদ্রেনশংসেবকৃতাত্বভিঃ ॥ 
অস্যাঃ কৃতে মন্যবযং ত্বযি বাজন নিপাত্যতে | 
বাহ্‌ তৈ সংপ্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্রিমানয ॥ সভা ৬৮1৪ ৬ 
_তাহাতে আমাব ক্রোধ জন্মে নাই, যেহেতু তুমি আমাদেব সকলেবই প্রভু | কিন্তু 
দ্রৌপদীকে পণ বাখা অসঙ্গত হইযাছে বলিযা মনে কবি । এই পাণগুবতা্যা বালিকা এইপ্রকাব 
লাঞ্কনাব যোগ্য নহেন । ঠোমাবই দোষে নৃশংস, নীচ, দুষ্টমতি কৌববদেব দ্বাবা ইনি 
এইপ্রকাব লাঞ্ছনা পাইতেছেন । হে বাজন, ইহাব এই লাঞ্কুনাব জন্য তোমাব উপব আমাব 
ক্রোধ পতিত হইতেছে । তোমাব বাহুদ্ধয দগ্ধ কবিব | সহদেব, অগ্নি আনযন কব ।' 
এই ব্যাপাবে শত্রগণ উল্লসিত হইবে, এইপ্রকাৰ আচবণে ধম নষ্ট হইবে- ইত্যাদি 
বনুপ্রকাব সান্তনা বাক্যে অজুন ভীমকে কিঞ্চিৎ শান্ত কবিযাছেন । 
কর্ণেব আদেশে দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা কবিবাব চেষ্টা কবিলেন। 
দ্রৌপদীব কাতব ক্রন্দনে লোকচক্ষুব অগোচবে থাকিযা কৃষ্ণ তাঁহাব লজ্জা নিবাবণ 
কবিযাছেন। সভাস্থ সকলেই দুঃশাসনকে ধিকাব দিতে লাগিলেন । এই সমযে 
শশাপ তত্র ভীমস্তু বাজমধ্যে বৃহতস্বনঃ | 
ক্রোধাদ্বিস্কুবমানৌষ্টো বানম্পিষ্য কবে কবম্‌ ॥ 
ইত্যাদি । সভা ৬৮1৫০-৫৩ 
- ক্রোধে ভীমেব ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল । তিনি একহাতে অপব হাতকে নিম্পেষণ কবিযা 
সভামধ্যে গর্জন কবিষা প্রতিজ্ঞা কবিলেন_ হে ক্ষত্রিষগণ, আমাব প্রতিজ্ঞা শ্রবণ ককন। 
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কোন বান্তি এবপ প্রতিজ্ঞা কখনও করবে শাই আব কখনও কবির না। আমি যদি 
যুদ্ধান্মেরে এই দুর্বদ্ধি পাপকমা ভবতকুঁলকলঙ্ দ শাসনের বক্ষ বিদাবণ কবিযা বন্ত পান না 
কবি তবে আমাব পব-পকষগণেব এক লোকে যেন আমাব গতি না হয। 
এই ভ'মণ লোমহযণ প্রতিজ্ঞ। শ্রবণে অনেকেই ভীমণক ধনাবাদ দিয়াছেন | 
সয পণজিত হইযা যুধি্িব দ্রৌপদাকে পণ বাখিতে অধিকাবা কি 
না-দ্রোপদা সভাস্থলে এই প্রশ্ন কবিলে দুযেধিন কোন উপ্তব না দিযা পাণগ্ডবগণাকেই এই 
প্রশ্ন কবিবাব নিমিও দ্রৌপদাকে পলিযাছেন । সভাস্থ সকলেই মৌনী বহিলেন । ৩খন ভীম 
সক্রোধে কহিতেছেন 
যদোষ গুববস্মাকং ধমবাজো মহামনাৎ | 
ন প্রঃ স্যাৎ কুপসাস। ন বযং মর্যযেমহি ॥ 
ইত্যাদি । সভা ৭০১২ ১৩ 
__এই মহামনাঃ ধমবাজ আমাদেপ গুক | ইনি যদি আমাদেব প্র না হইতেন ৩বে আমবা 
এই লাঞ্কনা সহা কবিতাম না | ইনি আমাদেব পুণা আমাদের তপস্া, এমন কি, আমাদের 
প্রাণ্েবেও প্র | 
অতঃপর ভাম স্গাম বাহুবলেখ অহঙ্কাব কবিযা বলিযাছেন-_ সিংহ যেকপ ক্ষদ্র 
পশুগণকে হত্যা কবে ধমবাজেব আদেশ পাইলে আমিও সেইবপ এই পাপিষ্ঠ 
ধঙবান্্রতনযগণকে নিশ্চিত কবিযা ফেলিতে পাবি | 
ভামেব বচন শুনিযা ভীম্ম দ্রোণ ও বিদুঘ একবাকো তীহাকে বলিযাছেন-_ক্ষমা কব 
(তোমাব দ্বাবা সকলই সম্ভবপব' | যুধিষ্টিবকে নিতান্ত বাথিত ও মৌনী দেখিযা স্পর্ষিত 
দুযোধন দ্রৌপদীদ্কে বাম উক প্রদর্শন কবিযাছেন । এই দৃশ্যে ভীমেব নেত্রদ্বয ক্রোধে 
পোহি ঙবর্ণ ধাবণ কবিল | তিনি সকলকে শোনাইযা প্রতিজ্ঞা কবিলেন__ 
পিতৃভিঃ সহ সালোকাং মাম্ম গচ্ছেদ বুকোদবঃ | 
যদ্যেতমক্তগদযা ন ভিন্দ্াং তে মহাহবে ॥ সভা ৭১1১৪ 
_মহাযুদ্ধে গদাব আঘাতে যদি তোমাব এই উক ভঙ্গ না কবে, তবে বুকোদব পিত়গণেব 
লোকে যাইবে না। 
ক্রোধে ভীমেব দেহ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল । বিদুব সকলকে 
সম্বোধন কবিযা সতর্কবাণী উচ্চাবণ কবিলেন _- 
পবং ভযং পশ্যত ভীমসেনাৎ । সভা ৭১1১৬ 
_-ভীমসেন হইতে অতান্ত ভয উপস্থিত হইযাছে । তোমবা দেখ । 
ভীত ধৃতবাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বব দিযা দ্রৌপদী ও পাগুবগণকে দাসত্ব হইতে মুক্ত কবিযাছেন, 
কিন্তু ভীম এই লাঞ্কনায ক্ষিপ্তপ্রায হইযা উঠিলেন | তিনি তখনই কৌববগণকে ধ্বংস 
কবিবাব সঙ্কল্প প্রকাশ কবিলে-_ 
সাস্ত্যমানো বীল্ষ্যমাণঃ পার্থেনাক্রিষ্টকম্মণা | 
খিদ্যত্যেষ মহাবাহুবত্তদহেন বীর্যবান ॥ সভা ৭২1১৩ 
_ প্রশাস্তস্বভাব যুধিষ্ঠিব তাহাব দিকে তাকাইযা সান্ত্বনা দিযাছেন | বীর্যবান মহাবাহু ভীম 
অস্তদাঁহেব জ্বালা অনুভব কবিতেছিলেন । 
দ্বিতীযবাব দ্যুতে আহুত হইযাও যুধিষ্ঠিব প্রাতবর্গেব সহিত পবামর্শ না কবিযাই সকলকে 
সঙ্গে লইযা যাত্রা কবিযাছেন | দ্যতক্রীডায পবাজিত হইযা অজিনোত্তবী ধাবণ কবিবা 
পাণ্ডবগণ বনে যাত্রা কবিতেছেন | সেই সময দুঃশাসনেব নানাবিধ অশ্রাব্য বাক্যবাণে বিদ্ধ 
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হইয়া ভীম হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়াছেন__ 
"হাদি রানি রাড 
তথা স্মারয়িতা তেহহং কৃত্তমম্মীণি সংযুগে ॥ সভা ৭৭।১৭ 
-_বাকশরের দ্বারা যেভাবে আমাদিগকে মমহিত করিতেছ, যুদ্ধক্ষেত্রে সেইভাবে হৃদয় 
বিদারণ করিয়া তোমাকে (এই দুক্রর্ম) স্মরণ করাইব । 
পুনরায় তিনি দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞার কথা বলিতে 
বলিতে জোষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করিয়াছেন । যাত্রাকালে পুনঃপুনঃ তিনি নিজের বিশাল বাহুর 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন ।১ 
পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ সবস্বতীতীরে কামাক-বনে প্রবেশ কবিয়াছেন ৷ ভীমাদি ভ্রাতগণ 
জোষ্টের প্রতি ভক্তিবশতঃ তীহার আজ্ঞাবহ হইয়া অতি কষ্ট্রে ক্রোধ দমন করিয়া আছেন । 
বক-রাক্ষসের ভ্রাতা এবং হিভিম্বেব মিত্র রাক্ষস কিন্ম্ীর কামাক-বনে বাস করিতেছিল । 
পাণুবগণেব পরিচয় জানিযা এক রাত্রিতে সে ভীমকে বধ করিতে উপস্থিত হইল । ভীমের 
সহিত প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধে বাক্ষস প্রাণ হারাইল ।+১ 
কিছুদিন পর পাণগুবগণ দ্বৈতবনে উপস্থিত হইলেন | একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁহাবা নিতান্ত 
দুঃখিতভাবে বসিযা আছেন, এমন সময দ্রৌপদী তীহাব লাঞ্নাব কথা স্মরণ করাইয়া 
যুধিষ্টিবকে উত্তেজিত কবিতেছিলেন এবং ক্ষমাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রতেজে উদ্বুদ্ধ হইতে 
অনুরোধ কবিতেছিলেন । যুধিষ্ঠির নানা সাস্তবনা-বচনে দ্রৌপদার ক্ষোভ নিবারণেব চেষ্টা 
কবিযাছেন । যুধিষ্টিরের সেইসকল কথা শুনিযা ভীমেব ধৈর্যচ্যতি ঘটিল | তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া 
যুধিষ্টিবেব ক্ষমাগুণেব নিন্দা কবিযা বলিতে লাগিলেন-__'দুযেধিন কপটতা কবিয়া 
আমাদিগকে রাজাত্রষ্ট করিয়াছেন । আমরা এখনই তাহাব প্রতিশোধ লইব না কেন ? শুধু 
তোমারই অদুরদর্শিতায় সকলের এ-হেন দুর্গাতি ঘটিয়াছে। তোমার দিকে চাহ্যাই আমরা 
সমস্ত সহ্য করিতেছি । বাজন্‌, এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কব । পৌর-জানপদবর্গ আমাদের 
অনুকূল | তোমাব ভ্রাতবর্গের বীবত্ব কম নহে । আমার গদার আঘাত কে সহ্য করিতে 
পারিবে ? শুধু ধর্মের দোহাই দিযা ক্লীবের ন্যায় ঘৃণ্য জীবন যাপন করা কি উচিত ? যে 
আচরণ নিজকে এবং পরিবারবর্গকে দুঃখ দেয়, তাহা ধর্ম নহে । সুদীর্ঘ তের বৎসর এরূপ 
দুঃখে যাপন কবা সুকঠিন । রাজন্‌, তোমাব বুদি। ব্রাহ্মণের ন্যায়, ক্ষত্রিয়েব বুদ্ধি এরূপ হয় 
না। স্বয়ং মনু বলিয়াছেন__অন্যায়কাবীকে ক্ষমা করিতে নাই | আমাদের নায় ব্যক্তিগণের, 
বিশেষতঃ কৃষ্ণঠাব পক্ষে অজ্ঞাতবাস সম্ভবপর নহে । আমরা হস্তিনায় যে-সকল গুপ্তচর 
পাঠাইয়াছিলাম, তীহাদেব মুখে দুঘেধিনের সাধু আচরণ ও লোকসংগ্রহের যে-সকল সংবাদ 
পাইয়াছি, তাহাতে ভয় হইতেছে । দুযোধন ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতেছেন | এখনই আক্রমণ 
করিতে আমাদিগকে অনুমতি দাও | রাজন্‌, তুমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গেব ভয় করিও না । আমরা 
তের মাস বনৈ বাস করিয়াছি । মনীষীরা সোমের অভাবে যজ্জে পৃতিকার ন্যায় বৎসরের 
প্রতিনিধিরূপে মাসকে গ্রহণ করিয়া থাকেন । অথবা একটি বৃষকে গোগ্রাস দান করিয়া 
পরিতৃপ্ত করিলেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে । অতএব হে রাজন্‌, তুমি 
শত্রুবধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয হও”? | 
যুধিষ্ঠির নানা কথায় ভীমকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । শুধু দাদার কথা অমান্য 
কবা অনুচিত বিবেচনায় এই সরলম্বভাব মহাবীর মন্ত্রবশীভূত বিষধরের ন্যায় চুপ করিয়া 
রহিয়াছেন। আরও একদিন তিনি অতি দুঃখে যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন__ 
ভবতো দ্যুতদোষেণ সর্বেব বয়মুপপ্রুতাঃ | 


৯৪১ 


ন হি ধন্মো মহারাজ ক্ষত্রিয়স্য বনাশ্রয়ঃ ॥ বন ৫২1১৩, ১৪ 

_-তোমার দ্যুতাসক্তির দোষেই আমাদের সকলের এই লাঞ্কুনা ঘটিয়াছে। আমরা অধিকতর 
বলবান্‌ ও পৌরুষযুক্ত হইয়াও শত্রুদের চক্রান্তে অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। মহারাজ, তুমি 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অবলম্বন কর, বনবাস ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে । (এবারও যুধিষ্ঠির সন্সেহে তাঁহাকে 
সান্তনা দিয়াছেন ।) 

অঞ্জনের দেবলোক গমনের পর লোমশ-মুনির সঙ্গে পাগুবগণও কৃষ্ণা সহ নানাতীর্থ 
পর্যটন করিয়াছেন | পুরোহিত ধৌম্যও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন । তীহারা কৈলাস-পর্বত 
অতিক্রম করিয়া গন্ধমাদনে প্রবেশ করিয়াছেন । সেখানে একটি সহম্রদল পদ্মের দিবা গন্ধে 
বিস্মিত হইয়া পাঞ্চালী এইরূপ আরও কয়েকটি পদ্ম সংগ্রহের নিমিত্ত ভীমকে অনুরোধ 
করিলেন । ভীম সুগন্ধ অনুসরণ করিয়া বায়ুবেগে চলিতে চলিতে পথে অনেক হিংস্র জন্তুর 
সম্মুখে পডিয়াছেন । প্রিয়তমাব তুষ্টির নিমিত্ত বাহুবলে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ব অতিক্রম করিয়া 
অবশেষে তিনি গন্ধমাদন-পর্বতেৰ সানুদেশে বহু যোজন বিস্তৃত কদলীবনে প্রবেশ 
করিলেন | সেই বনেব ভিতর একটি সরোবরে সেই জাতীয় অসংখ্য দিব্য পুষ্প দেখিয়া সেই 
সরোবরে অবগাহন করিলেন । অতঃপর আনন্দে বাহুর আস্ফোটন ও শঙ্খধবনিতে সেই বন 
প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন । সেই স্থান হইতে উর্ধব দেশে যাত্রা করিলে ভীমের অমঙ্গলের 
আশঙ্কা আছে মনে করিযা তীহার জোষ্ঠ ভ্রাতা পবননন্দন হনুমান্‌ পথ রুদ্ধ করিয়া শয়ন 
করিয়া আছেন | হনুমানেব লাঙ্গুল-আস্কালনের ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভীম সেখানে উপস্থিত 
হইয়াছেন | তিনি হনুমানকে সামান্য বানর-মাত্র মনে করিয়া পথ ছাডিয়া দিতে বলায় হনুমান্‌ 
বলিলেন যে, তাঁহার উঠিবার শক্তি নাই, তিনি ব্যধিগ্রস্ত, ভীম ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লঙ্ঘন 
করিয়া যাইতে পারেন । ভীম সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও হনুমানের লাঙ্গুল নড়াইতে পারিলেন 
না। অতঃপর সবিনয়ে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে চাহিলে হনুমান্‌ আত্মপরিচয় দিয়া 
ভীমকে সন্সেহে অনেক উপদেশ দিয়াছেন, ভীমও শিষ্যের মত সেই উপদেশাবলী শ্রবণ 
করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন | অজুনের ধ্বজে অবস্থান করিয়া ভীষণ নিনাদে শত্রুগণকে সন্ত্রস্ত 
কবিবেন- হনুমান ভীমকে এই আশ্বাস দিয়া অস্তহিত হইলেন |" 

তারপর কুবেরের গৃহ-সমীপস্থ পু্করিণী হইতে ভীম বাহুবলে অনেকগুলি সৌগন্ধিক 
সহশ্রদল পদ্/ আহরণ করিয়া দ্রৌপদীকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন | উদ্দিগ্ন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণা ও 
ভ্রাতগণ সহ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন । সকলে মিলিয়া নরনারায়ণ-স্থান 
বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন | সেইস্থানে পাগুবগণের অস্ত্রশস্ত্র অপহরণের উদ্দেশ্যে 
জটাসুর ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া একদা ভী" ও ঘটোত্কচের অনুপস্থিতির সুযোগে 
যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও কুম্যাকে এবং পাগুবগণের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিয়াছে । 
যুধিষ্ঠিরের শাস্তির বাণীতে সে কর্ণপাত করে নাই । পথিমধ্যে ভীম অসুরকে দেখিতে 
পাইলেন । তাহার কাণ্ড দেখিয়া ক্রুদ্ধ ভীম বাহুবলে তাহাকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 
এই অসুরও বক এবং হিডিম্বের সুহৃৎ ছিল | 

অতঃপর হিমালয়ে তপম্বী আষ্টিষেণের আশ্রমে বাসের সময় দ্রৌপদী একদা হিমালয়ের 
শিখরদেশ দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ভীম সেই সময়ই পথঘাট দেখিয়া আসিবার 
নিমিত্ত পর্বতারোহণ করিয়াছেন । পথে অনেক যক্ষ, রাক্ষস ও গর্ধবগণ তাঁহাকে বাধা দিতে 
উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাহুবলের নিকট পরাজিত হইলেন | পরিশেষে কবেরের সখা 


১৯৪২ 


মণিমান্-নামক রাক্ষস তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দিতে গিয়া যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন । আরও 
অনেক রাক্ষস ভীমের গদার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ।*" 

এই ঘটনার পর দেবলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অদ্জুনও ভ্রাতুগণের সহিত মিলিত 
হইযাছেন | তাহারা সকলে মিলিয়া রাজর্ষি বুষপবরি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ভীম সেই 
আশ্রমসন্নিহিত অরণ্যসমূহে নির্ভয়ে বিচরণ কবিতেন । একদিন তিনি এক অতিকায় মহাসর্প 
দেখিতে পাইলেন । সাপটি হঠাৎ ভীমকে দেখিতে পাইযা তাঁহার বাহুদ্ববকে এরূপভাবে 
পাঁশবদ্ধ করিল যে, ভীমের নডিবারও শক্তি রহিল না| এই সর্প ছিলেন__অজগররূপী 
শাপগ্রস্ত রাজর্ষি নহুষ | যুধিষ্টিবের দর্শন-লালসায় তিনি ভীমকে ধরিয়াছিলেন | ভীমের 
করুণ বিলাপেও তিনি তীহাকে ছাড়িলেন না, পবস্তু আত্মপরিচয় দিযা তিনি ভীমকে 
ভক্ষাবপে পাইযাছেন-_ইহাই বলিতে লাগিলেন । এইদিকে নানাবিধ দৈব দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য 
করিয়া যুধিষ্ঠিব ব্যাকুল হইযা ভীমেব অন্বেষণে বাহিব হইয়াছেন । গভীব অরণ্যে ভীমকে 
তদবস্থ দেখিয়া যুধিষ্ঠিব অজগবকে অন্যবিধ আহার্য দিযা ভাইকে মুক্ত কবিবার প্রার্থনা 
জানাইলেন । অজগর তাহাতে সম্মত হইলেন না | তিনি ধর্মবাজকে বলিলেন যে, তাঁহার 
কতকগুলি প্রন্নেব যথাযথ উত্তব দিতে পাবিলে তিনি ভীমকে মুক্তি দিবেন | পবে ধর্মরাজ 
নহুষের প্রশ্নাবলীব সমীচীন উত্তব দিযা ভীমকে মুক্ত কবিয়াছেন | 

ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভীমকে অত্যন্ত ভয় করিতেন । দুযেধিনাদির ঘোষযাত্রাব পবামর্শ 
শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন-__ 

ভীমসেনস্্মর্ষণঃ | বন ১৩৮।৯ 

_ভীমসেন মত্যন্ত অসহিষ্ুণ ও ক্রোধনস্বভাব । 

অথাৎ তীহাদেব নিকটস্থ অবণ্যে গেলে ভীম হইতে বিপদেব আশঙ্কা আছে-__এই কথাই 
তিনি বলিযাছেন । দুষেধিন প্রভৃতি গন্ধর্বের হাতে বন্দী হইলে পর দুযোধিনের অমাত্যবর্গ 
পাণ্ডনগণেব সাহায্য ভিক্ষা কবিলে ভীম এই সংবাদে উল্লসিত হইয়া বলিয়াছেন__“অনেক 
প্রত্তে আমাদেব যাহা কবিতে হইত, তাগ্যক্রমে গন্ধরগণ তাহাই কবিযাচ্েন |", 

যুধিষ্টিবের আদেশে পবে ভীম ও অর্জুন দুযেধিন প্রভৃতিকে মুক্ত কবিয়াছিলেন । 

মদমত্ত জযদ্রথ পাণগুবগণের অনুপস্থিতিতে একদা দ্রৌপদীকে হবণ করিয়া লইয়া 
যাইতেছিলেন | পাণ্তবগণ জধদ্রথকে আক্রমণ কবিলে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ হইতে 
নামাইয়া প্রাণভযে গভীব অরণ্যে আত্মগোপন করিলেন ৷ ভীম পলায়মান জধযদ্রথের টুল 
ধরিযা তাঁহাকে ভূমিতলে নিম্পেষণ কবিতে কবিতে মাথায় লাথি মাবিতে লাগিলেন । অঞ্জু 
ভীমকে বাবণ না করিলে জয়দ্রথেব প্রাণ রক্ষা পাইত না। ক্রুদ্ধ ভীম অদ্ধিচন্দ্র-বাণে 
জয়দ্রথের মস্তককে পাঁচটুলা করিযা তাঁহাকে বাঁধিযা যুধিষ্ঠিব সমীপে উপস্থিত করিলে 
জধযদ্রথ দ্রৌপদী সাক্ষাতে দাসখত দিয়া ধর্মরাজের দয়ায প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন 1* 

বার বৎসর বনবাসের পব এক বৎসর অজ্ঞাত বাসেব সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
মতস্যরাজ বিবাটের পুরীতে বাস করা স্থির হইল । যুধিষ্ঠিবের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীম 
বলিলেন_ তিনি 'বল্পব' নাম গ্রহণ কবিয়া আপনাকে “গৌরোগব' বলিয়া পরিচয় দিবেন ।** 
'বল্পব শব্দের অর্থ পাচক, আর 'পৌরোগব শব্দের অর্থ পাকশালার অধ্যক্ষ | 
(পুবঃ-্প্রথমতঃ | গাবঃসরশ্থিসমূহ | মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের প্রথমতঃ বায়ুরশ্মিভৃত প্রাণের 
আবিভবি হয় । সুতরাং প্রথমতঃ রশ্মিসমূহ যাঁহার-_এই অর্থে “পুরোগু' শব্দ বায়ুকে বুঝায় । 
পুরোগুর অপতা এই অর্থেও 'গৌরোগব' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে ! বি ২১ নীলকঠের 
টাকা |) ভীমসেন উৎকৃষ্ট পাচক ছিলেন । এই জন্য তিনি অজ্ঞাতবাসের সময় পাচকরূপেই 
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বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পাকের নিমিত্ত প্রচুর কাষ্ঠ 
সলনি ৯৭০ পপর 
দেখাইয়া তিনি সকলের তুষ্টি বিধান করিবেন । বিরাট পরিচয়, জানিতে চাহিলে 
বলিবেন-_তিনি রাজা ঘুধিষ্টিরের মল্লযোদ্ধা এবং পাচক ছিলেন |” 

নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবাতাঁর নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ভীমের গুপ্ত নাম 
রাখিয়াছিলেন-_“জয়ন্ত' 1” যুধিষ্ঠিরের প্রবেশের পর ভীম এক হাতে খজা (কাঁটা) ও হাতা 
এবং অপর হাতে একখানা কোষমুক্ত তরবারি লইয়া মৎস্যরাজের পুরীতে প্রবেশ করিলেন । 
তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ | বিরাটরাজা তাঁহার পরিচয় জানিয়া এহেন পুরুষকে 
পাচক বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই । তথাপি তিনি তাঁহাকে পাকশালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন |”, 

অজ্ঞাতবাসের চতুর্থ মাসে বিরাটপুরীতে ব্রন্মোাৎসব (নবধান্যোৎপত্তিতে উৎসববিশেষ) 
উপলক্ষ্যে অনেক মল্লও উপস্থিত হইয়াছিলেন । তীহাদের মধ্যে জীমৃত-নামক একজন 
অমিতবলশালীর সহিত কেহই পারিয়া উঠিল না । তখন বিরাটরাজা বল্লবকে জীমূতের 
সহিত যুদ্ধ করিতে নিরেশ দিলেন । প্রকাশিত হইবার ভয়ে অনিচ্ছাসত্বেও অগত্যা ভীমকে 
বিরাটের নির্দেশ মানিতে হইল । অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর জীমূৃতমল্ল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । 
যখন বল্লবের সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহই রহিলেন না, তখন বিরাট বাঘ, সিংহ ও হাতীর 
সহিত বল্লবকে যুদ্ধ করাইযা কৌতুক বোধ করিলেন । পুনরায় রাজার আদেশে ভীষণ 
সিংহদের সহিত বল্লবকে অন্তঃপুরে যুদ্ধ দেখাইতে হইল । রাজা সম্তৃষ্ট হইয়া বল্লবকে প্রচুর 
অর্থ দান করিয়াছেন | 

রাজশ্যালক সেনাপতি দুশ্তরিত্র কীচকের কুপ্রস্তাবে দ্রৌপদী তাহাকে লাথি 
মারিয়াছিলেন । তিনি কীচককে ভূপাতিত করিয়া রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্রুত 
ধাবিতা হইয়াছেন । দুরাত্মা কীচক ধাবমানা দ্রৌপদীর চুলে ধরিয়া তাহাকে ধরাশায়িনী করিয়া 
বিরাটের সাক্ষাতেই পদাঘাত করিল । ভীম এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রোধে ও ক্ষোতে 
অজ্ঞাতবাসের কথা ভুলিয়া গেলেন । তাঁহার উগ্র ভুকুটি এবং ঘমাক্ি ললাটদেশ দেখিয়া 
দুঃখিত যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণিয়াছেন | ভীম 

ভূয়শ্চ ত্বরিতঃ ক্রুদ্ধঃ সহসোথাতুমৈচ্ছত । বি ১৬।১৬ 

__অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা ত্বরায় দণ্ডায়মান হইতে চাহিয়াছেন । (উদ্দেশ্য-__তখনই 
কীচককে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন 1) 

সমীপস্থ যুধিষ্ঠির ভীমের হাত টিপিয়া তাঁহাকে সঙ্কেত না করিলে তখনই তিনি যে 
ভীম__ ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িত | রাজসভায় করুণ বিলাপ করিয়াও দ্রৌপদী ভীত বিরাটের 
নিকট কোন সুবিচার পাইলেন না । অপমানের অসহ্য যন্ত্রণায় তেজব্িনী দ্রৌপদী গোপনে 
ভীমসেনের নিকট তাঁহার সকল দুঃখ বর্ণনা করিলে শত্রুতাপন ভীম শোকে দুঃখে কাতর 


হইয়া 
ততস্তস্যাঃ করৌ সুক্ষ কিণবস্তৌ বূকোদরঃ 
মুখমানীয দ্রৌপদ্যা রুরোদ পববীরহা ॥ বি ২০1৩০ 
_-দ্রৌপদী সুক্ষ এবং শক্ত কড়াযুক্ত করদ্বয়ে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । 
পরে অনেক সতী-সাধবীর দুঃখের দৃষ্টাত্ত দেখাইয়া ভীম দ্রৌপদীকে কথঞ্চিৎ শাস্ত করিয়া 
পরামর্শ দিলেন যে, পরদিন রাত্রিকালে নর্তনশালায় মিলিত হইবার নিমিত্ত কীচককে প্রলুব্ধ 
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করিতে হইবে । ভীম সেখানকার খাটে উৎকৃষ্ট শয্যায় দ্রৌপদীর সাজে সজ্জিত হইয়া 
অন্ধকারে কীচকের প্রতীক্ষায় শুইয়া থাকিবেন এবং সেইখানেই লম্পটকে হত্যা করিয়া এই 
গাত্রদাহ নিবারণ করিবেন । পরামর্শ অনুসাবে কাজ হইল । দুরাত্মা কীচকের প্রাণহীন দেহ 
ভীমের হাতে একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হইল । দ্রৌপদীকে কীচকের দেহপিণগু দেখাইয়া 
ভীম গোপনে পাকশালায় প্রবেশ করিলেন |. 

দ্রৌপদী নর্তনাগারের রক্ষিগণকে জানাইলেন যে, তীহার গন্ধর্ব পতিগণ দুরাত্মা কীচককে 
হত্যা করিয়াছেন । এই সংবাদ শুনিয়া সকলই উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত দুশ্য দেখিতে 
পাইলেন । কীচকের জ্ঞাতিবান্ধবগণ শোকসস্তপ্ত হইয়া কীচকেব শবদেহের সহিতসৈরন্ধীকেও 
(দ্রৌপদী) দাহ করিবার নিমিত্ত বিরাটেব অনুমতি চাহিলে উপকীচকগণের ভয়ে ভীত হইয়া 
বিরাট তাহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন । উপকীচকগণ ভয়ত্রস্তা সৈরন্ধীকে বাঁধিয়া 
শ্বশানাভিমুখে যাত্রা করিল । সৈরন্ধী জয় জয়ন্ত প্রভৃতি গুপ্ত নাম ধরিযা চীৎকার করিয়া 
তাঁহান পতিগণকে এই বিপত্তির কথা জানাইলে বল্লব তৎক্ষণাৎ শযা ত্যাগ করিয়া 
সৈরন্ধীকে অভয় দিলেন এবং বেশভূষা পরিবর্তন করিয়া লম্্ষ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া 
শ্বশানাভিমুখে ধাবিত হইলেন | তিনি বাহুবলে প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষকে উৎপাটন করিয়া 
দণ্ডপাণি যমের ন্যায় চিতাসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । তীহাকে দেখিয়াই কীচকের 
জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রাণ ভয়ে উডিয়া গেল | তাহারা সৈরম্ধীকে ছাড়িয়া দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিতে, লাগিল । ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব বেল্লব) তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন না । বায়ুবেগে ধাবিত 
হইয়া বৃক্ষের আঘাতে সেই একশত পাঁচজন পাপিষ্ঠকে যমালযে প্রেরণ কবিলেন । 

গন্ধর্বের অতাশ্চর্য শক্তি দেখিয়া আব কেহ সৈরক্ধীর দিকে তাকাইতেও সাহস করিত 
না। দ্রৌপদী নিষ্কণ্টক হইলেন । আর মাত্র তেরদিন অজ্ঞাত বাসের বাকী রহিল 1” 

ভীমাদি ভ্রাতগণ যুধিষ্টিরকে যে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, দ্রৌণাচার্ষেব ও ভীম্মের উক্তি 
হইতে জানা যায় । দ্বোণ বলিয়াছেন, 


নীতিধম্মর্থিতত্বজ্ঞাঃ পিতৃবচ্চ সমাহিতাঃ | 

ধর্ধে স্থিতং সত্যধৃতিং জোষ্ঠং জ্ঞোষ্টানুযায়িনঃ ॥ বি ২৭।২,৩ 
__পাণুবগণ বীর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্িয়, ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ । তাহারা 
নীতিধমর্থতত্বজ্ঞ এবং জোষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত | ধার্মিক, সত্যধৃতি জোষ্ঠ ভ্রাতাকে কনিষ্ঠগণ 
পিতার ন্যায় মান্য করিয়া তাঁহাব অনুগত আছেন । 
পরবর্তী অধ্যায়ে ভীম্মও পাগ্ডবগণের এইসকল গুণের কথা বলিয়াছেন । 
ব্রিগর্তরাজ সুশমাঁ বিরাটের গো-ধন হরণ করিতে গিয়াছিলেন । মৎস্যপতি বিরাটের 
সহিত তীহাব ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধে । যুদ্ধে বিরাটকে বন্দী করিয়া সুশমাঁ স্বরাজ্যে লইয়া 
যাইতেছিলেন । এই সংবাদ শুনিয়া বিরাটকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ভীমকে 
পাঠাইয়াছেন । ত্রিগতারধিপতি ভীমের লাখি খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন । পরিশেষে 
বিবাটরাজার দাসত্ব স্বীকার করিয়া সুশর্মা প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ।* পাগুডবগণের প্রতিজ্ঞাত 
তের বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । দুই পক্ষেই শাস্তির নিমিত্ত দূত প্রেরিত হইতেছেন, ভিতরে 
ভিতরে যুদ্ধেব আয়োজনও চলিতেছে । ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সঞ্জয় পাগুবগণের সহিত দেখা 
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সর্বসমক্ষে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন যে, পাগুবগণের প্রাপ্য রাজার্ধ প্রতার্পণ না করিলে 
যুদ্ধ অনিবার্ধ । তিনি পাগুবগণের শৌর্যবীর্যের কথাও স্পষ্টভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাইলেন । 
সঞ্জয়ের বাক্য শুনিয়া স্বাথন্ি বৃদ্ধ অতিশয় ভীত হইয়া বলিতেছেম-_পাগুবগণ সকলই 
বীরপুরুষ, পরস্তু ভীমসেনের বীরত্ব স্মরণ করিলেই আমার ভয় হয় । চারি পাণগুব একদিকে, 
আর ভীম একদিকে । অপর পশুগণ সিংহকে যেরূপ ভয় করে, সেইরূপ ভীমের ভয়েও 
রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। ভীমের সম্মুখে দীড়াইতে পারেন_ এরূপ কেহ দুযেধিনের 
পক্ষে নাই । সেই অমর্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাবীর আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণকে যুদ্ধে নিঃশেষ 
করিবেন । শৈশবে তাহার বাহুবলে পুনঃ পুনঃ লাঞ্তিত হইয়াই আমার পূত্রগণ প্রথমতঃ 
পাণগুবদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে । সেই বহাশী দণ্ডপাণি যমসদৃশ বীরের কথা স্মরণ 
করিলেই আমার হৃদয় কাঁপিতে থাকে । দ্যুতক্রীড়ার সময়েই ভীম যে আমার পুত্রগণকে 
নিঃশেষ করেন নাই, ইহাই মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছি ।* 
অস্ত্রে দ্রোণাজ্জুনসমং বাযুবেগসমং জবে | 
মহেশ্বরসমং ক্রোধে কো হন্যাদ ভীমমাহবে ॥ উ ৫১1১৪ 
ন স জাতু বশে তস্থো মম বালোহপি সঞ্জয় । 
কিং পুনম্মম দুষ্পুত্রেঃ ক্রিষ্টঃ সম্প্রতি পাণুবঃ | 
নিষ্ঠুরো রোষণোহত্যর্থং ভজ্যেতাপি ন সন্নমেৎ ॥ উ ৫১।১৭,১৮ 
__ এই ভীম অস্ত্রে দ্রোণ এবং অঞ্জুনের সমান, বেগে বায়ুর তুল্য, ক্রোধে মহেশ্বরের ন্যায়, কে 
ইহাকে বধ করিতে পারে ? হে সঞ্জয়, বাল্যকালেও সে কখনও আমার বশে থাকিত না, 
সম্প্রতি আমার দুষ্ট পুত্রগণের দ্বারা ক্রিষ্ট হইয়া কি আর বশে থাকিবে ? নিষ্ঠুর অতিক্রোধী 
ভীম বরং ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তথাপি নত হইবে না। 
সমগ্র অধ্যায়ে একফষ্টিটি শ্লোকে ভীমভীত ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ শোনা যাইতেছে । যখন 
স্থির হইল যে, কৃষ্ণ হস্তিনায় যাইয়া শেষবারের মত শাস্তির চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, তখন 
কৃষ্ণের যাত্রাকালে ভীম নরম সুরে তাঁহাকে বলিতেছেন-_হে মধুসূদন, তুমি যুদ্ধের কথা 
বলিয়া এশ্বর্যমদমত্ত দুষেধিনকে ক্রুদ্ধ করিবে না । যাহাতে যুদ্ধ না ঘটে সেইভাবেই কথা 
বলিবে । দুযোধিন বরং মৃত্যুবরণ করিবে, তথাপি নত হইবে না, কিংবা নিজের মত পরিবর্তন 
করিবে না। তুমি মুদু ভাষায় ধমার্থিযুক্ত বচনে সেই পাপাত্মাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিবে । 
বরং আমরা দুযেধিনের আনুগত্য স্বীকার করিব, তথাপি যেন ভরতবংশ বিনষ্ট না হয়। 
ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে আমরা কেহই যুদ্ধ কামনা করি না । তুমি পিতামহ ও অপর সভাসদ্বৃন্দকে 
বলিবে- কৌরবদের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া আমরা বাস করিতে চাই' | 
ভীমের এই মুদুতা দর্শনে কৃঞ্ণও বিস্মিত হইয়াছেন । তিনি যেন ভীমের মনোভাবকে 
গিরেরিব লঘৃত্বং তচ্ছীতত্বমিব পাবকে । উ ৭৫২ 
_-পর্বতের লঘ্ুতা ও অগ্নির শীতলতার ন্যায় মনে করিয়াছেন । 
তিনি ভীমকে তাঁহার প্রতিজ্ঞাদির কথা স্মরণ করাইয়া উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলে 
পর ভীম বলিয়াছেন--“যুদ্ধে আমি ভীত নহি, প্রতিজ্ঞার কথাও মনে আছে-__ 
কিন্তু সৌহদমেবৈতৎ কৃপয়া মধুসূদন । 
সব্বধিস্তিতিক্ষে সংক্রেশান মা চ নো ভরতা নশন্‌ ॥ উ ৭৬1১৮ 
__হে মধুসূদন, অন্তরের করুণাবশতঃ এই ভ্রাতৃুমিলনের কথা বলিতেছি। আমাদের 
পেরে যেন বিনষ্ট না হয়__-সেই উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তৃত 
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ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছেন__“আমি তোমাকে ভসনা করি নাই, শুধু তোমার মনোগত 
অভিলাষ বুঝিবার নিমিত্ত এরূপ বলিয়াছি । 
যথা চাত্মনি কল্যাণং সম্তাবয়সি পাণ্ুব । 
সহশ্রগুণমপ্যেতত্বয়ি সম্ভাবয়াম্যহম ॥ 
যাদূশে চ কুলে জন্ম সর্ববরাজাভিপূজিতে । 
বন্ধুভিশ্চ সুহৃত়িশ্চ ভীম ত্বমসি তাদৃশঃ ॥ উ ৭৭1৩,৪ 
__তুমি নিজেকে যেরূপ কল্যাণকাম মনে কর, আমি তোমাকে তদপেক্ষা সহস্গুণ 
কল্যাণার্থী মনে করি । যেরপ শ্রেষ্ঠ বংশে তোমার জন্ম, তুমি তোমার বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গের 
সহিত সেই বংশোচিত ব্যবহারই করিতেছ। 
আমি আগামী কল্য হস্তিনায় যাত্রা করিব । সেখানে সর্বপ্রযত্রে শাস্তিরই চেষ্টা করিব । 
সেই চেষ্টা সফল হইলে আমার অনন্ত সুখ্যাতি হইবে, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে, 
কৌরবদেরও বিশেষ কল্যাণ হইবে । আর যদি চেষ্টা সফল না হয়, তবে যুদ্ধই একমাত্র 
পন্থা | যদি সতাই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তবে তোমার উপর দুর্বহ ভার আপতিত হইবে । 
তোমার শান্তির বচন শুনিয়া আশঙ্কিত হইয়াই তোমাকে উত্তেজক অনেক কিছু বলিয়াছি' |" 
যুদ্ধ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির যে সাতজন সেনাপতি বরণ 
করিয়াছেন-__ভীম তাঁহাদের অন্যতম |": উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন পূর্ণ হইয়াছে । 
দুযোধিন শকুনিপুত্র উলুককে পাণগুবগণের নিকট বাতবিহরূপে পাঠাইলেন । পাগুবপক্ষে 
সমাগত শ্রেষ্ঠ বীরগণ, কৃষ্ণ এবং পাগুবগণকে অকথ্য ভাষায় ভরথসনা করিতে বলিয়া 
দিলেন । উলুক তাঁহার কর্তব্য নিপুণভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন । ভীম অতি ক্রোধে 
লাফাইয়া উঠিয়া উলুককে বলিলেন, “হে মূর্খ, দুযেধিন আমাদিগকে অসমর্থ মনে করিয়া 
উত্তেজনার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন__তাহা শুনিলাম, তুমি হস্তিনায় গিয়া সর্বসমক্ষে 
দুযোধনকে বলিবে__ 
অস্মাভিঃ প্রীতিকামৈস্তু ভ্রাতুজেষ্টিস্য নিতাশঃ । 
মর্ষিতং তে দুরাচার তত্বং ন বহু মন্যসে ॥ 
প্রেষিতশ্চ হাধীকেশঃ শমাকাঙক্ষী কুরূন্‌ প্রতি । 
কুলস্য হিতকামেন ধন্মরাজেন ধীমতা ॥ 
ত্বং কালচোদিতো নুনং গম্তৃকামো যমক্ষয়ম্‌ । 
গচ্ছস্বাহবমস্মাতিস্তচ্চ শ্বো ভবিতা ধুবম্‌ ॥ উ ১৬১/২১-২৩ 
__রে দুরাচার, আমরা সর্বদা জোষ্ট ভ্রাতার শ্রীতিকাম বলিয়া তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি, তুমি 
তাহা গ্রাহ্য কর নাই । বংশের হিতকামনায় ধর্মরাজ শান্তির নিমিত্ত শ্রীকৃঞ্ণকে হস্তিনায় 
পাঠাইয়াছিলেন | তুমি নিতান্তই কালপ্রেরিত হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে চাহিতেছ । যুদ্ধে 
যাত্রা কর, আগামী কল্য নিশ্চয়ই আমাদের সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে | 
ভীম তাঁহার সকল প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া পুনরায় দুযেধিনকে জানাইবার নিমিত্ত 
উলুককে বলিয়া দিয়াছেন-_ হত্বা সুযোধন ত্বাং বৈ সহিতং সর্ববসোদরৈঃ । 
আক্রমিষ্যে পদা মৃদ্ধি ধন্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥ উ ১৬২।৩৬ 
সর্বেবষাং ধার্তরাষ্ট্রানামহং মৃত্যুঃ সুযোধন । উ ১৬২।৩৪ 
__হে সুযোধন, সকল সহোদরের সহিত তোমাকে বধ করিয়া ধর্মরাজের সাক্ষাতেই তোমার 
মাথায় লাথি মারিব । আমিই সমস্ত ধৃতরাষ্্রপুত্রের যমন্বরূপ | 
এই দুতপ্রেরণে পাগুবগণের, বিশেষতঃ ভীমের ক্রোধাগ্নিতে দুষেধিন ঘৃতাহুতি প্রক্ষেপ 
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করিয়াছেন । 
ভীম তীহার প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ করিয়াছিলেন | দূযেধিনের সকল সহোদরই একে 
একে রণক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত হইয়াছেন । ভীম্মের খুল্পতাত বাহীক ভীমের গদা-প্রহারে 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন |” 
যুদ্ধযাপ্রাকালে ভীম কিঞিৎ মদ্যপান করিতেন । ইহাতে তীঁহার প্রচণ্ডততা অধিকতর বৃদ্ধি 
পাইত |" যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ ভীমের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, আবার ভীমও কর্ণের নিকট 
পরাজিত হইয়াছেন |" দ্রোণের প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়া যখন পাগুবগণ চিস্তাকুল হইয়া 
পড়িলেন, তখন কুষ্ঙ পরামর্শ দিলেন যে, অশ্বথামার নিধনবাতাঁ শ্রবণ করিলেই আচার্য 
শন্তরত্যাগ করিবেন, অনাথা আচার্যকে জয় করা সম্ভবপর হইবে না | ভীম তখনই এক ফন্দী 
স্থির কবিলেন । স্বপক্ষের যোদ্ধা মালববাজ ইন্দ্রবমরি হাতীর নাম ছিল-_অশ্বথামা | ভীম 
গদার প্রহারে সেই হাতীকে বধ করিযা দ্রোণের নিকটে গিয়া__ 
অশ্বথামা হত ইতি শব্দমুচ্চশ্কার হ। দ্বো ১৮৯১৬ 
_-“অশ্বথামা হত হইয়াছেন'__উচ্চৈঃস্বরে এই বাক্য উচ্চাবণ করিলেন । 
আচার্য কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও এই বাক্য বিশ্বাস করিলেন না । পরে যুধিষ্ঠিরের মুখে 
এই বাক্য শুনিয়া তিনি শস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন । ধষ্টদ্যুক্ম আচার্ষের শিরশ্ছেদ করিলেন । অক্জুন 
মিথ্যা ভাষণেব পরামর্শে কৃষ্ণকে সমর্থন করেন নাই | আচার্ষের এইপ্রকার শোচনীয় মৃত্যুব 
জন্য তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম ও ধৃষ্টদ্যুন্নকে ধিক্কার দিলেন | তাঁহার কঠোর বাক্যে পীড়িত হইয়া 
ভীম অভ্ুনুকে বলিলেন__-“তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে এরূপ বলা উচিত নহে । তোমার 
বাকা যেন অরণ্যবাসী মুনিজনের ধমেপিদেশেব মত । যত দুঃখ-কষ্ট পাইযাছ, সমস্ত স্মরণ 
কব । সকল ঘটনা ভুলিয়া শুধু ধর্মপথে থাকিলে ক্ষাত্রধর্ম পালিত হয় না।' 
একদিন সম্মুখ-সমরে দুঃশাসনকে দেখিতে পাইয়া ভীম ক্রুদ্ধ সিংহের মত ধাবিত 
হইলেন । গদার আঘাতে দুঃশাসনের রথকে চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া দুঃশাসনকে এরূপ আঘাত 
করিলেন যে, দুঃশাসন মুছিতপ্রায় হইয়া ধরাশায়ী হইলেন | ভীম তখন দুঃশাসনের দুক্কর্ম 
স্মরণ করিয়া অতি ক্রোধে দুূযেধিন, কর্ণ, কৃপ, অশ্বথামা ও কৃতবমাকে ডাকিয়া 
কহিলেন-__দুঃশাসনকে বধ করিতেছি, যদি শক্তি থাকে তবে রক্ষা কর ।' এই বলিয়াই 
বিদ্যুদবেগে রথ হইতে নামিয়া দুঃশাসনের গলায় পা দিয়া শাণিত তরবারির দ্বারা তাঁহার বক্ষ 
বিদীর্ণ করিয়া রক্তের দ্বারা পুনঃ পুনঃ কুল্কুচা করিতে লাগিলেন ৷ পরে দুঃশাসনের 
কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া গর্জন করিয়া বলিলেন__-“আর কি উপায়ে 
প্রতিহিংসা মিটাইব ? 
মৃত্যনা রক্ষিতোহসি । ক ৮৩1২২ 
_ মৃত্যুই তোমাকে রক্ষা করিল" । 
ভীমের সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া কৌরব-পক্ষের সকলই ভয়ে পলাইয়াছেন । ভীম 
আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন- “এবার যজ্ঞপশু 
দুযেধিনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহার মাথায় লাথি মারিয়া এই রণযজ্ঞ সমাপ্ত করিব" । 
কর্ণের নিধনের পর হতাশ হইয়া কৃপাচার্য ঘুধিষ্টিরের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত 
দুযেধিনকে পরামর্শ দিয়াছেন । অনুতপ্ত দুযেধিন আচার্যকে বলিয়াছেন__ 
মধ্যমঃ পাণগুবস্তীক্ষো ভীমসেনো মহাবলঃ । 
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেনোশ্রং স ভজ্যেত ন সংনমেৎ। শল্য ৫1১৩ 
__মধ্যম পাগুব ভীমসেন মহাবলবান্‌ ও অতিক্রোধন | তিনি উগ্র প্রতিজ্ঞা (আমার উরুভঙ্গ) 
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করিয়াছেন ৷ তিনি বরং ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, তথাপি নতি স্বীকার করিবেন না। (সুতরাং 
আমাব সন্ধির প্রস্তাব পাগুবগণ গ্রহণ করিবেন না।) 

ভীমের চরিত্র-দুঢ়তা ধৃতরাষ্ট্র ও দুযেধিন ভালরূপেই জানিতেন । সেনাপতি শল্যও নিহত 
হইযাছেন । দুযেধিনের হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ত্ুদ্ধ সিংহের নখরে মৃগযূথের ন্যায় ভীমের 
হাতে প্রাণ দিয়াছেন |” এক্ষণে ভীমের অপর প্রতিজ্ঞা-পালনের সময় উপস্থিত | হতবান্ধব 
ক্ষতবিক্ষত দুযেধিন রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া দ্বৈপায়ন-হ্রদে আত্মগোপন করিলেন । 
লোকমুখে এই খবর জানিয়া কৃষ্ণসহ পাগুবগণ হুদের তীরে উপস্থিত হইলেন । যুধিষ্ঠিরের 
ভংসনা বাকো অভিমানী দুযেধিন তীরে উঠিয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়াছেন । পাগুবদের 
যে-কোন একজনকে জয় কবিতে পারিলেই দুযেধিন জযী হইবেন-_যুধিষ্ঠির এই কথা বলা 
সন্তেও দুষেধিন পাগুবগণকে একে একে তীহার সহিত যুদ্ধ করিতে আহান করিয়াছেন ।” 
গদাপাণি ভীম দুযেধিনের প্রতিপক্ষরূপে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইলেন । শিষাদ্বয়ের গদাযুদ্ধ 
দেখিবাব নিমিত্ত বলরামও সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ।*" 

উভয় বীরেব তুমুল বাগ্যুদ্ধের পর ভীষণ গদাযুদ্ধ আরম্ত হইল | খ€ক্ষণ যুদ্ধ চলিতে 
লাগিল, কেহই কম নহেন । কৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিতে লাগিলেন, যদি ন্যায়পথে থাকিয়া 
ভীমসেন যুদ্ধ কবিতে থাকেন, তবে দুযেধিনেরই জয় হইবে | যেহেতু ভীমসেন অধিকতর 
শক্তিশালী হইলেও দুষেধিন সমধিক কৌশলজ্ঞ | এই কথা শুনিয়া অঞ্জুন নিজের বাম 
উকতে করাঘাত করিয়া ভীমকে ইঙ্গিত করিয়াছেন | এবার ভীম সুযোগ পাইয়া দুযোধনের 
উভয উকতে এরপ প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, কুরুরাজ ভগ্নোরু হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া 
পড়িলেন । ভীম ভূপাতিত কুরুরাজের নিকট গিয়া তীহার সমস্ত দু্কর্মের উল্লেখ করিয়া বাম 
পদের দ্বারা কুরুরাজের মাথায় লাথি মারিয়াছেন | ভীমের এই আচরণে অনেকেই দুঃখিত 
হইলেন । যুধিষ্ঠিরও ভীমকে ভরসনা করিয়াছেন । গদাযুদ্ধে নাভির অধোদেশে প্রহার করা 
অবৈধ | এইজন্য বলরাম অত্যন্ত ত্রদ্ধ হইয়া ভীমকে ধিক্কার দিতে দিতে লাঙ্গলের দ্বারা 
প্রহার করিতে ছুটিলেন । কৃষ্ণ অনেক অনুনয়-বিনয়ে তাঁহাকে থামাইলেন । কুদ্ধ বলরাম 
সেই মুহুর্তেই দ্বারকায় প্রস্থান করেন ।” 

অশ্বথামা গভীর রাত্রিতে পাগুবশিবিরে প্রবেশ করিয়া ধুষ্টদ্যু্ন প্রমুখ পাঞ্চালগণ এবং 
দ্রৌপদীর পুত্রগণকে হত্যা করিযাছেন । এই শোচনীয় ঘটনায় শোকার্তা দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে, অশ্বথামাকে উপযুক্ত শাস্তি না দিলে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না । এই কাণ্ু 
করার পরেই পাণগুবদের ভয়ে অশ্বথামা দূর বনে পলায়ন করিয়াছেন । দ্রৌপদীর করুণ 
বিলাপ শুনিয়া তীম অশ্বথামাকে ধরিতে যাত্রা করিলেন । কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির এবং অঞ্জুনও পরে 
ছুটিয়াছেন। ভাগীরঘীকচ্ছে তাঁহারা ধুলিধূসরিত অশ্বথামাকে ব্যাসসমীপে দেখিতে 
পাইলেন । অশ্বথামা তাহাদিগকে দেখিয়াই ভীত হইয়া 'ব্রন্মশিরো'নামক দিব্যান্ত্র নিক্ষেপ 
করেন । অর্জুনও কৃষ্ণের নির্দেশে অপর প্রতিষেধক দিব্যান্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । নারদ ও 
ব্যাসের অনুরোধে অর্জুন অস্ত্র সংহরণ করিয়াছেন, কিন্তু অশ্ব্থামা পারেন নাই । প্রাণভয়ে 
তিনি তাঁহার শিরঃস্থিত অমূল্য মণিটি দিতে বাধ্য হইলেন । ভীম সেই মণিটি দ্রৌপদীকে 
দিয়াছিলেন | 

লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে । শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে কুরুক্ষেত্রের 
মহাশ্মশানের দিকে যাত্রা করিয়াছেন । এই খবর জানিতে পারিয়া যুধিষ্টির সপরিবারে 
জ্যেষ্ঠতাতের সহিত মিলিত হইয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলে কৃষ্ণ 
তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভীমকে বৃদ্ধের কাছে যাইতে না দিয়া একটি লৌহনির্মিত 
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ভীমের মূর্তিকে অন্ধের সম্মুখে ধরিলেন | অযুত হৃস্তীর মত বলশালী বৃদ্ধ সেই মুর্তিকেই 
যথার্থ ভীম মনে করিয়া এমনই আলিঙ্গন করিলেন যে, সেই মূর্তিটি চূর্ণ হইয়া গেল। 
পুত্রহস্তা ভীমের উপর এই অন্ধরাজার যে কিরূপ আক্রোশ ছিল-_এই ঘটনায় তাহা জানা 
যাইতেছে ।% 


অন্যায়ভাবে দুযোধনকে বধ করার জন্য গান্ধারীও ভীমের উপর অতিশয় ক্ুদ্ধা 
হইয়াছিলেন । তাঁহার কথায় ইহা প্রকাশ পাইলে ভীম ভীত হইয়া সবিনয়ে গান্ধারীকে 
বলিলেন-__“মাতঃ, আমি আত্মরক্ষার নিমিত্ত ত্রাসে এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমার 
পুত্রের দুক্কর্ম এবং তজ্জনিত নিজেদের লাঞ্কনা স্মরণ করিয়া স্থির থাকিতে পারি নাই। 
তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি' । এই কথার পরে গান্ধারী দুঃশাসনের রক্তপানের জনা 
ভীমকে তিরস্কার করিলে পর ভীম বলিয়াছেন__“মাতঃ, আমি রক্তপান করি নাই । শুধু 
ওষ্ঠকে রক্তরঞ্জিত করিয়াছিলাম | কৃষ্ণার অপমানের সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই 
প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত এই নিষ্টুর কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছি' | 

অতঃপর ভীমও কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধারীকে বলিয়াছেন-* 

অনিগৃহ্য পুরা পুত্রানম্মাত্ষনপরাধিষু। 
অধুনা কিং নু দোষেণ পরিশঙ্কিতৃমহসি ॥ স্ত্রী ১৫২০ 

_-নিরপরাধ আমাদের উপর তোমার পুত্রগণ যখন অত্যাচার করিতেছিলেন, তখন তুি 
পূত্রগণকে নিগৃহীত কর নাই । এখন আমাদিগকে কেন দোষ দিতেছ ? 

গান্ধারী তখন বলিলেন-_“অন্ধের যষ্টরিরূপে কি একটি অল্লাপরাধী পুত্রকেও রাখিতে 
পারিতে না ? একটি পুত্র জীবিত থাকিলেও আমার এত দুঃখ হইত না' |" 

নিহত বীরগণের তর্পণের সময় শোকাকুলা কুস্তীর মুখে কর্ণের যথার্থ পরিচয় জানিতে 
পারিয়া সকল পাণগুবই শোকাকুল হইয়া অনুশোচনা করিয়াছেন ।"* শোকাকুল যুধিষ্ঠির 
কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না । কোন উপদেশেই তাঁহার চিত্ত স্থির হইতেছে না । ভাইদের 
হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি একাকী অরণ্যবাসের সঙ্কল্প করিলেন । তাঁহার এই সঙ্কল্প 
শুনিয়া ভীম বলিয়াছেন-_“রাজন্‌, তোমার এইরূপ অভিপ্রায় পূর্বে জানিতে পারিলে আমরা 
শস্ত্রগ্রহণ করিতাম না। কূপ খনন করিয়া জল পাইবার পূর্বে শুধু শরীরে কাদা মাখিয়া 
কোনো ব্যক্তি ফিরিয়া যায় না । শত্রুহননের পর কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে না। তোমার 
ন্যায় দুর্বলচিত্ত জোষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত বলিয়া আমাদের নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত | 
আমরা বলবান্‌ হইয়াও তোমার ন্যায় ব্লীবের অধীনে দুর্বলের মত ছিলাম | ইহাই আমাদের 
দুভাগ্য । যদি নিরুপদ্রবে অরণ্যে বাস করিলেই ধর্মলাভ হয়, তবে পর্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি তো 
পরম ধার্মিক । কর্ম ত্যাগ করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না' | 

অন্যান্য ভ্রাতগণ, দ্রৌপদী এবং দেবস্থান, ব্যাস প্রমুখ ধষিগণ এইভাবে অনেক কিছু 
বলায় যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । যুধিষ্টিরের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে । যুধিষ্ঠির 
ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ।"" 

পৌর-জানপদ প্রজাবর্গ পরম শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন । গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র 
যুধিষ্টিরের দ্বারা সমধিক অচিত হইয়া পৃবাপেক্ষা সুখে থাকিলেও পুত্রশোক ভুলিতে পারেন 
নাই । পাগুবগণ শরশয্যাগত পিতামহের মুখে সুদীর্ঘ ত্রিশ দিনে রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও 
মোক্ষধর্ম বিষয়ে অমূতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থতা বোধ করিয়াছেন । যুধিষ্ঠির 
'অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন । নানাবিধ সংকর্মে যুধিষ্ঠির প্রচুর দানদক্ষিণা করিয়া 
রাজ্যশাসন করিতেছেন । যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তির পর এইভাবে পনর বৎসর অতিবাহিত 
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হইয়াছে । 
ভীমের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ শান্ত হয় নাই ৷ ভীমও ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বের আচরণ ভুলিতে 
পারেন নাই । সকলের অগোচরে তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শোনাইয়া আপনার বাছবলের 
আস্ফালন করিতেন । অন্ধ নৃপতিব পুত্রগণকে তিনিই যে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন-__এই 
কথাও হতপুত্র বৃদ্ধকে সাড়ম্বরে শোনাইতেন । ভৃত্যাদির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন 
করাইয়াও প্রতিহিংসা মিটাইতেন । ভীমের সেইসকল ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের নির্বেদ উপস্থিত 
হইল । ধৃতবাষ্ট্র যুধিষ্ঠিবাদি সুহ্বদ্র্গকে আহান করিয়া মূল ঘটনা গোপন রাখিয়া তাঁহার 
বানপ্রস্থ-গ্রহণের সঙ্কল্প বাক্ত কবিলেন । যুধিষ্টিরেব শত অনুনয়-বিনয়েও তীহার সঙ্বল্প 
শিথিল হইল না।” 
ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধহত বন্ধুবান্ধবাদির, নিজের ও গান্ধারীর শ্রাদ্ধ করিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির 
মুক্তহস্তে তাঁহাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে সম্মত হইলেন । পরস্ত 
ভীমশ্চ সর্ববদুঃখানি সংস্মৃত্য বহুলান্যুত | 
কৃচ্ছাদিব মহাবাহুরনূজজ্ঞে বিনিঃশ্বসন ॥ আশ্র ১৩1৫ 
--ভীম সকল দুঃখেব ঘটনা স্মবণ করিযা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাাগ কবিয়া যেন অতিষ্ট 
যুধিষ্ঠিবের অনুমোদন করিলেন । 
ভীমের মনোভাব এই যে, শ্রাদ্ধশান্তি না হইলে দুষ্টাত্মা দুযেধিন প্রভৃতি পবলোকেও 
যাতনা ভোগ করিবেন । তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন-_ 
কষ্টাৎ কষ্টতবং যাত্তু সর্বেব দুয্যেধিনাদয়ঃ | 
যৈবিযং পৃথিবী কৃৎস্না ঘাতিতা কুলপাংসনৈঃ ॥ আশ্র ১১।১৯ 
__ভীমেব এই প্রবল ক্রোধ কিছুতেই যেন শান্ত হইতেছে না । তাই তিনি বিদুব, যুধিষ্ঠির 
প্রমুখ বাক্তিগণের সাক্ষাতেও তীহাব মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে কুহঠিত হন না। 
ভীমের এইসকল অভিমতেব জন্য যুধিষ্টিব লজ্জিত হইয়া ধৃতবাষ্ট্রের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা 
প্রার্থনা কবিয়াছেন ।' 
ধৃতবাষ্ট্রেব সঙ্গে গান্ধাবী, কুস্তী, বিদ্ুব এবং সঞ্জয়ও অবণ্যে যাত্রা কবিলেন। বুস্তী 
পুত্রগণের করুণ প্রার্থনাযও বিরত হইলেন না । কিছুদিন পরে বাথিত পাগুবগণ সপরিবাবে 
ধৃতরাষ্ট্রাদিব সহিত দেখা করিবাব নিমিত্ত বনে যাত্রা করিয়াছেন | কিছুকাল সেখানে বাস 
করিয়া পুনরায তীহাবা হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন | দুই বৎসর পরে দেবর্ষি নারদের মুখে 
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তীর মহাপ্রযাণেব খবব পাইযা হস্তিনায় ক্রন্দনের রোল উঠিল । 
ভীমসেনও জননীর শোকে উচ্চৈঃস্বারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন |” 
যুধিষ্টিরের সিংহাসন লাভেব পব গয়ত্রিশ বৎসর কাটিযা গিয়াছে । যড়্ত্রিংশ বর্ষের 
প্রারস্তে ধর্মরাজ নানাবিধ দৈব দুর্নিমিত্ত দেখিতে লাগিলেন । নিজেদের মধ্যে মুষলের দ্বারা 
হানাহানি করিয়া যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । কৃষ্ণ এবং বলবামও মানবলীলা সংবরণ 
কবিয়াছেন | যুধিষ্ঠির এইবার মহাপ্রস্থানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন । ভ্রাততগণ এবং কৃষ্ণাও 
যুধিষ্টিরেব সন্কল্পেব অনুমোদন করিযা সঙ্গী হইযাছেন। (প্রাসঙ্গিক কৃত্যগুলি যুধিষ্ঠিরের 
চবিত্রে দ্রষ্টব্য |) সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিযা তীহারা হিমালয় অতিক্রম করিয়া 
মেরুপর্বতৈর নিকটবর্তী হইলে পব যথাক্রমে কৃষ্তা, সহদেব, নকুল ও অজ্জুন ভূমিতলে 
লুটাইয়া পড়িলেন। অতঃপব ভীমসেনের পতন ঘটিল । তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন__'রাজন্‌, আমি কি দোষে পড়িয়া গেলাম-_যদি তোমার জানা থাকে, তবে বল' । 
যুধিষ্ঠিব উত্তরে বলিলেন-_-“তমি বহুভুক ছিলে এবং নিজেব শক্তিমত্তার অহঙ্কারে অপর 


১৫১ 


কাহাকেও গণা কবিতে না। এই দোষেই তোমাব পতন ঘটিয়াছে' । 

এই পতনই ভীমসেনেব মহাপ্রস্থান । 

ভীম অতি সরলপ্রকৃতি ও স্পষ্টব্তা | কুলক্ষয়কর যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে, তিনিও সেই 
চেষ্টা কবিযাছেন । তীহাব চবিত্রে ধর্মভীরুতা থাকিলেও প্রয়োজনবোধে ছলনাব আশ্রয় 
লইতেও তিনি ইতস্ততঃ কবিতেন না । “দাদা আব গদা ছাডা তিনি আর কিছু জানিতেন 
না'__ মামাদেব এই ধারণা যথার্থ নহে । সুদর্শন স্পষ্টবক্তা অমিতবলশালী এই পুরুষসিংহ 
যথার্থ ক্ষাএতেজে বলীযান ছিলেন | ভ্রাতগণ, এবং দ্রৌপদী তাঁহারই বাহুবলেব উপব 
সমধিক আস্থা বাখিতেন | এবপ প্রচণ্ড বিক্রমশালী পুকষের জোষ্টানুগত্য সত্যই বিস্ময়কর । 
পাণ্ুবগণেব মধ্যে তাঁহাকেই আমবা বেশী শ্রদ্ধা করিযা থাকি | তাঁহাব অধিকাংশ আচরণই 
আমাদিগকে বিস্মিত কবে । এই সরলম্বভাব বীবপুকষ মহাভারতের পাত্র-পাত্রীগণেব মধ্যে 
সবপেক্ষা জনপ্রিযতা অর্জন কবিযাছেন । 


১ লাদি ১১।তম আ। (অঠামভোপাধা্যা হবিদাস 


4 
ঙ/ 


ণল ২৪১১৫ ২১ 
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রণ 


অজ্ুন 


তৃতীয় পাগুব অর্ভন পাণুব ক্ষেত্রজ পুত্র | কুস্তীব গর্ভে দেববাজ ইন্দ্র হইতে তিনি জন্ম 
গ্রহণ কবেন । যুধিষ্ঠির ও ভীমকে লাভ করিয়াও পাণ্ডুর বাসনা তৃপ্ত হইল না । পুনরায় 
একটি লোক শ্রেষ্ট পূত্র লাভেব নিমিত্ত তিনি মহর্ষিগণেব পবামর্শ অনুসাবে কুস্তীকে একবৎসর 
কাল ব্রত পালন করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজেও কঠোর তপস্যায় দেবরাজকে সন্তুষ্ট 
করিযা তীহাব প্রসাদে এই অদ্ভুতক্মা পৃত্ররত্ব লাভ কবিলেন । তিনি পূর্বজন্মে 'নব'__নামক 
ঝষি ছিলেন । নারায়ণেব সহিত তিনি বদরীতে তপস্যা করিতেন ।১ ফাল্গুনের পর্ণিমা 
তিথিতে দিবা একবিংশ দণ্ড সমযে শতশঙ্গপর্বতে অঞ্জুনের জন্ম হয় ।* তাঁহার জন্ম মুহুর্তেই 
দৈববাণী শোনা গেল-_ 
জামদগ্ন্যসমঃ কুত্তি বিষুণ্তুল্যপবাক্রমঃ | 
এষ বীর্যবতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥ আদি ১২৩1৪৩ 
_হে কুত্তি, এই শিশু পরশুরামের ন্যায় তেজস্থী, বিষ্ণুর সমান পবাক্রমশালী, বীবগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় যশন্ী হইবেন । 
অনেক মুনিখষি তাঁহার জন্ম-স্থানে উপস্থিত হইয়া সদ্যোজাত শিশুকে অভিনন্দিত 
কবিয়াছেন | দ্যুলোক হইতে দেবগণ এই শিশুকে আশীবদি করিয়াছেন |" 
পিত-বিয়োগের পর সমাতৃক পঞ্চ পাগুব শতশঙ্গবাসী তপস্িগণের সহিত হস্তিনায় 
উপনীত হইলে কুরুরাজ ধূতরাষ্ট্র যথাশাস্ত্র তাহাদের সংস্কারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন এবং 
পিতামহ ভীল্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের তত্বাবধানে থাকিয়া তীহারা আচার্য কূপ ও আচার্য 
দোণ হইতে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিযাছেন | বেদাদি শাস্ত্েও পাগুবগণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন । 
কুরুপাণ্ডব কুমাবগণের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যায অজুনের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। 
নৃতাগীতাদি গান্ধর্ব বিদ্যাযও অন্ভুনেব প্রচুর জ্ঞান ছিল |" ক্রমশঃ অর্জুন বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন | তাঁহাব আকৃতি অতি মনোহর । 
যস্য দীর্ঘে সমৌ পীনৌ ভূজৌ পবিঘসন্নিভৌ | 
মৌব্বীকৃতকিনৌ বুত্তৌ খড্ায়ুধধনূর্ধরৌ ॥ 
নিষ্কাঙ্গদকৃতাসীডৌ পঞ্চশীষাবিবোরগৌ | বন ৮০1১৮, ১৯ 
সান্তাপপন্নঃ পুরুযোহমবোপমঃ | 
শ্যামো যুবা বাবণযূথপোপমঃ 1 বি ১১1৫ 
নীলাম্বদসমপ্রখ্যং মন্তবাবণগামিনম । বন ৮০।১৪। 
সিংহোন্নতাংসো গজবাজগামী | 
পদ্মায়তাক্ষোহ্ভন এষ বীরঃ ॥ বি ৭১1১৫ । আশ্র ২৫৭ 
উদ্ধীরেখতলৌ পাদৌ পার্থস্য শুভলক্ষণৌ । উ ৫৯।৯ 


(পিপ্ডিকেহস্যাধিকে যতঃ | অশ্ব ৮৭1৮) মা 


_-অজুনের বাহুদ্ধয দীর্ঘ ও পুষ্ট, দেখিতে গদার ন্যায় কঠিন | ধনুব মৌবী ছছিলা) আকর্ষণে 
হাতে কড়া পড়িয়াছে। দুই হাতে সোনার বলয় রহিয়াছে । হস্তদ্ধয় যেন পঞ্চশীর্ষ সর্পদ্ধয়ের 
ন্যায় | দেহের গঠন দেখিলেই তীহাকে মহাবলশালী বলিযা মনে হয় । তাঁহার গাত্রবর্ণ নীল 
মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ, বারণযুথপতিব ন্যায় এই বীবপুকষেব আকৃতি | সিংহের ন্যায় উন্নত 
তাঁহার অংসদ্বয়, গজরাজের ন্যায় তাঁহাব গতি ও পদ্মপলাশেব ন্যায় সুবিস্তত তাঁহার 
নেত্রযু্গল । তাঁহার পাদতলে উর্ধবরেখা বিরাজিত | এই সমত্তই তাঁহার দেহের শুভ লক্ষণ । 
(পবস্তু এ-হেন সুদর্শন বীবপুরুষ কেন জীবনে এরূপ কষ্ট পাইতেছেন-_ যুধিষ্ঠিরেব এই 
জিজ্ঞাসার উত্তরে কুষ্ বলিয়াছেন যে, অজ্গনের দেহে একটি অশুভ লক্ষণ আছে । এই 
লক্ষণটি দুঃখভোগের সুচনা করে | লক্ষণটি হইতেছে -_-তীহার জানুদ্ধয়ের নিমস্থিত 
মাংসপেশী দুইটি অতি স্ুল ও দীর্ঘ ।) 
যদিও যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জন-_তিনজনই পৃথাব (কস্তীর) পুত্র বলিযা “পার্থ নামে 
পরিচিত, তথাপি “পার্থ বলিলে প্রধানতঃ অঞ্জনকেই বুঝায | অভ্নেব আসল নাম 
ছিল__কৃষ্ঝ | তাঁহার আরও নযটি নাম ছিল | সেই প্রত্যেক নামই অর্থযুক্ত | যথা-- 
অক্জ্রনঃ ফাল্গুনো জিষ্রঃ কিবীটা শ্বেতবাহনঃ | 
বীভৎসুর্ববিজয়ঃ কুষ্তঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ॥ বি ৪881৯ 
--বহু জনপদ জয় করিয়া শুধু ধন আহরণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ধনঞ্জয়” । যুদ্ধা জয় 
না কবিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেন না বলিয়া তাঁহার নাম ছিল-'বিজয' | তাঁহার রথেব অশ্বগুলি 
ছিল শ্বেতবর্ণের | এইজন্য তাহাকে " শ্বেতবাহন' বলা হইত । তীহার জন্মদিনে নক্ষএ ছিল 
উন্তরফন্ুনী ৷ এইহেতু তিনি 'ফাল্সুন' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন | দানবগণেব সহিত যুদ্ধের 
সময় দেববাজ ইন্দ্র একটি সৃযি কিবীটের দ্বাবা তাঁহার শিব ভষিত কবিযাছিলেন । এইজন্য 
তাঁহার নাম 'কিরীটা' | রণক্ষেত্রে তিনি কোন বীভৎস কর্ম করিতেন না বলিয়া তাহার নাম 
হইযাছিল 'বীভৎসু' | তিনি উভয় হস্তে সমানভাবে গান্তীব বিকর্ষণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া 
তাঁহাকে “সব্যসাচী" বলা হইত । শুভ কর্মে তীহার রুচি ছিল বলিয়৷ তিনি “অঞ্জুন' নামে খাত 
হইয়াছিলেন । তিন দুর্ধর্ষ বীরপুরুষ ছিলেন । এইজন্য তাঁহার নাম 'জিষ্ণ' । তাঁহার গাব্রবর্ণ 
কৃষ্ণ অথচ উজ্জ্বল । তিনি সকলেবই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন । এইজন্য তাহার পিতা নাম 
রাখিয়াছিলেন_-কুষ্ণ' | 
অজ্জন নিদ্রাকে জয় করিয়াছিলেন ৷ এইহেতু তাঁহাকে 'গুড়াকেশ'ও বলা হইত |: 
দ্রোণাচার্য কুরুপাগডবগণের গুরুর পদে বৃত হইয়াই শিষ্যগণকে বলিলেন-_ তোমরা 
শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া আমার একটি বাসনা পূর্ণ করিবে ।” গুরুর বাক্য শুনিয়া সকলেই 
চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু অঞ্জন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অবশ্যই গুরুর বাসনা পূর্ণ 
করিবেন । আচার্য তাঁহাব মস্তকাঘ্াণ করিয়া আলিঙ্গন-পূর্বক আনন্দাশ্রু মোচন করিতে 
লাগিলেন |" শিক্ষা আরম্ভ হইল । 
অঞ্জুনঃ পরমং যত্মাতিষ্টদ্‌ গুরুপূজনে । 
অগ্থ্রে চ পরমং যোগং প্রিয়ো দ্রোণস্য চাভবৎ ॥ আদি ১৩২।২০ 
_অজ্ুন গুরুশুশ্ষায় ও অস্ত্রশিক্ষায় বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন এবং দ্রোণাচার্যের 
প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন । 
একদা রাত্রিকালে অর্জুন ভোজনে বসিলে প্রবল ঝড়ে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া যায় । অজজুন 
লক্ষ্য করিলেন যে, অন্ধকারেও তীহার গ্রাস ঠিক মুখেই যাইতেছে । অভ্যাসের ফলেই এরূপ 
হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি রাত্রির অন্ধকারেও শস্ত্রাত্যাস আরম্ভ করিলেন । আচার্য 
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রাত্রিকালেও অজ্জুনেব বিদ্যাভ্যাস দেখিযা পরম প্রীতিভরে তীহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
কহিলেন 
প্রযতিষো তথা কর্তৃং যথা নান্যো ধনুদ্ধিবঃ | 
ত্বৎসমো ভবিতা লোকে হিরো ববীমি তে ॥ আদি ১৩২।২৭ 
_-তোমাব তলা ধনূর্ধর পৃথিবীতে কেহই যাহাতে না হইতে পাবে, আমি সেইভাবেই 
তোমাকে শিক্ষা দিব | 
ইহাব পব হইতে আচার্য সর্ববিধ শস্বিদায অভ্রনকে অদ্বিতীয কবিযা 
তলিলেন | শিষ্যদেব বীবত্বে আচার্ষেব সখ্যাতি দেশ-দেশান্তরে পবিবাপ্ত হইয়া পডিল । 
একদা নিষাদরাজ হিবণাধনুব পত্র একলবা শস্ত্রবিদ্যায দ্রোণকে আচার্যত্রে বরণ কবিতে 
চাহিলে দ্রোণ তাঁহাকে শিষাকপে গ্রহণ করেন নাই । পাছে নিষাদপূত্র ককপাগ্ডবগণ হইতে 
অধিকতর শস্ত্রবিশারদ হইযা উঠেন- এই আশক্কাহই আচার্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
কবিয়াছেন । প্রতাখাত হইযাও একলবা গভীব অবণ্যে দ্রোণেব মুগ্ময মূর্তি নিমণি কবিযা 
তীহাবই পাদমলে বসিযা শস্ত্রাভাস কবিতে লাগিলেন । একদা কুক্পাণ্ডব কুমারগণ মুগয়া 
উপপক্ষো সেই অখণো গিযাছেন | তীহাদেব সঙ্গে একটি কুকুব ছিল । কুকুবটি 
কুষ্ণজাজিনধাবী জটাধপ একলব্যকে দেখিতে পাইয়া চীৎকাব করিতে লাগিল । একলব্য 
ক্ষণমধ্যে সাতটি শব্দবেধী বাণ নিক্ষেপ করিযা কুকুবটিব মুখ বন্ধ কবিলেন | সেই অবস্থায় 
কুকৃবটি পাগ্ডবগণেব সমীপে ফিবিযা আসিলে তাহাবা এই বাণক্ষেপ্তাব হস্তলাঘব ও 
শন্দবেধিত্ব দেখিযা বিস্মিত হইলেন | অবণো অনুসন্ধান করিতে করিতে একলবোব দেখা 
পাইযা পরিচয জিজ্ঞাসা কায একলব্য আপনাকে দ্রোণশিষ/ বলিয়া পবিচয দিযাছেন | 
ককপাগ্ুবগণ পুবীতে ফিবিয়া আসিযা আচার্যকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন | ঈষান্বিত 
অঞ্জন গোপনে আচার্যকে বলিলেন-_-'আপনি আমাকে সন্সেহে বলিযাছিলেন যে, আপনার 
শিষ্যবর্গেব মধো আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ট আর কেহই হইবেন না, এই নিষাদাধিপতিব পুত্রকে 
অধিকতর ক্ষমতাপন্ন দেখিতেছি ।' আচার্য অর্জুনকে সঙ্গে লইযা একলবোর সাধন-ভূমিতে 
উপস্থিত হইয়াছেন | তক্তিমান শস্ত্রসাধক একলব্য পবম ভক্তিভরে গুরুকে প্রণাম কবিযা 
সবিনয়ে জোডহাতে গুরুর সম্মুখে দীডাইযা বহিলেন । আচার্য বলিলেন-_-আমাকে যদি 
গুক বলিয়া মনে কব, তবে গুরুদক্ষিণা দাও ।' একলব্য গুকর নিদেশ প্রার্থনা কবিলে আচার্য 
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তমব্রবীৎ ত্রয়ান্গষ্ঠো দক্ষিণো দীয়তামিতি । আদি ১৩২৫৬ 
__তাঁহাকে বলিলেন, ' তোমার দক্ষিণ অশ্নৃষ্ঠটি দাও" । আচার্যের এই দারুণ নিদেশে সতানিষ্ঠ 
একলবা হৃষ্টচিন্তে নিজের ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠটি কাটিয়া আচার্যকে দক্ষিণা দিলেন ৷ অতঃপর 
অঙ্গুষ্ঠহীন হস্তের দ্বারা তিনি আর পর্বত ক্ষিপ্রহস্তে বাণ নিক্ষেপ কবিতে পারিলেন না। 
অঞ্জুন আচার্যের কাছে দাঁড়াইয়া এই নিষ্ঠুর বাপার দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন । তীহার ঈষা 
দূর হইয়াছে__ 

ততোহজ্জুনঃ প্রীতমনা বভুব বিগততজ্ববঃ | আদি ১৩২৬০ 
-এই ঘটনায় অঞ্জুন-চরিত্রে যে নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ 
কলঙ্কজনক। 

একদিন শিষাগণের একাগ্রতা পরীক্ষার নিমিত্ত দ্রোণ একটি গাছের উচ্চ শাখায় একটি 

কৃত্রিম পাখী স্থাপন করিয়া পাখীটির মস্তক ভূপাতিত করিবার নিমিত্ত শিষ্গণকে একে একে 
আহান করিয়াছেন | জিজ্ঞাসায় আচার্য বুঝিলেন যে, একমাত্র লক্ষ্যস্থানে কাহারও দৃষ্টি নিবদ্ধ 
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নহে । সর্বশেষে অর্জনকে আহ্বান কবিয়া আচার্য জিজ্ঞাসা কবিলেন__-'তমি কি কি 
দেখিতে পাইতেছ' £ অজুন উগ্তণ কবিলেন__'লক্ষায পাখীটির মস্তক বাতীত আব কিছুই 
দেখিতি পাইতেছি না" | আচার্ষেব মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জল হইযা উঠিল । তিনি প্রি শিষ্যকে 
বাণ নিক্ষেপ কবিতে আদেশ কবিবামাত্র অজ্জুনেব বাণে পাস্বাটির শিব ভূপাতিত হইল । 
আচার্ষেব আনন্দেল সামা বহিল না। 
একদা আচার্য শিষাগণসহ গঙ্গান্নানে গিযাছেন । একটি কুমীব আচার্ষেব জঙঘায় কামড 
দিয়া ধবিল | আচার্য স্বযং কুমীবটিকে হত্যা করিতে সমর্থ হইলেও শিষাগণেব পবীক্ষার 
নিমিন্ত অসহায়েব ন্যায তাহাদেব সাহাযা চাহিলেন । জলেব ভিতবে অদৃশা জন্তুটিকে 
আঘাত কবিতে গিয়া পাছে আচার্যেব দেহে বাণক্ষেপ করেন-__এই ভধযে সকলেই 
কিংকতবাবিশুত হইযা রহিলেন । অন্ুন অতি ক্ষিপ্র হস্তে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ কবিযা 
কুমীবটিকে খণ্ড খণ্ড কবিয়া আচার্যকে মুক্ত করিযাছেন ৷ শিষোর বিদ্যাবন্তাফ আচার্য 
অতিশয প্রীত হইযা তীহাকে অতি তেজন্বী ব্ধশিবো-নামক দৈবাস্ত্র দান কবিলেন এবং 
অস্ত্রটিব প্রয়োগ ও সংহবণেব কৌশল শিখাইলেন । পবিশেষে আচার্য আশীবাদি 
করিতেছেন__ 
ভবিতা ত্ৎসমো নান্যঃ পুমাল্লোকে ধনুদ্ধবঃ | 
অজেযঃ সর্ববশএণাং কীন্তিমাংশ্চ ভবিষাসি ॥ আদি ১৩৩।২৩ 
_ প্রথিবীতে কোন পুরুষ তোমাব সমান ধনূর্ধব হইবে না । তুমি সকল শত্রর অজেয হইবে 
এবং কীতিমান হইবে | 
কূর-পাণ্ডব কুমারগণেব অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে | দ্রোণাচার্য ধৃতবাষ্্র, ভীক্ম প্রমুখ 
কুরুমুখাগণকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন । কমাবগণ এবাব সর্বসমক্ষে তীহাদেব 
শস্ত্রকৌশল প্রদর্শন কবিবেন | যথাযথ ব্যবস্থা কবিবাব নিমিত্ত আচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ 
কবিয়াছেন । যথাকালে প্রেক্ষাগার নির্মিত হইল | কুমাবগণ সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদেব 
সমক্ষে আপন আপন বিদ্যাবপ্তী প্রদর্শন করিলেন । দর্শকবুন্দ 'ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন । 
সেই পরীক্ষামণ্জেও অভ্নের কৃতিত্বই সবাপেক্ষা অধিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ।” 
দ্রোণের বাল্যসখা পঞ্চালবাজ যজ্ঞসেন বয়ঃপ্রাপ্তু হইযা দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে বন্ধুর 
মত সমাদব করেন নাই, পবস্তু দরিদ্র বলিয়া কটুবাকে। অপমান করিয়াছিলেন ৷ দোণ সেই 
অপমান ভুলিতে পাবেন নাই । এবাব তীহাব শিষ্গণ কৃতবিদ্য হইযাছেন । আচার্য 
তাঁহাদের নিকট গুরুদক্ষিণা চাহিলেন__ 
পঞ্চালরাজং দ্ুপদং গৃহীত্বা বণমুদ্ধণি | 
পয্যনিযত ভদ্রং বঃ সা স্যাৎ পরমদক্ষিণা ॥ আদি ১৩৮।৩ 
__যুদ্ধ করিয়া পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্দী করিয়া লইযা আসিবে । তাহাই হইবে শ্রেষ্ঠ 
গুরুদক্ষিণা । তোমাদের কল্যাণ হউক । 
আচার্যকে পুবোবর্তী করিযা কুমারগণ পঞ্চাল-দেশে যাত্রা কবিযাছেন । সেখানে আচার্যকে 
কিছুই করিতে হয় নাই । মহাধনূর্ধর অর্জুনের বীরত্বে পঞ্চালরাজ বন্দী হইলেন । আচার্যেব 
সমীপে তাহাকে উপস্থিত কবা হইলে আচার্য দ্রুপদকে কঠোর ভৎসনা করিয়া মুক্তি দিয়া 
বলিলেন-_'যেহেতু দরিদ্র বাক্তি রাজাব বন্ধু হইতে পারেন না, সেইহেতু তোমার রাজ্যকে 
ভাগাভাগি করিয়া অধাশ আমি আঁধকার করিতেছি, আর অধারশ তোমাকে প্রত্যর্পণ 
করিতেছি । ভাগীরথীর দক্ষিণ তীর দ্রুপদকে প্রতার্পণ করিয়া উত্তর তীর অধিকারপূর্বক 
অহিচ্ছত্রা-পুরীতে আচার্য আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন । (আচার্য সম্ভবতঃ দ্র্পদবাজকে 
১৫৬ 


উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্তই নামেমাত্র রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন. কখনও রাজ্যশাসন 
করেন নাই । দ্রুপদই শাসন করিতেন |) 

এইসকল ঘটনায পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্ষে ঈষার্বিত হইয়া সপুত্রক ধৃতরাষ্ট্র পাগুবগণকে 
হও্া কবিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন । বারণাবতে জতুগুহে পাঠাইয়াও ঈষাতুর বদ্ধ সফলকাম 
হন নাই । নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর দিযা সমাতৃক পাণুবগণকে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে 
হইযাছে । দ্রপদরাজার যজ্ঞবেদিসম্ভৃতা কন্যা কৃষ্ণার স্বযংবরসভায় পাণগুবগণ ব্রা্ষণবেশে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন 1 পাণিপ্রার্থী রাজন্যবৃন্দ একে একে লক্ষ্যবেধের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম 
হইলে পব ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে উঠিয়া 

প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্‌ । 
কৃষ্ঞ্চ মনসা কৃত্বা জগ্ৃহে চাঙ্জুনো ধনুঃ ॥ আদি ১৮৮।১৮ 

__-ববদাতা ভগবান মহাদেবকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কৃষ্ণেব ধ্যানপূর্বক অর্জুন ধনু গ্রহণ 
কৰিলেন । 

নিমেষ মধো ধনু সজ্জিত কবিয়া যুগপৎ পাঁচটি বাণের দ্বাবা লক্ষ্যবেধ করিয়া বিদ্ধ 
লক্ষাটিকে তিনি ভূপাতিত করিয়াছেন | দেবতাগণ অঞ্জনের শিবে পুষ্প বর্ষণ কবেন। কৃষ্ণা 
সহর্ষে এই মহাধনুর্ধরেব গলে ববমাল্য অর্পণ কবিলেন ।১১ 

কৃষ্তঠা একজন ব্রা্ষণকে বরণ করিয়াছেন দেখিয়া সমাগত পাণিপ্রার্থিগণ দ্রপদরাজাকে 
আক্রমণ কবিয়াছেন | ভীম ও অঞ্জুনেব বাহুবলের নিকট পবাজয় স্বীকার করিযা তাহারা 
নিবস্ত হইলেন । কৃষ্তাকে লইয়া পঞ্চ পাণুডব তাহাদেব আশ্রয়দাতা কুম্তকারের গৃহে উপস্থিত 
হইয়া উৎকৃষ্ট ভিক্ষা লাভ করিযাছেন বলিযা জননীকে জানাইলে কুস্তীদেবী না দেখিয়াই 
গৃহমধ্য হইতে আদেশ কবিলেন-_সকলে মিলিতভাবে ভোগ কব" | পরে কষ্তাকে দেখিযা 
কুন্তী তীহাব আদেশের জন্য লজ্জিত হইয়াছেন, পাণগ্ডবগণও নিজেদের বিব্রত বোধ 
কবিযাছেন | এই ঘটনা শুনিযা দ্রুপদরাজাও চিন্তিত হইয়াছেন । পরিশেষে ব্যাসদেবের 
কথায় পাঁচ ভাই একে একে যথাক্রমে কষ্তার পাণিগ্রহণ করিলেন । সন্তুষ্ট পঞ্চালরাজ পরম 
সমাদরে পাচ জামাতাকে কিছুকাল আপন পুরীতে রাখিয়াছেন 1১ 

নানাপ্রকার ষডযন্ত্র কবিযাও পাণগুবগণকে হত্যা করা সম্ভবপর।হইল না,অধিকস্তু দ্রুপদের 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় তীহাদের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । ঈষতির ধৃতরাষ্ট্র এবার 
ভীল্ম. দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে বিদুরকে পাঠাইয়া কুস্তী ও কৃষ্ণঠাসহ পাগুবগকে হস্তিনায় 
আনাইলেন | তিনি পাণ্ডবগণকে অর্ধেক রাজ্যাংশ দিযা খাণগুবপ্রস্থে বাস করিতে নির্দেশ 
দিযাছেন । পাগুবগণ সেখানে অতি মনোরম নূতন পরী নিমণি করেন । পুরীর নাম 
হইয়াছে_ হন্দ্রপ্রস্থ | 

রাজা লাভ কবিয়া পাগুবগণ পরম সুখে ইন্দ্প্রস্ে বাস করিতে লাগিলেন । দ্রৌপদীর 
গর্ভে অর্জুনের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল | তাহার নাম ছিল-_শ্রুতকীর্তি | +* অশ্বথামার হাতে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

দেবর্ধি নারদের উপদেশে পাণগুবগণ নিয়ম স্থাপন করিযাছিলেন যে, কৃষ্ণা যখন যাঁহার 
ভাযরিপে থাকিবেন, তখন তিনি ব্যতীত অপর কোন ভাই কষ্তার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ 
করিলে তীহাকে বার বংসর কাল ব্রক্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া বনে বাস করিতে হইবে । 
পরম সুখে পাগুবগণের দিন কাটিতেছিল । একদা এক ব্রাহ্মণের গো-ধন চোরেরা লইয়া 
যাইতেছিল । ব্রাহ্মণ পাগুবগণের শরণাপন্ন হইলে অর্জুন রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের করুণ বিলাপ 


শুনিয়া ব্রাহ্গণকে অভয দিলেন এবং অস্ত্রাগাবে প্রবেশ করিয়া ধনুবাণি লইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে 
১৫৭ 


চোরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন । সেই অস্ত্রাগারে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার সহিত বাস 
করিতেছিলেন । অঞ্জুন জানিয়া শুনিয়াই বিপন্ন ব্রাহ্মণের ধনরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রাগারে প্রবেশ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । তিনি চোরদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ব্রাহ্ম*্ণর গোধন উদ্ধার 
করিয়াছেন | পুরীতে প্রবেশ করিয়া গুরুজনকে প্রণাম করিয়া তিনি বনে যাত্রার নিমিত্ত 
যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করেন । গুরুজনের গৃহে সেই সময়ে প্রবেশ করায় কোন অন্যায় 

রা বিন রদ সর দাতা রা রানি রা 

ন ব্যাজেন চরেদ্বম্মমিতি মে ভবতঃ শ্ুতম্‌ । 

ন সত্যাদ্‌ বিচলিষ্যামি সতোনায়ুধমালভে ॥ আদি ২১৩।৩৪ 
__ছলপূর্বক ধমচিরণ করিতে নাই-_এই কথা আপনার নিকট হইতে শুনিয়াছি। আমি সত্য 
হইতে বিচ্যুত হইব না, শস্ত্র স্পর্শ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি । 

অর্জুনকে কিছুতেই তাঁহার সত্য হইতে বিচ্যুত করা সম্ভবপর হইল না । তিনি বনে যাত্রা 
করিয়াছেন । অনেক অরণ্যাদি অতিক্রম করিয়া তিনি গঙ্গা্ধারে (হরিদ্বারে) উপস্থিত 
হইলেন । একদা তিনি গঙ্গান্নান করিয়া তীরে উঠিবেন, সেই সময় কৌরব্যনাগের কন্যা 
উলুপী তাহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া পাতালপুরীতে লইয়া গেলেন । উলুপী অর্জুনের 
রূপে আকৃষ্টা হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিবার অদম্য বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন । অঞ্জুন 
তাঁহার ব্রহ্মচর্য নাশের আশঙ্কায় প্রথমতঃ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেও পরে ধর্মনাশের ভয়ে 
সেই রাত্রি উলুপীর সহিত যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাদ্ারে উপস্থিত হইলেন । 
অর্জুন জলে অজেয় হইবেন__এই বর দিয়া উলুপীও পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলেন । উলৃপীর 
গর্ভে ইরাবান্-নামক অঞুনের একটি পুত্র জন্নিয়াছিল । উলুপী পূর্বে বিবাহিতা ছিলেন । 
তাঁহার স্বামী সুপর্ণ কর্তৃক অপহৃত হন । সুতরাং ইরাবান্‌ ক্ষেত্রজ পুত্র ।১* তারপর অর্জুন বহু 
দেশ অতিক্রম করিয়া মণিপুরে দেক্ষিণপশ্চিম ভারতে) উপস্থিত হইয়াছেন । সেখানকার 
অধিপতি চিত্রবাহনের সহিত দেখা করিতে গিয়া তিনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিতে 
পাইয়াছেন । অর্জন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া গেলেন । চিত্রবাহনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া 
তিনি রাজকন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছেন । চিত্রবাহন বলিলেন- “'চিত্রাঙ্গদাই তাঁহার একমাত্র 
সন্তান । সুতরাং ভবিষ্যতে চিত্রাঙ্গদার পুত্রই তাঁহার অর্থাৎ মাতামহের পারলৌকিক কৃত্য 
করিবে, চিত্রাঙ্গদার পুত্রই তাঁহার পুত্রিকা-পূত্র হইবে ৷ এই শর্তে অর্জুন যদি সম্মত থাকেন, 
তবে তিনি সানন্দে কন্যাদান করিবেন । অর্জুন সম্মত হইলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে ভাযারিপে 
গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর কাল মণিপুরে অবস্থান করিলেন । চিত্রাঙ্গদার একটি পুত্র 
জন্মিয়াছিল | তাহার নাম ছিল- বভ্ুবাহন ।১ 

তিন বৎসর পরে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর নারীতীর্ঘে জল-জন্তুরূপী ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পাঁচটি 
নারীকে বেগাঁ সৌরভেয়ী প্রভৃতি) উদ্ধার করিয়া অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখিবার নিমিত্ত 
মণিপুরে ফিরিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসুয়-যজ্জের সময় ইন্দরপ্রস্থে দেখা 
হইবে- চিত্রাঙ্গদাকে এই আশ্বাস দিয়া পুনরায় তিনি তীর্থনভ্রমণে বাহির হইয়াছেন ।১ 

পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী অনেক তীর্থ দর্শনের পর অর্জুন প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলে 
কৃষ্ণ সেই সংবাদ পাইয়া প্রভাসে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন । কৃষ্ণার্জুন মনোরম 
রৈবতক-পর্বতে একরাত্রি অবস্থানের পর দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছেন । সেখানে অঞ্জুন কৃষ্ণের 
সহিত কিছুকাল বাস করেন । একদা রৈবতক-পর্বতে বৃষ্ণযন্বককুলের বিশেষ একটি উৎসব 
উপলক্ষ্যে কৃষ্তার্জুনও সেইখানে উপস্থিত হইয়াছেন । সেখানে সথীগণ -পরিবৃতা কৃষ্ণভগিনী 
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সুভদ্রাকে দেখিতে পাইয়া অর্জুন তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ 
অর্জুনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রথমতঃ পরিহাস করিয়া পরে "পরামর্শ দিয়াছেন যে, 
বলপূর্বক হরণই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন । শীঘ্বগামী লোক পাঠাইয়া এই বিষয়ে যুধিষ্টিরের 
মনোভাব জানিতে চাহিলে তিনিও সানন্দে অনুমোদন করিয়াছেন । অর্জুন কৃষ্ণের সহিত 
পুনরায় পরামর্শ করিয়া বলপূর্বক সুভদ্রাকে রথে তুলিয়া লইয়াই ইন্দপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । অর্জুনের এই ব্যবহারে যদুবংশের অপমান করা হইল মনে করিয়া__যাদবগণ, 
বিশেষতঃ বলরাম অর্জুনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । পরস্তু কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বচনে পরে 
সকলই নিরস্ত হইয়াছেন ।” 

বলরাম ও অন্য যাদবগণ কৃষ্ণের তথ্যপূর্ণ বচনে সাদরে অজ্জুনকে ফিরাইয়া দ্বারকায় 
লইয়া গেলেন । অর্জুনের সহিত সুভদ্রার পরিণয় সম্পন্ন হইল । সেখানে অর্জুন পরম সুখে 
বৎসরাধিক কাল বাস করিয়া কিছুদিন পুষ্করতীর্থে অবস্থানের পর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে 
ইন্জপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করেন ।” সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হইয়াছিল 1১ 

উলুপার প্রার্থনা পূর্ণ করায় ধর্মতঃ অজ্জুনের ব্রহ্মচর্য স্থলিত হয় নাই, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ও 
হইয়াছে । অরণ্যবাস তো হয়ই নাই, পরস্তু তিনি উভয় শ্বশুরবাডীতে চারি বৎসরের 
অধিককাল পরম সুখে বাস করিয়াছেন । ইহাতেও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া মনে 
করি । এইসকল ঘটনাকে তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতা ছাড়া কি বলিব ? 

অভ্জ্নের ইন্দপ্রস্থে প্রত্যাবর্তনের পর একদা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইযা কৃষ্ণ ও অঞ্জুন 
যমুনাতে জলকেলির উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। 'দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ মহিলাগণও তাঁহাদের 
সঙ্গে গিয়াছেন। জলকেলির পর কষ ও অজ্জুন যখন যমুনাতীরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, 
তখন মহাতেজন্বী ব্রা্মোণের বেশে অগ্নিদেব তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন__'আমি বহুঙুক ব্রাহ্মণ, তোমরা আমাকে ভোজ্যদান করিয়া পরিতৃপ্ত 
করিবে-_এই ভিক্ষা করিতেছি ।' কৃষ্ণার্জুন ভিক্ষা দিতে সম্মত হইলে ব্রাহ্মণরূপী অগ্নিদেব 
আপনার যথার্থ পরিচয় দিয়া বলিলেন-_এই খাণগুববনে তক্ষকনাগ সপরিবারে বাস 
করেন । তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধু । এইহেতু আমি এই বনকে দগ্ধ করিতে চাহিলেই 
দেবরাজ জলবর্ষণে আমাকে নিবাপিত করেন | তোমরা মহাধনুর্ধর | তোমাদের সহায়তায় 
আমি এই বনকে ভক্ষণ কবিব-_ইহাই আমার ভিক্ষা ।' শ্বেতকি-রাজার দ্বাদশবার্ষিক 
মহাযজ্ঞে অপরিমিত ঘুতভক্ষণে অগ্নিদেবের অরুচি ধরিয়াছিল | তিনি তেজোহীন হইয়া 
অকচি-রোগ হইতে মুক্ত হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিতে ব্রন্মাব নিকট গেলেন । ব্রহ্মা 
তাঁহাকে বলিলেন যে, খাণুবারণ্যবাসী প্রাণিগণের মেদের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে তাঁহার রোগ 
সারিবে। অগ্নিদেব পর পব সাতবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । পুনরায় 
ব্রহ্মার শরণ লইলে ব্রহ্মা বলিলেন যে, নর ও নারায়ণ-খষি অভ্জুন ও কৃষ্ণচরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন | তীহাদের সহায়তা লাভ করিলে অগ্নিদেব সফলকাম হইবেন 1” 

অতঃপর অগ্নিদেব বরুণদেবের শরণাপন্ন হইলেন | তিনি বরুণদেবের নিকট অজ্জুনকে 
দিবার নিমিত্ত সোম-প্রদত্ত গাণ্তীবনামক ধনু (গাণ্ডী অথাৎ গণ্ডারের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা নির্মিত। 
গাণ্তী + বিকারার্থে 'ব" প্রত্যয় । অথবা গাণ্ডী - বস্জগ্রন্থি । উ ৯৮১৯, নীলকণ্ঠ) ও বাণ এবং 
রথ, আর কৃষ্চকে দিবার নিমিত্ত সুদর্শনচক্রটি প্রার্থনা করিলেন । বরুণদেব এইগুলি তো 
দিলেনই, অধিকন্তু কৃষ্ণকে দিবার নিমিত্ত দৈত্যান্তকরণী ঘোরা কৌমোদকী-নান্নী গদাটিও 
দিয়া দিলেন । অঞ্জনের রথেব চারিটি ঘোড়া ছিল শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল এবং বাযুসম 
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| 


বেগবান, আর রথখানি নবমেঘের ন্যায় মনোহর | 
কৃষ্তার্জন অগ্নিদেব হইতে সেইসকল শস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া সমধিক দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন । 
কৃষ্তার্জুনের সহায়তায় অগ্নিদেব খাগুবারণ্যে তাঁহার লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়াছেন । 
এবার ইন্দ্রের বারিবর্ষণ ব্যর্থ হইল । প্রার্ণিগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ ও অগ্নির হুস্কারে খাণ্ডব-বন 
প্রকম্পিত হইতে লাগিল । খাণগুবদহনের পূর্বেই তক্ষক-নাগ কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তিনি 
রক্ষা পাইলেন | আরও কয়েকটি প্রাণী কষ্ঠারজুনের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন 
করিল । পরিশেষে ইন্দ্রও অর্জুনের বীরত্বে সন্তৃষ্ট হইয়াছিলেন । ছয় দিন ব্যাপিয়া অগ্নিদেব 
মেদোভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইলেন | 
অঞ্জন দানবশিল্লিশ্রেষ্ঠ ময়কে বাঁচাইয়াছিলেন । কৃতজ্ঞ ময় অঞ্জনের কোনপ্রকার প্রিয় 
কর্ম সাধন করিতে চাহিলে অর্জুন কৃষ্ণকে প্রীত করিতে বলিলেন | কৃষ্ণ কৃহিলেন-_মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের একটি সভাগৃহ নিমণি করিয়া দিলেই তিনি প্রীতি লাভ কবিবেন । ময় ইন্দরপ্রস্থে 
একটি বিস্ময়কর সভাগুহ নিমাণ কবিলেন | কৈলাসস্থিত বিন্দসরোবব হইতে তিনি উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । সেই সরোবর হইতে আহরণ করিয়া দানবশিল্পী দেবদত্ত-নামক 
শঙ্ঘখটিও অঞ্জুনকে উপহার দিযাছেন 1+ 
যুধিষ্ঠির বাজসুয়-যজ্ঞের পূর্বে কৃষ্ণের পরামর্শ চাহিয়াছেন | কৃষ্ণ তাঁহাকে যজ্ঞ করিতে 
উৎসাহ দিযা বলিয়াছেন-_মগধাধিপতি এবং কংসের শ্বশুর জবাসন্ধকে বধ করিতে না 
পারিলে জরাসন্ধ প্রস্তাবিত যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করিবেন । ভীম ও অঞ্জন এই ব্যাপাবে 
যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দিয়াছেন ।** কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন মগধের গিবিব্রজপুরে প্রবেশ করিয়া 
জরাসন্ধকে রাণ আহবান করেন । ভীমের বাহুবলে জরাসন্ধ নিহত হইলেন এবং তৎকর্তৃক 
বন্দীকৃত ছিয়াশীজন নরপতি মুক্ত হইলেন । যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ,ভীম এবং অর্জুনের ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করিয়াই রাজ্য শাসন করিতেন । তিনি বলিয়াছেন__ 
ভীমার্জনাবুভৌ নেত্রে মনো মন্যে জনাদ্দিনম । 
মনশ্চক্ষুর্ব্বহীনস্য কীদৃশং জীবিতং ভবেৎ ॥ সভা ১৬২ 
_-ভীম ও অর্জুন এই উভয়কে আমার নেত্র এবং জনার্দনকে মন বলিয়া মনে করি | মন 
এবং নেত্রহীনের জীবন কিরূপ হইবে ? 
রাজসুয়-যজ্ঞের পূর্বে যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমাদি পাগুবগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন | 
অঞ্জুন উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুর, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত, কোকনদ, হাটক প্রভৃতি 
দেশ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ব আহরণ করিয়াছিলেন । সমস্তই তিনি যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন |” 
যুধিষ্টিরের রাজসুয়-যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে । ঈষাতুর ধৃতরান্ট্র যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীডায় 
আহান করিয়াছেন । ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরামর্শ না করিয়াই যুধিষ্ঠির সেই আহান গ্রহণ 
করিলেন । জ্োষ্ভক্ত ভ্রাতগণ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন । কপট দ্যুতত্রীড়ায় যুধিষ্ঠির ক্রমাগত 
হারিয়াই চলিয়াছেন | পণ রাখিয়া তিনি সর্বস্ষ হারাইয়াছেন | একে একে ভ্রাতগণ ও নিজেকে 
পণ রাখিয়াও হারিয়াছেন । অবশেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া হারিবার পর দুযেধিন, 
দুঃশাসনাদির অশিষ্ট আচরণে দ্রৌপদীর লাঞ্কুনা দেখিয়া ভীমসেন ক্ষোভে ও ক্রোধে জোষ্ঠ 
ভ্রাতার হস্তদ্বয় দগ্ধ করিতে চাহিলে অর্জুন ভীমকে বলিয়াছেন__ 
ভ্রাতরং ধার্মিকং জ্ঞোষ্ঠং কোহতিবস্তিতুমহৃতি । সভা ৬৮1৮ 
মিরিযনার্দিকা দি জাদ রর রসি রস রন্যালান 
ত 2) 


১৬০ 


অজুন তীহাব ক্ষোভ ও দুঃখকে চাপিযা বাখিযাছিলেন | জ্ঞোষ্ট ভ্রাতাব উপব কোন 
দোষাবোপ কবেন নাই। ভযে ধৃতবাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বব দিযা পাগ্ুবগণকে দাসত্মুক্ত 
কবিযাছেন, হৃত বাজ্যও প্রত্যর্পণ কবিযাছেন। কর্ণ অশিষ্ট ভাষায পাগুবগণকে ভৎসনা 
কবায অঞ্ুন কহিলেন-_-হীন ব্যক্তিদেব সহিত কথা বলিতে নাই । প্রতিকাবে সমর্থ হইযাও 
সাধুগণ শত্রুতাব কথা মনে বাখেন না, অপব পক্ষেব সাধু আচবণই মনে বাখেন' | অঞ্জনের 
এই বাক্যে কোন ক্ষোভেব ভাব প্রকাশ পায নাই | তিনি অতিশয গন্ভীবপ্রকৃতি | পূনবাধ 
দ্যতক্রীডায পবাজিত পাণুবগণ যখন অজিনোত্তবীয ধাবণ কবিযা বনে যাত্রা কবিতেছেন, 
৩খনও দুযেধিন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ নানাবিধ ভংসনাবাক্যে পাণ্ডবগণেব মর্মপীডা 
উৎপাদন কবিযাছেন | ভীম এই অপমান সহ্য কবিতে না পাবিযা ভযানক প্রতিজ্ঞাবাক্য 
উচ্চাবণ কবেন । অঞ্জুন ভীমকে থামাইবাব নিমিত্ত বলিলেন-_ 

নৈবং বাচা বাবসিতং ভীম বিজ্ঞাযতে সতাম । 
ইতশ্চতদ্দশে বষে দ্রষ্টাবো যদ ভবিষ্যতি ॥ সভা ৭৭1৩০ 

__ সাধুগণ এইশাবে বাক্যেব দ্বাবা প্রকাশ কবেন না । এখন হইতে চতুদশ বষে যাহা 
ঘটিবে, দর্শকগণই তাহা দেখিবেন | 

ভীমকে শান্ত কবিতে চেষ্টা কবিলেও অর্ভন ইহাব পবেই কর্ণবধেব প্রতিজ্ঞা কবিযাছেন । 
৩খন তিনিও উত্তেজনা দমন কবিতে পাবেন নাই । বনে যাত্রাব সময অঞ্জন দুই হাতে ধুলি 
বিকীর্ণ কবিযা চলিযাছেন । তাৎপর্য এই যে, ভবিষ্যতে তিনি শত্রুদেব উপব ধুলিমুষ্টিব মত 
অজন্ত্র বাণক্ষেপ কবিবেন । 

পাণ্ডবগণ বনে বাস কবিতেছেন । যুধিষ্ঠিব ব্যাসদেবেব প্রসাদে লব্ধ প্রতিস্মৃতি-বিদ্যায 
অজুনকে দীক্ষিত কবিযা বলিলেন__বৎস, ভবিষ্যতে কৌববগণেব সহিত যুদ্ধ সঙ্ঘটিত 
হইলে তোমাব উপবই আমাদেব আশা-ভবসা নির্ভব কবিবে | ঝবিদত্ত এই বিদ্যাব প্রভাবে 
তুমি দেবগণেব আশীবাদি লাভ কবিযা তীঁহাদেব অনুগ্রহে দিব্যান্ত্রলাভে কৃতার্থ হইবে | তুমি 
আজই ইন্দ্রলোকে যাত্রা কব | দ্রৌপদীও অর্জনকে এই যাত্রা প্রেবণা দিযাছেন | অজুন 
সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি কবিযা যাত্রা কবিলেন । এক দিনেই তিনি হিমালযে 
উপস্থিত হইযাছেন | পবে তিনি ইন্দ্রলোকে গিযা ইন্দ্রেব চবণে প্রণত হইলেন | দেববাজ 
তাহাকে স্বর্গভোগেব লোভ দেখাইলেও তিনি প্রলুব্ধ না হইযা দিব্যান্ত্র প্রার্থনা কবেন । ইন্দ্র 
বলিলেন যে, তপস্যা দ্বাবা মহাদেবকে প্রসন্ন কবিতে পাবিলে ইন্দ্রেব নিকট হইতে 
দিব্যান্ত্লাভ সম্ভবপব হইবে | অর্জন যোগাবলম্বনপূর্বক মহাদেবেব ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । 

তাঁহাব কঠোব ৩পস্যায মহাদেব প্রীত হইযাছেন । তিনি অজ্জুনকে পবীক্ষা কবিবাব 
নিমিত্ত কিবাতেব বেশ ধাবণ কবিষা স্ত্রীজনপবিবেষ্টিত হইযা অর্জনে সমীপে উপস্থিত 
হইলেন । সেই মুহুর্তেই মুক-নামক দানব ববাহবেশে অঞ্জুনকে বধ কবিবাব নিমিত্তই যেন 
সেই স্থানে উপস্থিত হইল । কিবাত ও অর্জুন একই সমযে ববাহটিব উপব বাণক্ষেপ 
কবিলেন । ববাহটি তৎক্ষণাৎ ভীষণ দানবদেহ ধাবণ কবিযা মৃত্যুববণ কবিলে কীহাব বাণে 
ববাহটি পঞ্তত্ব প্রাপ্ত হইযাছে, এই বিষযে উভযেব মধ্যে তুমুল বাগযুদ্ধেব পব ধনুর্যদ্ধ আবন্ত 
হইল । অর্ভুন কিছুতেই কিবাতকে জয কবিতে না পাবিযা মৃণ্ময স্থগ্ডিলে মহাদেবেব পূজা 
কবিতে বসিলেন ৷ কিবাতেব মস্তকে তীহাব প্রদত্ত মাল্য দেখিযা তিনি মহাদেবজ্ঞানে 
কিবাতেব পদতলে লুটাইযা পড়েন । আশুতোষ পবম প্রীত হইযা আপন বপ ধাবণ 
কবিলেন এবং অর্জনের পর্বজন্মেব (নব-ষি) বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিযা তাঁহাকে বব দিতে 
চাহিলেন । অর্জুন “পাশুপত' অস্ত্র চাহিযা লইলে মহাদেব সেই দিব্যান্ত্রে সবহস্য 


১৬১৯ 


প্রয়োগপদ্ধতি তাঁহাকে শিখাইয়া অন্তহিত হইলেন 1১, 
অতঃপর কৃতকৃত্য অঞ্জন ইন্দ্রপ্রেরিত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া দেবলোকে উপস্থিত 
হইয়াছেন । ইন্দ্র সন্পেহে তাহাকে অনেক দিব্যান্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি শিক্ষা দিয়া অন্ত্রসমূহ দান 
করিয়াছেন । ইন্দ্রের নিদেশে ইন্দ্রসখা চিত্রসেনের নিকট হইতে অর্জুন গীত, বাদিত্র ও নৃত্যাদি 
শিক্ষা করিলেন । ঘৃতাচী, মেনকা, উর্বশী প্রমুখ অক্সরাগণ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীতাদি করিয়া 
থাকেন । নৃত্যকালে অঞ্জুন পুনঃ পুনঃ উর্বশীর প্রতি লক্ষ্য করায় দেবরাজ মনে করিলেন যে, 
অর্জন উর্শীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন । তিনি গন্ধররাজ চিত্রসেনেব দ্বারা উর্বশীকে 
অর্জনসকাশে পাঠাইয়া দিলেন । উর্বশীর মুখে তাঁহার আগমনের কারণ শুনিয়া অর্জন 
অঙ্্ললিদ্বারা কর্ণদ্বয় বন্ধ করিয়া বলিলেন-__“মাতঃ, তোমাকে আমি জননী কুন্তী এবং 
শচীদেবীর ন্যায় মনে করি । তুমি প্ররবংশের জননী, এইজন্য পুনঃ পুনঃ তোমার প্রতি দুষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়াছি” । উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় উর্বশী নিজকে অপমানিতা বোধ করিষা ত্রদ্ধা 
হইলেন । তিনি ক্রোধে উন্্তপ্রায় হইয়া অঞ্জুনকে শাপ দিয়াছেন-__ 
তব পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতাং স্বয়ঞ্চ গৃহমাগতাম্‌ । 
যম্মান্মাং নাভিনন্দেথাঃ কামবাণবশং গতাম ॥ 
তম্মাত্বং নর্তনঃ পার্থ স্ত্রীমধ্যে মানবর্জিতঃ | 
অপুমার্নিতি বিখ্যাতঃ ষগুবদ বিচরিষ্যসি ॥ বন ৪৬1৪৯, ৫০ 
_-তোমার পিতার নিদেশে আমি স্বয়ং তোমার গৃহে আসিয়াছি । যেহেতু কামারতা আমাকে 
তুমি গ্রহণ করিলে না. সেইহেতু হে পার্থ, মানবজিত এবং অপুরুষরূপে খ্যাত হইয়া তৃমি 
নর্তকবপে স্ত্রীলোকের মধ্যে নপুংসকের ন্যায় বিচরণ করিবে । 
ক্রোধান্বিতা উর্বশী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া চিত্রসেনকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন । 
দেবরাজ চিত্রসেন হইতে এই ব্যাপার জানিয়া অর্জুনকে অজন্্র আশীবদি কবিয়া 
বলিয়াছেন-_“অজ্ঞাতবাসের সময় এই শাপ তোমার বররূপে পবিণত হইবে | তোমার মত 
সংপূত্রের জননী পৃথা ধন্যা, ধৈর্যে তমি খধিগণকেও জয় করিয়াছ' |” 
ইন্দ্র সর্বসমক্ষে মহর্ষি লোমশের নিকট অর্ভুনের পূর্বজন্মের তপস্যাব কথা বিবৃত করিয়া 
তাঁহার বর্তমান জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্ঘন্ধে বলিয়াছেন__ 
নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবুষিসত্তমৌ । 
তাবিমাবনুজানীহি হৃষীকেশধনঞ্জয়ৌ ॥ 


ভূমেভরাবতরণং মহাবীয্যো করিষ্যতঃ ॥ বন ৪৭।১০-_-১৪ 
__বদরী-নামক বিশ্ুত আশ্রমে যে নর-ধষি উগ্র তপস্যায় রত ছিলেন, তিনিই অঞুনরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর নারায়ণঝষি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এই উভয় মহাবীর্য 
পুরুষ ভূমির ভার লাঘব করিবেন । 

অর্জন দিব্যা লাভের নিমিত্ত শত্রলোকে গিয়াছেন_এই সংবাদে ধূতরা্ট্র অত্যন্ত বাছিত 
১৯০৬৪ সুনিল 

অর্জুনের বিচ্ছেদে কাম্যকবনবাসী পাগুবচতুষ্টয় ও কৃষ্ণা অত্যন্ত দুঃখিতভাবে দিন 
কাটাইতেছিলেন।” নারদ, লোমশ, যৌম্য প্রমুখ মুনিখধিগণ তাহাদিগকে নানাভাবে সান্ত্বনা 
দিয়াছেন । অতঃপর তাঁহারা লোমশ ও ঘৌম্যের সহিত নানা তীর্থ পর্যটন করিতে বাহির 
হইলেন । পাঁচ বৎসর কাল অঞ্জুনকে না দেখিয়া সকলেই তাঁহার দর্শনলালসায় উদ্বিগ্ন হইয়া 
পড়িয়াছেন |” যুধিষ্ঠির অর্জুনকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন-_ 
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যস্য বাহুবলে তুল্যঃ প্রভাবে চ পুরন্দরঃ | 
জবে বাযুমুখে সোমঃ ক্রোধে মৃত্যুঃ সনাতনঃ ॥ 
ইত্যাদি । বন ১৪১২১, ২২ 
__যাহার প্রভাব ও বাহুবল ইন্দ্রের ন্যায়, বেগে যিনি বায়ুর সমান, যাহার মুখ চন্দ্রের ন্যায় 
এবং যাহার ক্রোধ সনাতন মৃত্যুর (যম) ন্যায়, সেই নরব্যাঘ্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমরা 
গন্ধমাদনে প্রবেশ করিব । 
কিছুদিন পবে আগ্নেয়, বারুণ, সৌমা, বায়ব্য, বৈষ্ণব, এন্দ্র. পাশুপত এবং ব্রাহ্ম অস্ত্র লাভ 
করিয়া অজুন মর্তটলোকে যাত্রা করিলেন । গন্ধমাদন-পর্বতে কৃষ্ণা ও ভ্রাতুগণের সহিত 
মিলিত হইয়া অঞ্জন সকল ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন । স্বগাবিতরণের পথে নিবাতকবচ-নামক 
দানবগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল । হিরণ্যপুরে কালকঞ্জ-দানবগণও তীহাকে বাধা 
দিয়াছিল | তাহার অদমা বাহুবলে পরাজিত হইয়া সকলেই পঞ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ।”" 
পাগুবগণের বনবাসেব বার বৎসর অতীত হইয়াছে । মৎস্যরাজ বিরাটের পুরীতে 
অজ্ঞাতভাবে এক বৎসর বাস করিতে হইবে- ইহা স্থির হইল | অজ্জন কি উপায়ে 
আত্মগোপন করিবেন-_যুধিষ্ঠিরের এই জিজ্ঞাসায় অঞ্জন বলিতেছেন-_ 
প্রতিজ্ঞাং ষণ্ডকোহম্মীতি করিষ্যামি মহীপতে | 


বেণীকৃতশিরা রাজন্নান্না চৈব বৃহন্নলা ॥ ইত্যাদি | বি ২২৫-_২৭ 

_রাজন্‌, আমি ষণ্তক, অথ্াঁৎ নপুংসক-_এই কথা বলিয়া “বৃহন্নলা' নাম ধারণ করিয়া 
অজ্ঞাতবাস করিব | আমার কডা-পড়া হস্তদ্ধয় বলয়ের দ্বারা আচ্ছাদন করিব | হাতে 
শঙ্খবলয় পরিব, কাণে কুণ্ডল পরিব এবং মাথায় বেণী রচনা করিব । 

অর্জুন আরও বলিয়াছেন-_'নানা আখ্যায়িকার গল্প শোনাইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় আমি 
বিরাটরাজা ও তীহার অস্তঃপুরচারিণীগণকে প্রীত করিব । বিরাটের পুরক্ত্রীগণকে নৃত্য, গীত 
ও বাদিত্র শিখাইব | প্রজাবর্গের নানা উৎকৃষ্ট কর্মের প্রশংসা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন 
করিব । মৎস্যরাজ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব-_আমি যুধিষ্টিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকা 
ছিলাম ।" (দ্রৌপদীর ভতা-_এই গ্ুটার্থ । ষণ্চক-কৃষ্ণসখা- দ্রঃ-_নীলকণ্ঠটাকা ।)* 

নিজেদের মধ্যে বাবহারের নিমিত্ত অর্জুনের গুপ্ত নাম রাখা হইল-__“বিজয়” ।* যুধিষ্ঠির, 
ভীম, দ্রৌপদী ও সহদেবের পুরীপ্রবেশের পর অঞ্জুন মৎস্যরাজের নিকট প্রাগুক্ত বেশে 
উপস্থিত হইয়া সেইরূপ পরিচয় দিয়াছেন । বিরাট তীহার অনুপম আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে 
ক্লীব মনে করিতে পারেন নাই । তিনি তাঁহাকে ছদ্মবেশী কোন নৃপতি বলিয়াই মনে 
করিয়াছেন । মস্ত্রিগণের পরামর্শে তিনি মহিলাগণের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তীহার ক্লীবত্তে 
নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া অস্তঃপুরকুমারীগণের সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে তাঁহাকে অস্তঃপুরে পাঠাইয়াছেন । 
বৃহন্নলা অল্পদিন মধ্যেই অস্তঃপুরচারিণীগণের পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন ।” 

অস্তঃপুরে পারিতোধিকম্বরূপ প্রচুর পুরানো কাপড়চোপড় লাভ করিয়া বৃহন্নলা 
বিক্রয়চ্ছলে ভ্রাত্গণকে দান করিতেন ।* 

অজ্ঞাতবাসের কাল সমাপ্তপ্রায় । ত্রিগর্তরাজ সুশমা বিরাটরাজার গোধন হরণ করিতে 
গেলে বিরাট তাঁহার সৈন্যসামস্ত লইয়া সুশমরি সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন । সেই সময় 
বিরাটের অনুপস্থিতিতে দুযেধিনাদি কৌরবগণ বিরাটের গোধন হরণ করিয়া লইয়া 
যাইতেছেন-__এই সংবাদ পাইয়া বিরাটপুত্র উত্তর (ভূমিঞ্জয়) যুদ্ধে যাইতে স্থির করিলেন । 
উত্তর অনেক আস্ফালন করিয়া বলিলেন, উপযুক্ত সারথি পাইলে নিশ্চয়ই তিনি 
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কৌরবগণকে জয় করিযা গোধন উদ্ধার করিবেন । অর্জুন উত্তরেব আশ্কালনে কৌতুক বোধ 
করিয়া গোপনে সৈরম্ধীকে বলিলেন যে, তিনি পার্থের সারথি ছিলেন-_এই কথাটি সৈরক্ধী 
যেন উত্তরকে বলেন । উত্তর এই কথা শুনিয়া তীহার কনিষ্ঠা ভগিনী বৃহন্নলাশিষ্যা উত্তরার 
দ্বারা বৃহন্নলাকে সারথাস্বীকারে অনুরোধ জানাইলেন । বৃহন্নলা নানাপ্রকার অজ্ঞতা প্রদর্শন 
করিযা সকলকে হাসাইয়া যেন অগত্যা উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন |” 

বৃহন্নলাকে সারথিরূপে লাভ করিয়া উত্তর সদর্পে যাত্রা করিলেন । ভীম্ম, দ্বোণ, কর্ণ প্রমুখ 
মহারথিগণকে দেখিয়াই তিনি ভয়ে বিহ্ল হইয়া পড়েন । গোধন উদ্ধারের চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া 
তিনি রথ হইতে অবতরণ কবিযা পলায়নের পথ খুজিতেছিলেন ! বৃহন্নলা তাঁহাকে ধরিয়া 
আনিয়া রথে বসাইলেন এবং তিনিই কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আশ্বাস 
দিলেন । তাঁহার নির্দেশে ভীত উত্তর সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন । শ্বুশানের নিকটস্থ শমীবক্ষ 
হইতে অঞ্জুন পূর্বস্থাপিত গাণ্ডীব উত্তরের দ্বারা আনাইলেন | অসংখ্য সুবর্ণবিন্দরচিত্রিত 
সুবর্ণহস্তী ও সুবর্ণসূর্যঘচিত সেই অনুপম ধনু দেখিয়াই উত্তর বিস্মিত হইয়াছেন | ধনখানি 
কোন মহাবীরের- উত্তর ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পর অর্জন ক্রমে ক্রমে উত্তরকে অভয দিয়া 
আত্মপবিচয প্রকাশ কবিয়াছেন । বৃহন্নলা কৌরবপক্ষের সকল মহারথীকে বিপর্যস্ত করিয়া 
সম্মোহন অস্ত্রে ভীল্ম ব্যতীত সকলকে সংজ্ঞাহীন করিয়া তাঁহাদের উত্তবীয় বস্ত্র সংগ্রহ 
করিলেন । উত্তরা সেইসকল বস্ত্রের দ্বারা পুতুল নিমণি করিতে চাহিয়াছিলেন । যুদ্ধারস্তেই 
বৃহন্নলা আচার্য দ্রোণের পদদ্বব-সমীপে যুগপৎ দুইটি বাণ এবং আচার্ষের কর্ণদ্বয়ের নিকট 
দিযা দুইটি বাণ নিক্ষেপ করেন । আচার্য প্রথম দুইটি বাণকে পার্থের প্রণতিরপে এবং শেষের 
দুইটি বাণকে কৃশলপ্রশ্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন | কখনও আচার্য প্রতিপক্ষরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলে পার্থকে তীহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে- পূর্বেই আচার্য পার্থকে এই 
প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন ।” 

গাণ্ডীবের টঙ্কাবে, অসাধারণ বীরত্বে এবং রথধবজে কপিবরের অবস্থিতিতে বৃহন্নলাকে 
সকলেই চিনিতে পারিয়াছেন । একক বৃহন্নলার নিকট কৌরব-মহারথিগণকে পরাজয় স্বীকার 
করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে হইল । দুষেধিন লাঞ্িত হইয়াও আস্ফালন করিতে থাকিলে 
ভীম্ম হাসিয়া বলিলেন__“এতক্ষণ তোমার এই বীরত্ব কোথায় ছিল ? পার্থ অধর্ম করেন নাই 
বলিয়াই সকলের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।" ইতস্ততঃ পলায়মান কুরুসৈন্গণকে অভয় দিয়া 
পার্থ উত্তরকে বলিলেন যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসের মাত্র দুই দিন অবশিষ্ট রহিয়াছে । 
বিরাটরাজা যেন এই দুই দিন তাঁহাদেব পরিচয় না জানিতে পারেন | হঠাৎ এই পরিচয 
জানিতে পারিলে ভয়ে মৎস্যরাজের প্রাণনাশ ঘটিতে পারে । 

বিরাটরাজা তীহার পুত্রের এহেন সাফল্যে নগরে উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে দ্যুতক্রীডার সময় পুনঃ পুনঃ বিরাটের মুখে তাঁহার পুত্রের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে 
কঙ্ক (যুধিষ্ঠির) বৃহন্নলারও প্রশংসা করায় বিরাটবাজা খেলার খুঁটি দ্বারা কঙ্কের মুখে আঘাত 
করিয়াছেন । কঙ্কের নাক দিয়া রক্ত ঝরিতেছে । কঙ্কের কথায় বৃহন্নলাকে দ্বারদেশে রাখিয়া 
বিরাটরাজা উত্তরকে রাজসভায় প্রবেশ করাইলেন । উত্তর প্রবেশ করিয়াই এই দৃশ্য দেখিযা 
পিতাকে ভংসনা করিয়াছেন । কোনও দেবপুত্রের দ্বারা কৌরবপক্ষ পরাজিত হইয়াছেন এবং 
গোধন রক্ষিত হইয়াছে__উত্তর সভাতে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন । 

তৃতীয় দিবসে সুন্নাত শুক্লান্বরধারী পাণুডবগণ রাজসভায় গিয়া রাজাসনগুলিতে উপবেশন 
করিয়াছেন-__এমন সময় ম€স্যরাজ সভায় উপস্থিত হইয়া এইপ্রকার ধষ্টতা দেখিয়া কন্ককে 
ভৎসনা করিলে অর্জুন ম্মিতহাস্যে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দিলেন । মৎস্যরাজ অপর ভ্রাতগণ ও 
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কৃষ্ঠাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবিলে অঞ্জুন ক্রমশঃ সকলেবই পবিচয দিযাছেন । অতঃপব উত্তব 
পনবায সকলেব প্রশস্তিপ্বক পবিচয দিযা পঞ্চমুখে অঞ্জুনেব বীবত্ব কীর্তন কবিতে 
লাগিলেন | হষে বিস্মযে ও কৃতজ্ঞতায মৎসাবাজ একান্ত অভিভূত হইযা তীহাব অজ্ঞাতকৃত 
্বলনাদিব জনা পৃনঃ পুনঃ পাগডবগণেব নিকট ক্ষমা চাহিতেছিলেন । পুনঃ পুনঃ পাগ্ডবগণকে 
আলিঙ্গন কবিযা তিনি অজুনেব হাতে উত্তবাকে সমর্পণ কবিতে চাহিযাছেন । 
মৎসাবাজেব এই প্রস্তাব শুনিযা যুধিষ্টিব অজুনেব মুখেব দিকে তাকাইতেই অর্জুন 

মৎসাবাজকে বলিলেন-__-'বাজন, আমি সানন্দে আপনাব দুহিতাকে পুত্রবধূবপে গ্রহণ 
কবিতে চাই । ভাাঁবপে গ্রহণ কবিতে কি বাধা আছে__মৎসাবাজেব এই প্রশ্নেব উত্তবে 
অজুন বলিলেন__ 

অন্তঃপুবেহহমুষিতঃ সদা পশ্যন সুতাং তব । 

আচাযাবচ্চ মাং নিতাং মন্যতে দৃহিতা তব ॥ 

বযস্থ্যা ৩যা বাজন সহ সংবৎসবোষিতঃ | 

অতিশঙ্কা ৬বেৎ স্থানে ৩ব লোকসা বা বিভো ॥ 


স্ষাযা পুহিতুব্বাপি পত্রে চাত্মনি বা পুনঃ | 
অভিশঙ্কাং ন পশ্যামি তেন শুদ্ধিভবিষাতি ॥ বি ৭২।২-৬ 

_ হে বাঞ্ন, আমি এক বসব কাল গোপনে ও প্রকাশো আপনাব কন্যাব সহিত অস্তঃপুবে 
বাস কবিযাছি । সে আমাকে আচায বলিযাই জানে | সে বযস্থা, সুতবাং তাহাকে ভাযবিপে 
গ্রহণ কবিলে সাধাবণ লোক ও আপনাব সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক । পুত্রবধূৰূপে গ্রহণ কবিলে 
আপনাব কন্যাব আমাব পত্রেব এবং আমাব নিজেব চবিভ্র (ব্রহ্ষচয) সম্বন্ধে কোন কলঙ্ক 
বটিবাব অবকাশ থাকিবে না । ইহাতে তাহাবও বিশুদ্ধি সপ্রমাণ হইবে | 

বিবাটবাজা অজ্জুনেব এই উত্তবে বিশেষ শ্রীত হইযা অজুনেব প্রস্তাব অনুসাবে মহা 
ধূুমধামেব সহিত অভিমন্ু।ব হাতে উত্তবাকে সমর্পণ কবিলেন ৷ অভিমন্যুব বিবাহোৎসবে 
কৃষ্ণ, বলবাম, দ্রুপদ প্রমুখ আত্মীয-বান্ধবগণ সকলই উপস্থিত হইযাছেন | পাগুবগণ 
বিবাটপুবীব নিকটস্থ উপপ্রব্নগবে বাস কবিতে লাগিলেন ।" 

উৎসব সমাপ্তিব পব দিন প্রাতঃকালে সকলেই মৎসাবাজেব সভায উপস্থিত ছিলেন । 
নানা কথাব পব সভাস্থ সকলকে যথাযোগা সন্বোধনান্তে কৃষ্ণ পাণুবগণেন প্রতি ধুতঝাষ্টর 
পায়েধিন প্রভৃতিব সকল আচবণেব উল্লেখ কবিযা পাণ্ডবগণেব হৃত বাজ পুনকদ্ধাবেব উপায 
জিজ্ঞাা কবিযাছেন | প্রথমেই বলবাম কহিলেন যে. ধর্মবাজ অতিশয দ্যুতাসক্ত, তিনি 
জানিষযা শুনিযাই স্বযং বাজ্য হাবাইযাছেন । দুযেধিন শকুনি প্রভৃতিব কোন দোষ নাই। 
সুতবাং এমন একজন বিচক্ষণ দূত পাঠানো হউক, যিনি ধৃতবাষ্ট্রকে সসম্মানে প্রণাম কবিযা 
কুকপাণগুবেব শান্তিব প্রস্তাব কবেন । সাত্যকি বলবামকে ভৎসনা কবিযা দুযোধনেব সমস্ত 
অন্যায আচবণেব পুনকলেখ কবিলেন । এইসকল বাগবিতণ্ডাব পব বযোবুদ্ধ দ্রপদ প্রস্তাব 
ক্বিলেন যে, শান্তিব নিমিত্ত পাঞ্ঘাল-পুবোহিতকে ধৃতবাষ্ট্রসমীপে পাঠানো হউক এবং 
শীঘগামী দতবর্গকে পাঠাইযা সকল দেশেব বাজন্যবর্গকে স্বপক্ষে আনিবাব নিমিত্ত চেষ্টা 
চলুক | এই প্রস্তাব অনুসাবেই কার্য হইল | 

কৃষ্ণ, বলবাম ও অপব যদুবংশীযগণ দ্বাবকায চলিযা গিযাছেন । দুযেধিন গুপ্তচবেব মুখে 
সকল সংবাদই জানিতেছিলেন । তিনি অবিলম্বে কৃষ্ণেব সাহায্য-কামনায দ্বাবকায যাত্রা 
প্বিলেন | এই দিকে অর্জুনও সেই দিনেই দ্বাবকায গিযাছেন | তীহাবা যখন দ্বাবকায 
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উপস্থিত হইয়াছেন, কৃষ্ণ তখন নিত্রিত | দুযেধিন প্রথমতঃ কৃষ্ণের শয্যাপার্থে গিয়া কৃষ্ণের 
শিয়রের দিকে আসন গ্রহণ করিয়াছেন । অতঃপর অর্জুনও সেইখানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের 
চরণ সমীপে বিনীতভাবে বসিয়া রহিলেন । নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কৃষ্ণ প্রথমতঃ অর্জুনকে এবং 
পরে দূষেধিনকে দেখিতে পাইয়াছেন | উভয়কে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদের 
আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে দুযেধিন স্মিতমুখে প্রার্থনা করিলেন-_ভবিষ্যৎ যুদ্ধে 
আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি । অর্জুন ও আমার সহিত তোমার সমান 
আত্মীয়তা । বিশেষতঃ আমিই আগে আসিয়াছি । অতএব আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর' । কৃষ্ণ 
উত্তরে কহিলেন-_-তুমি পূর্বে উপস্থিত হইয়াছ, ইহা সত্য-_পরস্তু আমি প্রথমতঃ অন্ভুনকে 
দেখিয়াছি । অঞ্জন তোমার বয়ঃকনিষ্ঠ । প্রথমতঃ কনিষ্ঠের অভিলাষ পূর্ণ করাই উচিত । 
আমার অর্ুুদ-সংখ্যক নারায়ণী-সেনা দ্বারা এক পক্ষকে সাহায্য করিব, আর এক পক্ষে আমি 
থাকিব, পরস্তু যুদ্ধ করিব না। অঞ্ুন কি চাহেন, বলুন ।" অর্জুন কৃষ্ণকেই চাহিলেন, 
দুযেধিনও নারায়ণী-সেনা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন । পরে কৃষ্ণ অদ্জুনকে নির্জনে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে. কেন অঞ্জুন যুদ্ধ করিবেন না জানিয়াও তাঁহাকেই চাহিয়াছেন | অর্জুন 
কহিলেন-__ 
ভবাংস্তু কীত্বিমান লোকে তদ্‌ যশস্তাং গমিষ্যতি | 


সারথয্ত ত্বয়া কার্যামিতি যে মানসং সদা । 
চিররাত্রেক্সিতং কামং তদ্‌ ভবান্‌ কর্তৃমহতি ॥ উ ৭৩৬, ৩৭ 
_-তুমি কীর্তিমান্‌ পুরুষ । প্রথিবীতে এই যুদ্ধজনিত যশ তোমারই ঘোষিত হইবে । দীর্ঘকাল 
যাবৎ তোমাকে সারথিরূপে পাইতে বাসনা ছিল । আমার এই বাসনা পূর্ণ কর। 
কৃষ্ণ প্রীত হইয়া পার্থের সারথ্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুনরায় উপপ্লবে। 
চলিয়া আসিলেন ৷ এই দিকে পাঞ্চাল-পুরোহিত শাস্তি স্থাপনে বিফলকাম হইয়া হস্তিনা 
হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া মহামতি সঞ্জয়কে উপপ্লব্যে পাঠাইলেন । 
বৃদ্ধের উদ্দেশা-_অন্যায় উপায়ে হত রাজ্য প্রত্যর্পণ না করিলেও ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ যেন 
যুদ্ধ না করেন । তিনি অজ্জুনের বীরত্ব স্মরণ করিয়াও সমধিক ভয় পাইয়া বলিয়াছেন__ 
স হ্যেবৈকঃ পৃথিবীং সব্যসাচী 
গাণ্ডতীবধন্বা প্রণুদেদ রথস্থঃ | উ ২২১০ 
__সেই গান্তীবধন্বা সবাসাটী রথে থাকিয়া একাই সমগ্র পৃথিবী বিনাশ করিতে সমর্থ । 
সঞ্জয় উপপ্লব্য গিয়া আসবপানমন্ত কৃষ্ণাজুনের সহিত অন্তঃপুরে দেখা করিয়াছিলেন । 
সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব অবগত হইয়া কৃষ্ণ অর্জুনের শৌর্যবীর্য কীর্তন করিয়া অতি 
উদ্ধত ভাষায় ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা সঞ্জয়কে শোনাইয়াছেন । এই প্রসঙ্গে 
কৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ 
যত্তদ বিরাটনগরে শ্রুয়তে মহদড্ভুতম্‌ । 
একস্য চ বহুনাঞ্চ পযপ্তিং তন্নিদর্শনম্‌ ॥ 


বলং বীর্যাঞ্চ তেজশ্চ শীঘ্রতা লঘুহস্ততা ৷ 
অবিষাদশ্চ ধের্যঞ্চ পাথান্নানাত্র বিদ্যতে ॥ উ ৫৯।২৭-২৯ 
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-_বিবাটনগবে একক অজ্জুনেব সহিত বীবগণেব যুদ্ধে যে পবিণতিব কথা শোনা যায, তাহা 
বিস্মমকব । অন্ঞুনেব শৌর্যবীর্যে তাহাই পযপ্তি উদাহবণ | বল, বীর্য, তেজ, শীঘ্রতা, 
লঘুহস্ততা, অবিষাদ এবং ধৈর্য-_পার্থ ছাডা অপব কোন পুকষে নাই । 

'কুষ্ণেব এইসকল উক্তিব পব অঞ্জন যাহা বলিযাছেন, তাহাতে শবীব শিহবিযা 
উঠে_ সঞ্জয হস্তিনায গিযা ধৃতবান্ট্রকে এই পর্যস্ত বলিলে পব ঈষাতুব ধৃতবাষ্ট্র ভযে 
কাঁপিতেছিলেন । শান্তিব শেষ চেষ্টাব নিমিত্ত যুধিষ্টিবেব অনুবোধে কৃষ্ণ হস্তিনায যাইতে 
স্বীকাব কবিযাছেন । তাঁহাব যাত্রাকালে পাণগ্বগণ প্রত্যেকেই আপন আপন মনোভাব বাস্ত 
কবিলেন | অভ্ভুন কষ্ণকে বলিযাছেন-_“হে জনার্দন, তুমি সর্বপ্রযত্বে শাস্তিবই চেষ্টা 
কবিবে । কৌবব ও পাগুবগণেব তুমিই প্রধান সুহ্ৎ | কৌববদেব সহিত সন্ধিস্থাপন যদি 
একান্ত অসম্ভব হয তবে তোমাব নিদেশমত যাহা কর্তব্য হইবে, তাহাই কবিব" 1" 

শান্তিকাম কৃষ্ণ হস্তিনায বিদুবেব গৃহে উপস্থিত হইযা তীহাব পিসামাতা কুস্তীদেবীকে 
প্রণাম কবিলে কৃস্তী সকলেব কুশলাদি জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে অর্জুন সম্বন্ধে বলিযাছেন-_ 

ক্ষিপতোকেন বেগেন পঞ্চবাণ-শতানি যঃ | 


তেজসাদিতাসদৃশো মহর্ষিসদূশো দমে । 

ক্ষমযা প্রথিবীতুল্যো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ | 

স তে প্রাতা সখা চেব কথমদ্য ধনঞ্জযঃ ॥ উ ৯০।২৯-৩৪ 
_ একবাবে যে পাঁচশত বাণ নিক্ষেপ কবিতে পাবে, তেজে যে আদিতোব সমান, 
ইন্দ্রিনিগ্রহে মহর্ষিব সমান ক্ষমায পরথিবীব সমান এবং বিক্রমে মহেন্দ্রেব সমান, তোমাব 
সেই ভ্রাতা ও সখা ধনঞ্জয কিবপ আছে ? 

কুকসভায কৃষ্ণেব সমীচীন ভাষণে ভীক্ম, বিদুব প্রমুখ ব্যক্তিগণ পুনঃপুনঃ ধৃতবাষ্ট্রকে 

শান্তিব নিমিত্ত পবামর্শ দিযাছেন । মহর্ষি জামদগ্্যও কষ্ণার্জনেব নব-নাবাধণত্ব কীর্তন কবিযা 
শান্তিব পবামর্শ দিযাছেন । কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল । কুকক্ষেত্রেব মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইযা 
উঠিল । কৌববপক্ষে দুযোধন সেনাপতিবপে পিতামহকে ববণ কবিলে পিতামহ তী্ম 
বলিযাছেণ-_ 

ন তু পশামি যোদ্ধাবমাত্মনঃ সদৃশং ডুবি | 

ঝতে তস্মান্নবব্যাশ্বাৎ কুস্তীপুত্রাদ্ধনঞ্জযাৎ ॥ উ ১৫৫।১৮ 
_ প্রথিবীতে সেই নবব্যাঘ কুস্তীপুত্র ধনঞ্জয ব্যতীত আমাব সমান যোদ্ধা দেখি না। 

পাণ্ডবগণকে সমধিক উত্তেজিত কবিবাব নিমিত্ত দুযেধিন শকুনিতনয উলককে দূতবূপে 

পাণডব সমীপে পাঠাইযাছেন । কৃষ্ণ এবং পাগুবগণকে অসভ্য ভাষায ভৎসনা কবিতে বলিযা 
দিযাছেন । উলক নিপুণভাবে কুকবাজেব নিদেশ পালন কবিলেন | তাহাব পকষ বচনে 
সকলেই ক্রুদ্ধ হইলেন | ভীমসেন ও সহদেবেব ক্রোধেব মাত্রা অতি উগ্র হইযা উঠিযাছে। 
অজন স্মিতমুখে ভীমকে সান্ত্বনা দিযা উলককে বলিলেন যে, তিনি যেন দুযোধিনকে 
বলেন-__ 

শ্বো তে কথিতস্যাস্য প্রতিবাক্যং চমুমুখে । 

গাণ্ডীবেনাভিধাস্যামি ক্লীবা হি ধচনোত্তবাঃ ॥ উ ১৬১৪২ 
- আগামী কল্য বণক্ষেত্রে গাণ্ডীবেব দ্বাবা এইসকল কথাব উত্তব দিব । ক্লীবগণই অধিক 


কথা বলিযা থাকে । 
১৬৭ 


অভ্রনের এই বাক্যে তাঁহার ধৈর্য দেখিয়া উপস্থিত বাজন্যবর্থ বিস্মিত হইয়াছেন । 
এবার মহাযুদ্ধ আবন্ত হইবে । উভয় পক্ষে সৈন্য-সমাবেশ করা হইয়াছে । যুদ্ধভূঘিতে 
উপস্থিত হইখা কৃষ্ণ অভ্ভনকে কহিলেন_-'হে মহাবাহো, শুচি হইয়া ভগবত দুগাঁদেবীব 
স্তবপাঠ কর । দেপাব প্রসাদে খুদ্ধে জযলা৬ করিবে | মস্ভুন বথ হইতে নামিয়া জোডহাতে 
ভক্তিভনে ভগবতীন স্তুতি কবিলে অন্তরাক্ষ হইতে দেবী তাঁহাকে জয লাভেল বব দিযাই 
আন্তহিতা হইলেন। কৃতার্থ অগ্ভন হাদয়ে বল লাভ করিয়াছেন |” 
উভয় পক্ষের সেনাদলেব মধ্যস্থানে উপস্থিত হইযা বিপক্ষের সেনাদলকে দেখিযাই 
অস্ভুন বিষগ্ন হইযা পড়িলেন | বিপক্ষে যুদ্ধার্থে উপস্থিত গুরুজন, বন্ধবান্ধব, ভ্রাতবর্গ এবং 
পত্র-পৌত্রগণকে দেখিযা তাহাব চিন্ডে নির্বেদ উপস্থিত হইল | তীহাদিগকে বধ করিঘা বাজ্য 
নাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষা কবিমা জীবন ধাবণ কবাও শ্রেষঃ মনে করিলেন | তাঁভাব শবাব 
কাপিতে লাগিল, হাতও হইতে গাণ্ডাৰ খসিযা পড়িল । তিনি শোকাকুল হইয়া বসিযা 
পডিলেন । তীহাব নেএছ্বয় অশ্ুতে ভরিয়া উঠিল । শ্রাক্চ অভ্রুনের এই অবস্থা দেখিযা 
কর্মযোগ, জ্রানযোগ ও শক্তিযোগেব তত্র উপাদেশ দিযা তীহাব বিষাদ দূব কবিমাছেন এবং 
যুদ্ধের নিমিন্ত উৎসাহদানে ভাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন | এই কুষ্থাভুন-সংবাদ 
'শ্গবদগীতা শামে প্রথিত | কীষ্েব মুখে গীতা শ্রবণ কবিযা পরিশেষে অর্ঠুন বলিযাঞ্ছেশ 
নষ্ট খোহ? স্যতির্লবা ত্ৃত্প্রসাদান্ময়াা 5 | 
স্থিতোহম্মি গতসন্দেহঃ কবিযো বচনং তব ॥ ভা ৪১1৭৩ 
_হে অচ্যত, তোমাব প্রসাদে আমার মোহ কাটিযা গিযাছে, আমি আত্মতত্ত বিসযে জ্ঞান 
লাভ কবিযাছি, তোমাব উপাদেশ শিরে ধাবণ কবিলাম, মামাব সংশয ছিন্ন হইযাছে, তোমার 
উপদেশ পালন করিব (অথাৎ যুদ্ধ করিব) । 
পার্গসাবথিব উপাদেশে পার্থ পিপুর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ আবস্ত করিযাছেন | পিতামহ ভীম্ক ও 
পার্থেব অপর্ব বণকৌশলে বিস্ময় বোধ কবিতেছেন | সবাসাটীর গাগ্ডাব-নির্মুক্ত বাণধাবায 
অসংখ্য বীবপুকষ ধবাশাযী হইয়াছেন । 
মহৎ কৃতং কর্ম ধনঞ্জয়েন 
কর্তুং যথা নাহতি কশ্চিদন্যঃ | ভী ৫৯/১৩৬ 
__যুঞ্ছে ধনঞ্জয় যেরূপ শৌর্যবীর্য প্রদর্শন কবিয়াছেন, অন্য কেহই সেইরূপ করিতে পাবিবেন 
না। 
দুযেধিনের কঠোর বাকাবাণে আহত হইয়া ভীম্মও অসাধারণ উদামে যুদ্ধ কবিতেছেন | 
তাঁহার বীরত্বে অসংখ্য পাগুবীসৈনা নিহত হইতেছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণিলেন । যুদ্ধের 
নবম দিবসে পার্থের সহিত ভীম্মের তুমুল সংগ্রামে ভীম্মের দুরধর্ষতা দেখিয়া পার্থসারথি পর্যন্ত 
বিচলিত হইয়াছেন । তিনি তীহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া ভীম্মহননেব নিমিত্ত ধাবমান হইলেন । 
অর্জুন কৃষ্ণকে তীহাব যুদ্ধ না করিবার প্রতিজ্ঞা স্মবণ কবাইয়া অতি কষ্টে পুনরায় রথে লইয়া 
আসিলেন |: 
যুদ্ধশেষে রাত্রিকালে যুধিষ্ঠির ভ্রাতগণ ও কুষ্জকে সঙ্গে লইয়া ভীল্মেব শিবিরে উপস্থিত 
হইয়াছেন । যুধিষ্ঠির পিতামহকে প্রণাম করিয়া তাহারই নিধনের উপায জানিতে চাহিলে 
পিতামহ বলিলেন-_ শিখন্তীকে সম্মখে রাখিয়া অর্জুন তীক্ষ শবের দ্বারা আঘাত করিলেই 
তাহাকে বধ করা সম্ভবপব হইবে | ভীন্কা হইতে ভীম্মবধের উপায জানিযা পাগ্ডবগণ কৃষ্ণ সহ 
আপন শিবিরে ফিবিয়া গিযাছেন | অভ্জ্রন দুঃখিত হইয়া কৃষ্ণজকে বলিলেন-__“কুরুবদ্ধ 
মহাপ্রজ্ঞ পিতামহকে আমি কি-প্রকাবে বধ করিব £ বাল্যকালে ধুলাবালি অঙ্গে মাখিয়া যে 
১৬৮ 





মহাত্মার কোলকে মলিন করিযাছি, যে মহাত্মাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি 
বলিতেন-_আমি তোমার পিতার পিতা', সেই মহাপুরুষকে কিছুতেই বধ করিতে পারিব 
না। তিনি আমাকে বধ করুন, তাহাও ভাল” |”, 
কৃষ্ণ অর্জুনকে সান্তনা দিয়া বুঝাইলেন যে, আততায়ীকে বধ করাই ক্ষাত্রধর্ম । অর্জনের 
পক্ষে ধর্মচ্াত হওয়া উচিত নহে। দশম দিবসে রণক্ষেত্রে ভীম্ম পূর্ববৎ বিক্রম 
দেখাইতেছেন । কৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রাখিয়া অর্জুন ভীম্মকে আক্রমণ 
করিলেন । ভীম্ম ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে শিখণ্ডতীর দিকে তাকাইলেন, কিন্তু শিখস্তীর স্ত্রীত্ব স্মরণ 
করিযা তীহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। এই সুযোগে অর্জুন তীক্ষ বাণ-ধারায় 
ভীম্মেব সবাঙ্গ বিদ্ধ করিযা ফেলিলেন । ভীক্ম বাণধারার তীব্র জ্বালাতেই বুঝিতে পারিলেন, 
এইসকল বাণ শিখণ্ডীর নহে, শিখণ্ডতীর আড়ালে থাকিযা অভ্জনই তাঁহাকে বাণবিদ্ধ 
করিতেছেন । ভীম্ম তখন দুঃশাসনকে বলিযাছেন__ 
অভ্জনস্য ইমে বাণা নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ | 
কৃত্তস্তি মম গাত্রাণি মাঘমাং সেগবা ইবা ॥ ভী ১১৯৬৫ 
--এই বাণগুলি অঞ্জুনেব দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, শিখণ্ডীর দ্বারা নহে । কর্কটশিশু যেরূপ 
জননীর প্রষ্ঠ বিদীর্ণ করিযা ভূমিষ্ঠ হয়, এই বাণগুলিও সেইরূপ আমার দেহ বিদীর্ণ 
কবিতেছে । 
ভীম্মদেব বথ হইতে পড়িয়া গেলেন । যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া কুরুপাগ্ুবগণ 
পিতামহের চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন | শরশয্যায় শয়ান মহাবীর যথাযোগ্য উপাধান 
চাহিলে কেহই তাঁহার অভিলফিত উপাধান দিতে পাবেন নাই । পরে ভীম্ম অর্জুনকে আদেশ 
কবিলে অর্জুন অশ্রুপর্ণনয়নে তিনটি তীক্ষ বাণে পিতামহের মস্তক স্থাপন করিযাছেন । ভীক্ম 
পানীয় চাহিলেও অর্জুন পার্জন্যান্ত্রের দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া সুশীতল জলে পিতামহের 
তষ্তা নিবাবণ কবিলেন । ভীম্ম সর্বসমক্ষে অজুনের শৌর্যবীর্ষের প্রশংসা করিয়া দুযেধিনকে 
লিয়াছেন__ 
ন শক্যঃ পাণগুবস্তাত যুদ্ধে জেতৃং কথঞ্চন | 
অমানুষাণি কম্মাণি যস্যৈতানি মহাত্মনঃ ॥ ভী ১২১1৪৩ 
_বৎস, যে মহাত্মা এই অমানুষ কর্ম করিতে সমর্থ, সেই অর্জনকে কোনপ্রকাবেই জয় 
কনিতে পাবিবে না । (অতএব সন্ধি কর ।) 
একাদশ দিবসে কৌরবপক্ষে দ্রোণাচার্য সেনাপতিবপে বৃত হইযাছেন । রণক্ষেত্র 
অর্ভুনের দুর্ধ্যতা শ্রবণ করিয়া অনুতপ্ত ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন__ 
ন বেদ কৃষ্ণং দাশাহ্মজ্জুনক্েব পাগুবম্‌। 
পূর্ববদেবৌ মহাত্মানৌ নরনারায়ণাবুভৌ ॥ দ্রো ১০1৪১ 
_-আমার পূত্র দৃষেধিন কুষ্ণ এবং অগ্ভন যে পূর্বজন্মে নারায়ণ ও নর-ঝষি ছিলেন তাহা 
জানে না। (নিতান্ত কালপগ্রস্ত হওয়ায়ই তাহার বুদ্ধি-বিপর্যয ঘটিয়াছে ।) 
দোণাচার্যও পরনঃপনঃ দৃযেধিনকে বলিযাছেন__ 
মা বিশঙ্ীর্ববচো মহ্যমজেয়ো কৃষ্ণপাগ্ডবৌ । দ্রো ১৬1৪ 
_ আমার বাক্যে সন্দেহ করিবে না, কৃষ্ণ ও অজ্জুন অজেয় । 
বণক্ষেত্র হইতে অন্জ্রনকে অন্যত্র সরাইতে পারিলে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে 
পারিবেন-_-মাচার্যের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দুষেধিন ত্রিগতাধিপতি সুশমরি দ্বারা অর্ভনকে 


যুগে আহ্বান করাইলেন ৷ সংশপ্তক সৈন্যগণ অর্জুনের গান্তীবানলে প্রাণ বিসর্জন 
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দিয়াছেন ।” 

প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তও অঞ্জুন-কর্তৃক নিহত হইলেন ।” আচার্য যুধিষ্ঠিরকে 
ধরিতে পারিলেন না, পরস্তু অঞ্জনের অনুপস্থিতিতে বৃহামধ্যে সপ্তরথিবেষ্টিত হইয়া অর্জনপত্র 
অভিমন্যু নিহত হইযাছেন | অভ্ভুন ফিরিয়া আসিযা অভিমনার নিধন-ব্তান্ত শুনিয়া 
পৃত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন । কিছুক্ষণ পবে তিনি সাশ্রনয়নে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন__আগামী কল্য নিশ্চয়ই আমি জয়দ্রথকে বধ করিব | যদি আগামী কলা 
স্যাঁস্তের পূর্বে তাহাকে বধ করিতে না পাবি, তবে প্রস্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিব' |" 

কৃষ্ণের নির্দেশে সেই বাত্রিতে অদ্ন মহাদেবের উপাসনা করিয়া তীহার প্রসাদে বল 
সঞ্চয় করিয়াছেন । পরের দিন গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণার্জন যুদ্ধযাত্রা কবিলেন । 
সেই দিন গাগ্ডীববাণে অনেক বীরপুরুষ প্রাণ হারাইযাছেন এবং দুযোধন দুঃশাসন প্রমুখ 
বীবগণও পলায়ন কবিতে বাধ্য হইয়াছেন । অজ্জনেব সহায়তার নিমিত্ত সাতাকি এবং ভীম 
বণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন | মহাবীব ভূরিশ্রবাব হাত হইতে সাতাকিকে বাঁচাইবার 
নিমিত্ত অঞ্জুন ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করিয়াছেন |“ ভুরিশ্রবা অর্জনের সহিত যুদ্ধ করেন নাই : 
অযুধ্যমান বীরের বাহুচ্ছেদন নীতিবিগহিত হওয়ায় সকল বীরপুরুষই অর্জনকে ধিক্কার 
দিতেছিলেন | ভূরিশ্রবাও এই নৃশংসতার জন্য অঞ্জনকে তিরস্কাব কবিলে পব অন্যায়ভাবে 
অভিমন্যুনিধনের বিষয় উল্লেখ করিযা অন্ন আত্মকৃত কর্মকে সমর্থন করিয়াছেন । 

দিবা অবসানপ্রায়, কিন্তু অর্ভুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না। যোগীশ্বর কৃষ্ণ যোগবলে 
তমঃসৃষ্টি করিয়া সূর্যকে আবৃত করিলেন । অন্ধকাব হইযাছে দেখিয়া অঞ্জনের আত্মহত্যা 
প্রত্যক্ষ করিতে কৌরবপক্ষ উল্লসিত হইয়াছেন । এই অবসরে কুষ্জের নিদেশে অর্জুন 
জয়দ্রথের রক্ষক কর্ণ, অশ্বরথামা প্রমুখ বীরগণকে ক্ষিপ্রহস্তে পবাস্ত করিয়া ভীষণ অস্ত্রদ্বারা 
জয়দ্রথের মুগ্ডচ্ছেদ করিলেন | অর্জুন মুগ্ডটিকে ভূপাতিত না করিয়া কৃষ্জেব নির্দেশে বাণের 
দ্বারা সমস্তপঞ্চকের বাহিরে তপস্যারত জয়দ্রথপিতা বৃদ্ধক্ষত্রের হাতে নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন । কারণ বৃদ্ধক্ষত্রের শাপ ছিল যে, যিনি তীহার পুত্রের শির ভূপাতিত করিবেন, 
তাঁহার শিরও শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূপাতিত হইবে । কৃষ্ণ এই বিষয় জানিতেন | হাতে কি 
যেন পড়িয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধাক্ষত্র চমকাইয়া উঠিতেই সেই মস্তকটি ভূমিতে পড়িয়া গেল । 
অমনি বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও বিদীর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল । জয়দ্রথ নিধনের পব কৃষ্ণ তাঁহার 
সৃষ্ট অন্ধকার অপসারণ কবিলে দেখা গেল, তখনও স্যাস্ত হয় নাই ।” 

জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে না পারায় ধৃষ্ট দুযোঁধন দ্রোণাচার্যকে ভসনা করিলে কর্ণ 
বলিয়াছেন__“রাজন, আচার্যকে ভর্থসনা করা উচিত নহে, অর্জুন কৃতী, যুবা, দক্ষ, শৃব, 
কৃতাস্ত্র ও ক্ষিপ্রহস্ত | বিশেষতঃ কৃষ্ণ তাঁহার সারথি | অর্জনকে বাধা দেওয়া আচার্ষের 
সাধ্যাতীত ৷" এই উক্তি হইতে বোঝা যাইতেছে, অহঙ্কারী কর্ণও অর্জুনের শৌর্যবীর্ষে বিস্মিত 
হইয়াছেন । 

যুদ্ধে আচার্য কিছুতেই অর্জুনকে জয় করিতে পারেন না দেখিয়া পুনরায় এক সময়ে 
দুযেধিন আচার্যকে মুদু তিরস্কার করিলে পর আচার্য বলিয়াছেন-_“মুঢের মত তুমি কথা 
বলিতেছ। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জনের সম্মুখীন হইয়া কে আত্মরক্ষা করিতে পারে ?* তাহার 
বীরত্বের বিষয়ে তোমাকে বলিতেছি, শোন-_ 

তংন দেবা ন গন্ধববা ন যক্ষা ন চ রাক্ষসাঃ। 
উৎসহস্তে রণে জেতুং কুপিতং সব্যসাচিনম্‌ ॥ 


| দ্রো ১৮৪।১৪-২০ 
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__দেবতা, গন্ধর, যক্ষ এবং রাক্ষসগণও কুপিত সবাসাটীকে রণে জয় করিতে পারিবেন, 
এরূপ ভবসা করেন না । খাগুবদাহনের সময় দেবরাজও তাহার বীর্যে পরাজয় স্বীকার 
করিযাছেন | ঘোষযাত্রার কথা স্মরণ কব । নিবাতকবচ-নিধন. হিরণ্যপুরবাসী দানবগণের 
নিধন প্রভৃতি জানিয়াও কি সবাসাচীব সামর্থা বুঝিতে পার নাই % 
যুদ্ধেব পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণাচার্যেব অননাসাধাবণ বীরত্বে অসংখ্য পাগুবসেনা বিনাশ 
প্রাপ্ত হইতেছে দেখিযা অশ্বথামার নিধনবার্তা শোনাইয়া আচার্যকে অস্ত্রতাগ করাইতে 
হইবে--ইহাই স্থির হইল | অঞ্জন এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই-__ 
এতন্নাবোচযদ বাজন কৃস্তীপুব্রো ধনঞ্জয়ঃ | দ্বো ১৮৯১৩ 
ৃষ্টদ্যু্ন দ্রোণকে বধ কবিতে উদ্যত হইলেও অঞ্জন তীহাকে বারণ করিযা বলিয়াছেন-_ 
জীবন্তমানযাচার্যাং মা বধীন্রুপদাত্মজ | দ্বো ১৯১।৬৬ 
__আচার্যকে জীবিত অবস্থায় আন. হে দ্রুপদাত্মজ, তাহাকে বধ কবিও না । ধষ্টদ্যুন্ন অর্জুনের 
নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না । আচার্যেব এইপ্রকাব নিধনে অর্জুন অত্যান্ত ব্যথিত হইয়া 
যুধিষ্টিবকে বলিয়াছেন__ 
উপচীণোঁ গুরুমিথ্া ভবতা বাজাকারণাৎ । 
ধন্মাজ্ঞেন সতাং নাম সোহধন্মঃ সুমহান কতঃ ॥ 
চিরং স্থাসাতি চাকীত্তিস্ত্রেলাকযে সচবাচরে | 
রামে বালিবধাদ যদবদেবং দ্রোণে নিপাতিতে ॥ দ্রো ১৯৫।৩৪,৩৫ 
_আপনি রাজা লাভেব নিমিত্ত গুরুর সহিত মিথ্যা আচরণ করিয়াছেন | সঙ্জনেব ধর্ম 
জানিয়াও মহা অধর্মের কাজ কবিযাছেন | এইভাবে দ্রোণকে বধ কবার জনা বামচন্দ্রের 
বালিবধজনিত অখ্যাতিব ন্যায় চিরকাল আপনার অকীতি থাকিবে | 
ভীম এবং ধৃষ্টদুান্ন অতি কঠোর ভাষায় অঞ্জনকে তিবস্কাব করিলেও 
অভ্জভ্রনস্ত কটাক্ষেণ জিন্ষং বিপ্রেক্ষ্য পার্ষতম্‌। 
সবাম্পমতি নিঃশ্বস্য ধিগ্ধিগিতোব চাব্রবীৎ ॥ দো ১৯৭1৬ 
__অঞ্জুন কুটিল কটাক্ষে ধৃষ্টদ্যুন্নের দিকে তাকাইয়া অশ্ুপূর্ণনয়নে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
'ধিক ধিক' শব্দ উচ্চাবণ করিলেন । 
এই ব্যাপারে ধৃষ্টদ্যুন্ন ও সাত্যকির মধ্যে তুমুল কলহ ঘটিয়া গেল । পিতৃবধে ক্রুদ্ধ 
অশ্বথামা নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করায় অঞজুন তাঁহাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিলেন । 
এইজন্য অশ্বথামা কৃষ্ণ ও অজজুনকে নিধনের নিমিত্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করেন । সেই ভয়ঙ্কর 
অস্ত্রেও কৃষ্ণ বা অঞ্জুনের কোন ক্ষতি হইল না দেখিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে অশ্বথামা রণক্ষেত্র 
ত্যাগ করিলেন । তিনি ব্যাসদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া বার্থতার কথা জানাইলে পর 
ব্যাসদেব কৃষ্ণের নারায়ণত্ব ও অর্জুনের নরর্ষিত্ব কীর্তন করিয়া তাঁহাদের জন্মান্তরীয় উগ্র 
তপস্যার বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন | তাঁহাদের তপশ্চযরি ফলেই দিব্যাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে-_এই 
কথা বলিয়া ব্যাসদেব দ্রোণপুত্রকে সাস্তবনা দিয়াছেন ।"* 
অজ্জুন আপন মুখে ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন যে, রণক্ষেত্রে তিনি জ্বলন্ত ত্রিশূল হাতে লইয়া 
বিচরণশীল রুদ্রকে পুরোভাগে দেখিতে পান এবং তঁহারই প্রসাদে যুদ্ধে জয়ী হন । ব্যাসদেব 
রুদ্রমাহাত্যু কীর্তন করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে অজ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন ।« 
যুদ্ধের পনর দিন অতিক্রান্ত হইল । কৌরব-পক্ষে কর্ণ সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত 
হইয়াছেন । একদা কর্ণশরাভিতপ্ত যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া অঞ্জুনকে তিরস্কার করিলেন । 
এমন কি, কৃষ্ণের হাতে গানণ্তীব দিবার কথাও তিনি বলিয়াছেন । অঞ্জুনের প্রতিজ্ঞা 
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ছিল-_-যে তীহাকে গাণ্ডতীবধারণের অনুপযুক্ত বলিবে. তিনি তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন | 
আপন প্রতিজ্ঞা পালনেব নিমিত্ত অর্জুন অসিকে কোবমুক্ত করিবামাত্র কৃষ্ণ তাঁহাব অভিপ্রায় 
বুঝিতে পাবিযা এই মুঢতার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন__গুরুজনকে কঠোব বাক্যে 
অপমানিত কবাই তীহাব মৃতাব সমান | অতএব অঞ্জন যেন তাহাই করেন । কৃষ্ণের 
উপদেশে অর্জুন যুধিষ্টিবকে অতি কঠোর ভাষায় অপমানিত করিলেন । অতঃপর অঞ্জনের 
আত্মগ্নানি উপস্থিত হইল | এবার তিনি আত্মহত্যার নিমিত্ত অসি বাহিব কবিবামাত্র কৃষ্ণ 
তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে. নিজমুখে আত্মপ্রশংসা কীর্তন করিলেই 
আত্মহত্যা কবা হইবে । এবারও অভ্ভুন কৃষ্ণের নির্দেশ পালন কবিলেন । পরন্তু অঞ্জুনের 
বাক্যবাণে বিদ্ধ যুধিষ্টিরের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হইল না । তিনি পুনবায় বনবাসের উদ্যোগ 
করিতেছেন দেখিযা কুষ্ণ বহুপ্রকার সাস্ত্রনা-বাক্যে তাহার দুঃখের উপশম কবিযাছেন । 
এদিকে অনুতপ্ত অর্ুনও লজ্জায ক্রিয়মাণ হইয়া বসিযা রহিযাছেন । কৃষ্ণ অনুতপ্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের 
পুনর্মিলন ঘটাইলেন । অঞ্জন ধর্মবাজের চরণে ধবিযা কাঁদিতে থাকিলে ধর্মরাজও তাহাকে 
অশ্রজলে অভিষিক্ত কবিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন । অনেকক্ষণ অশ্রমোচনের পব ভ্রাতদ্বযেব 
দুঃখেব উপশম হইল । 
রুদিত্বা সুচিবং কালং ভ্রাতরৌ সুমহাদ্যুতী | 
কৃতশৌচৌ মহাবাজ প্রীতিমন্ত্ৌ বভভবতুঃ ॥ দ্রো ৭১1১৪ 
আজ মহাযুদ্ধেব সপ্তদশ দিবস। পার্থসারথি কর্ণবধেব সঙ্কল্প করিয়া পার্থকে লইযা 
রণক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছেন । কর্ণের সমস্ত অপকর্ম স্মবণ করাইয়া পুনঃ পুনঃ তিনি পার্থের 
উত্তেজনা-বৃদ্ধি করিতেছিলেন । উত্তেজনাবশে অঞ্ুনও মত্ত হইয়া আত্মশ্লাঘাকীতনে পঞ্চমুখ 
হইযা উঠিয়াছেন | অজ্জনেব এপ মন্ততা আর কখনও দেখা যায় নাই। তিনি 
বলিতেছেন-__ 
ধনূর্বেবদে মৎসমো নাস্তি লোকে 
পরাক্রমে বা মম কোহস্তি তুল্যঃ | ক ৭৪৪৯ 
_-ধনুর্বেদে আমার সমান পৃথিবীতে কেহ নাই । পরাক্রমেই বা আমার তুল্য কে আছে ? 
সেই দিনের যুদ্ধে প্রথমেই কর্ণপুত্র বৃষসেন গান্তীববাণে নিহত হইয়াছেন ।'* কণঞ্িনেব 
দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে । কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ উত্তেজক বচনে পার্থের তেজোবৃদ্ধি 
করিতেছেন, আর পুত্রশোকাতুর কর্ণ দৈববিডন্বনায় মহাস্ত্রেব প্রয়োগ ভুলিয়া যাইতেছেন | 
অপরাহু কালে প্রথিবী কর্ণের বথচক্র গ্রাস করিয়াছে । তিনি রথ হইতে অবতরণ করিয়া 
মুহৃতকাল ক্ষমা করিবার নিমিত্ত পার্থের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন | বাসুদেব কর্ণকে 
স্বকৃত অতীত দুষ্বর্মসমূহ স্মরণ করাইলে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইতেছেন | এই সুযোগে 
পার্থ গাণ্ডীব-নির্মক্ত মহাস্ত্রের দ্বারা কর্ণের শিরশ্ছেদ করিলেন ।"" 
অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে অসংখ্য কৌরবসেনা নিধনের পর অর্জুন ত্রিগতাধিপতি সুশমাঁ ও 
তাঁহার পয়তাল্লিশটি পুত্রকে নিধন করিয়াছেন |” মহাযুদ্ধ সমাপ্তপ্রায় ৷ হতবন্ধু হতামাতা 
পরিশ্রান্ত দুযেধিন দ্বেপায়ন-হুদে আত্মগোপন করিয়াছেন । পাগুবগণ সেই সংবাদ পাইয়া 
হৃদতীরে উপস্থিত হইলেন । যুধিষ্ঠিরের ভরৎসনা বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অভিমানী 
দুযেধিন জল হইতে উঠিয়াছেন এবং ভীমের সহিত তীহার গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে 
ন্যায়পথে থাকিয়া ভীম দুযেধিনকে জয় করিতে পারিবেন না-_কৃষ্ণের এই মন্তব্য শুনিয়া 
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সবামুরুমতাড়য়ৎ । শল্য ৫৮২০ 
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_-ভীমসেনকে দেখাইয়া আপনার বাম উরুতে চাপড় মারিলেন। 

ভীমসেন অঙ্জুনের ইঙ্গিতের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া গদার আঘাতে দুযেধিনের উরুভঙ্গ 
করিলেন । 

অতঃপর সন্ধ্যাকালে পাণগুবগণ কৌরব-শিবিরে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ অঞ্জুনকে বলিলেন 
যে, গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তুণীরদ্বয় লইয়া তিনি যেন পূর্বে রথ হইতে অবতরণ করেন । অর্জুন 
নামিয়া আসার পর কৃষ্ণও অবতরণ করিলেন । কপিধরজের ধবজের কপি তৎক্ষণাৎ 
অন্তহিত হইলেন এবং রথখানি ধবজ, অশ্ব প্রভৃতি সহ ভস্মীভূত হইয়া গেল । এই দৃশ্যে 
সকলেইবিম্মিত হইয়া কৃষ্ণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতেছেন-_“দ্বোণ এবং 
কর্ণের বহুবিধ দিবাস্ত্রের দ্বারা রথখানি পূর্বেই দগ্ধ হইয়াছিল, আমি রথে থাকার জন্য 
যুদ্ধকালে ভস্মীভূত হয় নাই। আজ অর্জুনের কৃত্য শেষ হইয়াছে, আমি আজ মুক্ত 
হইলাম ।' 

কৃষ্ণের পরামর্শে কৃষ্ণ সহ পঞ্চ পাগুব ও সাত্যকি পৃণ্যতোয়া ওঘবতীর তীরে সেই রাত্রি 
যাপন করিলেন | 

অশ্বথামা সেই রাত্রিতে শিবিরে প্রবেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুন্ন প্রমুখ বীর ও দ্রৌপদীর পুত্রগণকে 
হত্যা করিয়াছেন । তিনি প্রাণভয়ে 'ব্রন্মশির'-নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । অর্জুনও 
সেই দিবাস্ত্রের প্রতিষেধক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন । পরস্তু ব্যাসদেবাদির নির্দেশে অর্জুন অস্ত্র 
সংহরণ করিয়াছিলেন, অশ্বথামা পারেন নাই |” 

গুরুজন, আত্মীয়স্বজন ও পুত্রপৌত্রাদির মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন । 
রাজ্য ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় বনগমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে অজ্জুনও তীহাকে 
নানাভাবে সাস্তবনা দিয়াছিলেন ।১ 

যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অঞ্জুনকে প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করিয়াছেন এবং 
তীহার বাসের নিমিত্ত দুঃশাসনের গৃহখানি প্রদান করিয়াছেন |» 

কৃষ্ণ অনেক দিন পর্যস্ত হস্তিনাপুরীতে সানন্দে বাস করিলেন, দীর্ঘদিন তিনি দ্বারকায় 
অনুপস্থিত । এবার দ্বারকায যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া অঞ্জুনের দ্বারা যুধিষ্টিরকে অনুরোধ 
করাইতে চাহিলেন । 

অঞ্জন যুদ্ধারস্তে কৃষ্ণপ্রোক্ত গীতার উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের 
দ্বারকাযাত্রার প্রাকৃকালে পুনরায় সেইসকল উপদেশ শুনিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা 
নিবেদন করিলে কৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 

নৃনমশ্রদ্দধানোহসি দুর্মেধা হ্যসি পাগুব । 


ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ | 
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া ॥ অশ্ব ১৬1১১-১৩ 
__ হে পাণ্ডব, আমি দেখিতেছি___তুমি শ্রদ্ধাহীন ও দুর্মেধা । আমি যোগযুক্ত হইয়া তোমাকে 
পরব্রন্মের তত্ব উপদেশ দিয়াছিলাম | পুনরায় ঠিক সেইভাবে বিশদরূপে বলা সম্ভবপর 
হইবে না। 
অতঃপর কৃষ্ণ প্রাচীন ইতিহাস এবং রূপকের মাধ্যমে (অশ্ব ১৬শ-_-৫১তম অধ্যায়) 
ছত্রিশ অধ্যায় ব্যাপিয়া (অনুগীতা, ব্রাহ্মণশগীতা ও গুরুশিষ্যসংবাদ) অর্জুনকে গীতাতত্বের 
উপদেশ দিয়াছেন । তারপর তিনি দ্বারকায় যাত্রা করেন । 
কিছুদিন পরে পুনরায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষ্যে বন্ধুবান্ধব সহ হস্তিনায় 
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উপস্থিত হইয়াছেন । যজ্ঞিয় অশ্বকে লইয়া নানা দেশ পর্যটনের নিমিত্ত ব্যাসদেব অঞ্জুনকেই 
উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন । তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন-_ 
ভীমসেনাদবরজঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ববধনুষ্মতাম্‌ । 
জিষু৪ঃ সহিষুধূর্চুশ্চ স এনং পালয়িষ্যতি | 
শত্তঃ স হি মহীং জেতুং নিবাতকবচান্তকঃ ॥ অশ্ব ৭২১৪,১৫ 
__-ভীমসেনের অনুজ ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ সহিষুণ এবং ধৈর্যশালী জিষু যজ্ঞাশ্বকে রক্ষা করিবেন । 
সেই নিবাতকবচগণের নিহস্তা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ । 
গাণ্তীবধারী যজ্জাশ্বথ লইয়া যাত্রা করিয়াছেন । ব্রিগর্ত, প্রাগ্জ্যোতিষপুর, সিন্ধু প্রভৃতি 
দেশের রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি মণিপুরে উপস্থিত হইলেন । পিতার 
আগমনবা্তা শ্রবণ করিয়া মণিপূরপতি ব্ুবাহন ভক্তিনন্রচিন্তে পিতাকে অভ্যর্থনা করিলে 
অর্জুন পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন-_ 
ধিক্‌ ত্বামস্তু সুদুর্ববুদ্ধিং ক্ষত্রধশ্মবহিষ্কৃতম্‌ । 
যো মাং যুদ্ধায় সম্প্রাপ্তং সা্গৈব প্রত্যগৃহুথাঃ ॥ অশ্ব ৭৯1৫ 
_ ক্ষত্রধর্মের অবমাননাকারী দুর্বৃদ্ধি তোমাকে ধিক্‌ । যেহেতু আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছি, 
আর তুমি আমাকে শান্তিপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করিতেছ। 
এই সময়ে নাগকন্যা উলুপী সেইস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন । পুত্র বুবাহনকে লজ্জায় 
অধোমুখ দেখিয়া উলুপী তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রোৎসাহিত করিলেন । পুত্রকে যুদ্ধসঙ্জায় 
সজ্জিত দেখিয়া অর্জুনও প্রীত হইলেন । পিতাপুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। পুত্রের 
তীক্ষবাণে পিতা মৃছিত হইয়া ধারাশায়ী হইয়াছেন । এই দারুণ দৃশ্যে বভ্রুবাহনও মুছিত 
হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া চিত্রাঙ্গদা সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন | তীহার করুণ 
বিলাপে উলুগী নাগলোকের সঞ্জীবন-মণি অর্জুনের বক্ষ€স্থলে স্থাপন করিবামাত্র অজুন 
পুনজীবন লাভ করিলেন । পরে উল্পী অর্জুনকে সবিনয়ে বলিলেন, “ভীম্মদেবকে অন্যায় 
উপায়ে বধ করার জন্য বসুগণ তোমাকে নরকবাস করিতে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন । আমি 
গঙ্গাতীরে বসুদের বাকা শুনিয়া আমার পিতাকে জানাইয়াছিলাম । আমার পিতা বসুগণের 
শরণাপন্ন হইলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'পুত্র বন্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে অর্জুন 
শাপমুক্ত হইবেন ৷ এইহেতু তুমি মণিপুরে উপস্থিত হইয়াছ শুনিয়া আমি এখানে আসিয়াছি 
এবং পুত্রকে যুদ্ধার্থে প্রেরণা দিয়াছি”। 
পরপত্রী হইলেও উলুী পুত্রদাতা অঞ্জুনকে চিরকালই পতিরূপে জ্ঞান করিয়াছেন । পরে 
আর সস্তানবতী না হইলেও অশ্বমেধ-যজ্ঞের পরে দীর্ঘকাল তিনি হস্তিনাতেই বাস করেন । 
অঞ্জুনও তীহাকে ভাযরিপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
পুত্র ও ভাযাদ্বিয়কে আমন্ত্রণ জানাইয়া অর্জুন কাশী, কোশল, অঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া 
সর্বত্র অশ্বমেধের আমন্ত্রণ জানাইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন । চৈত্রের পূর্ণিমা-তিথিতে 
যুধিষ্টির অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন | নির্বিঘ্নে তাঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে। 
যুধিষ্টিরের সিংহাসনারোহণের পর পনর বৎসর অতীত হইয়াছে । ভীম ব্যতীত সকল 
পাগুবই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সর্ববিধ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে অবহিত আছেন । ভীমের 
বাকাবাণে পীড়িত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন । 
অরণ্যযাত্রার পূর্বে তিনি পুনরায় বন্ধুবান্ধবগণের পারলৌকিক কৃত সম্পাদনের নিমিত্ত 
যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্থ চাহিলে ভীম ধৃতরাষ্ট্রাদির পূর্ব ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে 
অর্থদানে বাধা দিয়াছেন । সেই সময় অর্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-_ 
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ন স্মরস্ত্যপরাদ্ধানি স্মরস্তি সুকৃতান্যপি । 
অসংভিন্নার্যাময্যাদাঃ সাধবঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ আশ্র ১২২ 
_ সাধুগণ কাহারও অপরাধের বিষয় স্মরণ না করিয়া সাধু আচরণের বিষয়ই স্মরণ করেন । 
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুস্তী, বিদুর ও সঞ্জয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সঞ্জয় ব্যতীত অপর 
সকলেই যোগাসনে দেহত্যাগ করিয়াছেন । পাণগুবগণের রাজ্যভোগের পয়ত্রিশ বৎসর 
অতিক্রান্ত হইল | এবার তাঁহারা নানাপ্রকার দৈব দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । কয়েক 
দিনের মধ্যেই যদুবংশে পরস্পর মুষলের দ্বারা হানাহানির খবরে পাগুবগণ একাস্ত দুঃখিত 
হইয়া কাল যাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে কৃষ্ণসারথি দারুক হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছেন । 
দারুকের মুখেও এই সংবাদ পাইয়া অঞ্জুন দ্বারকায় যাত্রা করিলেন । শ্শানতুল্য দ্বাবকায় 
উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণ এবং বলরামও দেহত্যাগ করিয়াছেন । কৃষ্ণশূন্য 
দ্বাবকায় শোকাকুল বিধবাগণের করুণ ক্রন্দনে অর্ভুন নিতান্ত মর্মব্থা অনুভব করিতে 
লাগিলেন । পুত্রশোকসন্তপ্ত মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বসুদেবের মুখে 
শুনিলেন যে, কৃষ্ণ মহাপ্রয়াণের পূর্বে তাঁহাব পিতাকে বলিয়া গিয়াছেন-_“আমাদের বংশের 
এই বিপত্তির সংবাদ পাইলে অঞ্জুন নিশ্চয়ই দ্বারকায় আসিবেন | তিনি যাহা কর্তব্য তাহা 
করিবেন | তিনি চলিয়া গেলেই সমুদ্র এই পুরীকে গ্রাস করিবে | 
যোইহং তমর্জুনং বিদ্ধি যোহঞ্জুনঃ সোহহমেব তু । মৌ ৬২১ 
_যেই আমি সেই অঞ্জন, যেই অর্জুন সেই আমি 1 
বসুদেবের মুখে কৃষ্ণের অস্তিম বাক্য শুনিয়া শোকাকুল অঞ্জন বসুদেব ও অমাত্যবর্গের 
নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি বৃ্ণিকুলের আবালবদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলকে লইয়া হস্তিনায় 
যাত্রা করিবেন । ইন্দ্প্রস্থে তিনি যদুবংশীয় শিশু কৃষ্ণপৌত্র বজবকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন । সেই দিন হইতে সপ্তম দিবসে যাত্রা করা হইবে, ইহা স্থির হইল | পরের দিন 
বসুদেব মহাপ্রয়াণ করিলেন | দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা পতির সহিত চিতারোহণ 
করিয়া আত্মাহুতি দিলেন । যদুবংশীয় নিহত ব্যক্তিগণের দাহক্রিয়া ও শ্রাদ্ধশাস্তি প্রভৃতি কৃত্য 
সমাপন করিয়া সপ্তম দিবসে সকলকে সঙ্গে লইয়া অর্জুন রথারোহণে হস্তিনায় যাত্রা 
করিয়াছেন ৷ অর্জুনের যাত্রার পবক্ষণেই সমুদ্র দ্বারকাপুরীকে গ্রাস করিল ।* 
অর্জন পঞ্চনদ-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদল 
গোপালক দস হাতে লাঠি লইয়া অনেক যাদববিধবাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল । 
অর্জুন কিছুসংখ্যক দস্যুকে হত্যা করিলেন কিন্তু সেই দস্যুদলকে সম্পূর্ণ পরাভূত কবিতে 
পারিলেন না। তিনি সমস্ত দিবাস্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি বিস্মৃত হইয়াছেন । কোনক্রমে 
হৃতাবশিষ্ট মহিলাগণকে লইয়া তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। 
বজ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও অব্ররের ভাযগিণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন । কৃষ্ণভাাঁ 
রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জাম্ববতী অগ্নিপ্রবেশে প্রাণত্যাগ করিলেন, আর 
সতাভামা প্রমুখ দেবীগণ তপস্যার নিমিত্ত অরাণ্য যাত্রা করিলেন । বজ্কে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা 
করা হইল এবং সমাগত পুরুষগণকে বজ্র অধীনে যথাযোগ্য পদে নিয়োগ করা হইল ।* 
তারপর অঞ্জুন বদরিকাশ্রমে যাইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ব্যাসদেবের চরণ বন্দনা করিলে পর 
ব্যাসদেব অঞ্জুনের মলিন আকৃতি দেখিয়া কারণ জানিতে চাহিয়াছেন । অর্জুন কাঁদিতে 
কাঁদিতে যদ্ুবংশের সকল ঘটনা ও কৃষ্ণ বলরামাদির দেহত্যাগের সংবাদ বলিয়া পঞ্চনদে 
যষ্টিধারী দস্যুদের নিকট আপনার পরাভবের কথা বিবৃত করিলেন । মহর্ষি তাঁহাকে সঙ্গেহে 
সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন__“পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া কষ্ণ অন্তহিত হইয়াছেন, তুমিও 
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দেবগণেৰ তুষ্টিব নিমিত্ত মহৎ কর্ম সম্পন্ন কবিযাছ । এখন তোমাদেব কাজ শেষ হইল, 
মহাপ্রযাণেব সময নিকটবর্তী । 

এবং বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ প্রাতিপত্তিশ্চ ভাবত । 

ভবস্তি ভবকালেষু বিপদ্যন্তে বিপর্যয়ে ॥ মৌ ৮৩২ 
__বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সকলই এইভাবে প্রযোজনকালে ঈশ্ববেব দ্বাবা প্রেবিত হয, 
আব্যব ঈশ্ববেচ্ছাবশতঃ প্রয়োজন শেষ হইলেই এইগুলি লোপ পায | (সুতবাং দিব্যাস্ত 
প্রতিভাত হয নাই বলিযা দুঃখিত হইও না।) 

ব্যাসদেবেব সাস্ত্বনাবচনে অর্জনেব মোহ অপগত হইল, তিনি স্বস্থ হইলেন ৷ এবাব 

যুধিষ্ঠিব মহাপ্রস্থানে যাত্রা কবিযাছেন। ভ্রাতৃগণ এবং কৃষ্ণাও তাহাব অনুগমন কবিলেন । 
অর্জুন তাঁহাব গাণ্ডীব ও তৃণীবদ্ধয ত্যাগ কবেন নাই | লৌহিত্যসাগবেব তীবে উপস্থিত হইলে 
অগ্নিদেবেব সহিত পাণগুবগণেব সাক্ষাৎকাব হইল । গাণ্ডীব ও তৃণীবদ্ধব বক্ণদেবকে প্রত্যর্পণ 
কবিতে অগ্নিদেব পাগুবগণকে আদেশ কবিলেন । ভ্রাতগণেব অনুবোধে অঞ্জুন সেই 
বস্তৃগুলিকে সমুদ্রে বিসর্জন দিযাছেন | 

(অতঃপব মহাপ্রস্থান বিষষে যুধিষ্ঠিব-চবিত্র দ্রষ্টব্য ) 
পথিমধ্যে কৃষ্ণা, সহদেব ও নকুলেব পতনেব পব অর্জনেব পতন ঘটিল | কি দোষে 
অজ্জনেব পতন ঘটিযাছে-_ভীমসেন যুধিষ্ঠিবকে এই প্রশ্ন কবিলে যুধিষ্ঠিব বলিযাছেন যে 
অঞ্জুন এক দিনে শত্রবর্গকে নিঃশেষ কবিবেন, এই প্রতিজ্ঞা কবিযাছিলেন | তিনি প্রতিজ্ঞা 
বক্ষা কবিতে পাবেন নাই , আব তিনি নিজেকে সবশ্রেষ্ঠ ধনূর্ধব বলিযা মনে কবিতেন | এই 
অহঙ্কাবও তাঁহাব পতনেব কাবণ ৷ এই পতনই অঞ্জনেব মহাপ্রস্থান | 

মহাবাজ পাণ্ড যে আকাঙক্ষায তৃতীযবাব পুত্রমুখ দর্শনে নিমিত্ত ব্যগ্র হইযাছিলেন 

অঞ্জুন স্বর্গত পিতাব সেই আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে পূর্ণ কবিযাছেন | তিনি যেবপ যোগী, 
সেইবপ ভোগী | তাঁহাব চবিত্রে ত্যাগশীলতাও কম নহে । বীর্যশুক্কা কৃষ্তাকে লাভ কবিযাও 
মাতৃবাক্যে অপব ভ্রাতৃগণকে কৃষ্ণা পতিত্বভাগী কবিযাছেন, কিছুমাত্র আপত্তি কবেন নাই । 
সুদর্শন মহাবীব এই পুকষসিংহেব জন্মান্তবীয তপস্যাবত্তান্ত একাধিক মহাপুকষেব মুখে 
কীর্তিত হইযাছে । শৈশব হইতেই তাঁহাব একাগ্রতা ও অধ্যবসায লক্ষ্য কবা যায । কৃষ্ণের 
সহিত তীহাব মধুব সম্বন্ধ, তিনি কৃষ্ণগতপ্রাণ | তীঁহাব সমস্তই যেন মহাপুকষ কৃষ্ণে 
সমর্পিত । অনেক স্থলেই তাঁহাকে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিযা মনে কবা যায । তীহাব 
জীবনেব ঘটনাসমূহ যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্মযকব | তিনি মিতভাষী এবং গুকজনেব প্রতি 
ভক্তিশীল, কোন অবস্থাতেই তাঁহাব ওদ্বত্য প্রকাশ পায নাই । স্থিব ধীব ও গম্তভীবপ্রকৃতি এই 
বীবপুকষ কর্মেব দ্বাবাই যেন তীহাব সঙ্কল্প প্রকাশ কবেন । ভীম্ম, বিদ্বব, দ্রোণ, ধৃতবান্ট্, 
দুযোধিন প্রমুখ সকলেই তাঁহাকে সমীহ কবিযা চলিতেন । কাঁহাবও মুখে তীহাব নিন্দা শোনা 
যায না । বাহুবলে, বুদ্ধিবলে ও শস্ত্রবলে তিনি অনন্যসাধাবণ | বাহুবলে তিনি ভীমেব সমান 
না হইলেও বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতা ভীম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ | তাঁহাব “জিষু' নামটি সার্থক ৷ আচার্য 
দ্রোণেব শ্রেষ্ঠ শিষ্য, পিতামহ ভীম্মেব প্রিফতম পৌত্র, পাগুবপক্ষেব সর্বশ্রেষ্ঠ এই বীবপুকষেব 
হৃদয়ে কোমলতাও কম ছিল না । মাঝে মাঝে তিনি ভক্তি এবং স্নেহে কর্তব্যবিচ্যুত হইলে 
কৃষ্ণ নানাবিধ উত্তেজক বাক্যে তীহাব চিন্তেব কোমলতা দূব কবিতেন | মহাভাবতেব 
পবমপুকব শ্রীকৃষ্ণেব সহিত তীহাকে তুলনা কবা চলে । ভগবদগীতামৃত পান কবিবাব পক্ষে 
তিনিই উপযুক্ত ভক্তিমান পুকষ । স্বযং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাব সাবথ্য স্বীকাব কবিযা তীহাকে 
সমধিক মহনীয কবিযাছেন । শ্রীমত্তগবদগীতাব শেষ শ্লোকে সঞ্জয ধূতবাষ্ট্রকে বলিযাছেন__ 
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যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পারো ধনুদ্ধিরঃ | 

তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিধ্বা নীতির্মতিম্মম ॥ 
__ যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ আছেন, সেখানে কল্যাণ, বিজয়, এশ্বর্য 
এবং নীতি নিশ্চয়ই থাকিবে__-এই আমার অভিমত | 
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২৩ সভা ৩য অ। ৫৭ ক ৯১তম অ। 

১৪ সভা ১৬শ অ। ৫৮ শাল্য ২৭।৪৩-_-৪৫ 

২৫ সভা ২৬শ ও ২৭শ অ। ৫৯ শল্য ৬২তম অ। 

২৬ সভা ৭২।৮,৯ ৬০ মৌ ১৩শ--১৫শ অ। 

২৭ সভা ৮০1৫,১৬ ৬১ শা ৮ম ও ১১শ অ। 

২৮ বন ৩৭শ অ। ৬২ শা ৪১1১৩ ও শা 8৪1৯ 

২৯ বন ৩৯শ ও ৪০শ অ। ৬৩ অস্থ ৮১তম অ। 

০০ বন ৪৬।৫৫-৫৯ ৬৪ ঘ্ৌ ৬ষ্ঠ ও ৭ম অ। 
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৩৩ বন ১৪১।৭।বি ২২০ ৬৭ মহাপ্র ২২১ 


১৭৭ 


নার়ানা 


নকুল চতুর্থ পাগুব | তিনি মাত্রী দেবীর জোষ্ঠ পুত্র | পাণ্ডুর নিদেশে নিয়োগ প্রথায় কৃস্তী 
দেবীর তিনটি পুত্র লাভ করার পর একদিন নির্জনে পাণ্ডুর দ্বিতীয়া ভার্যাঁ মাত্রী স্বামীর নিকট 
আপন মাতৃত্বের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি স্বয়ং কুত্তীর নিকট দেবাহানের 
মন্ত্র প্রার্থনা করিলে পাছে কুস্তী তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষা করেন, এই ভয়ে কুস্তীকে কিছু না 
বলিয়া পাণ্ডর নিকটই তিনি তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন । পাণ্ড এই বিষযে নির্জনে 
কুস্তীকে অনুরোধ করিলে পর কুস্তী মাদ্রীকে মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। মাদ্রী সেই মন্ত্রে 
অশ্বিনীকুমাবদ্বয়কে আহ্বান করিয়া তীহাদের প্রসাদে দুইটি যমজ পুত্র লাভ করিলেন । 
শতশৃঙ্গবাসী ঝষিগণ সেই দুইটি পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন__নকুল ও সহদেব | তাঁহাদের 
জন্ুমুহূর্তে দৈববাণী শোনা গেল-_ 

সত্তবরূপগুণোপেতৌ ভবতোহত্যশ্িনাবিতি । আদি ১২৪।১৮ 

-__এই সন্তানদ্বয় শক্তি-সামর্ঘ্যে, রূপে ও গুণে অশ্বিনীকুমারকেও অতিক্রম করিবেন | 

পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়াছেন, মাদ্রীও স্বামীর চিতারোহণে সহমৃতা হইয়াছেন | শতশৃঙ্গবাসী 
মুনিখষিগণ কুস্তী ও পঞ্চ পাগুবকে হস্তিনায় ভীক্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করিয়া 
গিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্রই পাগুবগণের ক্ষত্রোচিত সংস্কারাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । আচার্য্য কূপ ও আচার্য্য দ্রোণ ছিলেন পাগুবগণের শস্ত্রগুর | নকুল ও 
সহদেব অতিশয় সুদর্শন পুরুষ ছিলেন । নকুলের আকৃতি সম্বন্ধে জানা যায়__ 


বপেণাপ্রতিমৌ ভুবি । আদি ৬৭।১১১ 

শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ | সভা ৬৫1১২ 
শ্যামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছাল ইবোখিতঃ | 

ব্যুঢোরস্কো মহাবাহুর্ণকুলঃ ... ... ॥ বন ৩১২১২৩ 

সুকুমারশ্চ শূরশ্চ দর্শনীয়ঃ সুখোচিতঃ । বি ৩।১ 

মনুষ্যলোকে সকলে সমোহস্তি 

যয়োর্ন রূপে ন বলে ন শীলে ॥ বি ৭১১৬ | আশ্র ২৫।৮ 


_ পৃথিবীতে নকুলের তুল্য সুপুরুষ ছিলেন না । তিনি শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতাক্ষ, সিংহস্কন্ব 
ও মহাভুজ | শালবৃক্ষের মত উন্নত তাঁহার দেহ, তাঁহার বক্ষ-স্থল দৃঢ় ও প্রশস্ত । রূপে, বলে 
ও চরিত্রে তিনি অনুপম | তিনি সুকুমার, শুর ও দর্শনীয় । খুব দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে 
অনত্যস্ত | পরস্তু দেখা যায়, যুধিষ্টিরের সঙ্গে তিনিও প্রভূত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং 
ছায়ার ন্যায় জ্ঞোষ্ঠভ্রাতগণকে অনুসরণ করিয়াছেন । 

তিনিও দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে শতানীক'-নামক পুত্র লাভ 
করিয়াছিলেন ।১ 


১৭৮ 


নকুল চেদিরাজ শিশুপালের কন্যা (ধৃষ্টকেতুর ভগিনী) করেণুমতীকেও ভাযাত্বে গ্রহণ 
করেন এবং তীহার গর্ভে 'নিরমিত্র'-নামক পুত্র লাভ করেন ।+ 
যুধিষ্টিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্বে নকুল পশ্চিমাভিমুখে দিখিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন । 
দশার্ণ, ত্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া তিনি প্রচুর ধনরত্ব আহরণ করিয়াছেন ।* 
সভাপর্বে দৃ'তত্রীড়ায় যুধিষ্ঠির তীহাকে পণ রাখিয়া হারিলেও তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন 
নাই । পুনদূতের পর ভীম, সহদেব প্রভৃতির দারুণ প্রতিজ্ঞার পর নকুলও প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন-__'দুযোধনের প্রীতির নিমিত্ত যাহারা আজ অতি অসভ্যের মত কথা বলিতেছে 
এবং আচরণ করিতেছে, তাহাদের অনেককেই আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব' ।* 
বনে যাইবার সময় নকুল দেহকে ধুলিধূসরিত করিয়াছিলেন । তীহার উদ্দেশ্য ছিল-__ 
নাহং মনাংস্যাদদেয়ং মার্গে স্ত্রীণামিতি প্রভো । সভা ৮০।১৮ 
_আমি যেন পথিমধ্যে স্ত্রীলোকের মনোহরণ না করি। 
অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত হইলে বিরাটনগরে নকুল কি উপায়ে আত্মগোপন 
করিবেন-_যুধিষ্ঠিরের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নকুল বলিয়াছেন__ 
অশ্ববন্ধো ভবিষ্যামি বিরাটনৃপতেরহম্‌ । 
সর্ববথা জ্ঞানসম্পন্নঃ কুশলঃ পরিরক্ষণে ॥ ইত্যাদি । বি ৩।২-৬ 
--আমি বিরাটনৃপতির অশ্বের তত্বাবধানে নিযুক্ত হইব । আমি অশ্ববিদ্যায় এবং অশ্বরক্ষণে 
অভিজ্ঞ । আমি নিজেকে 'গ্রন্থিক' নামে পরিচয় দিব । (পগ্রন্থিক - অশ্বিনীকুমার, তীহাদের পত্র 
বলিয়া পিতার উপাধিগ্রহণ |) কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব__আমি যুধিষ্টিরের 
অশ্বাধ্যক্ষ ছিলাম । আমি আত্মগোপন করিয়া সর্বতোভাবে মংস্যরাজের প্রীতি উৎপাদন 
কবিব । 
যুধিষ্ঠির নকুলের গুপ্ত নাম রাখিলেন-_জয়ংসেন ।" যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশের পর সর্বশেষে 
নকুল মংস্যরাজের ঘোড়াগুলি দেখিতে দেখিতে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন । মতস্যরাজ 
তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব পরামর্শ অনুসারেই তিনি আত্মপরিচয় দিয়া নৃপতি 
কতৃক সৎকৃত হইয়া অশ্বাধ্ক্ষরূপে নিযুক্ত হইলেন | 
বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হইলে পর কুরুসভায় শাস্তির দূতরূপে কৃষ্ণের 
যাত্রাকালে নকুল কষ্ণকে বলিতেছেন-__ 
স ভবান্‌ কুরুমধ্যে তং সাস্তবপূর্বং ভয়োত্তরম্‌ । 
ব্ুয়াদ্‌ বাক্যং যথা মন্দো ন ব্যথেত সুযোধনঃ ॥ উ ৮০।১১ 
শ্রোতা চার্থস্য বিদুরস্ত্ঞ্ণ বক্তা জনান্দিন | 
কমিবার্থং নিবর্তত্তং স্থাপয়েতাং ন বর্ধানি ॥ উ ৮০১৮ 
__হে জনার্দন, তুমি কৌরব-সভায় প্রথমতঃ শাস্তির প্রস্তাব করিয়া পরে এরূপভাবে 
ভীতিজনক বাকাও বলিবে, যাহাতে সুযোধন ব্যথিত না হন । তুমি বক্তা, আর বিদুর শ্রোতা, 
এই অবস্থায় বিনষ্টকল্প কি প্রয়োজন সাধিত না হইতে পারে ? আমাদের হত রাজ্যের প্রাপ্তি 
এবং দুযেধিনের দুরভিসন্ধির উপশম-_সকলই তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর । 
নকুল খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন না । যুদ্ধে কোথাও তিনি উল্লেখযোগ্য বীরত্ব প্রকাশ করিতে 
পারেন নাই। কর্ণের সহিত এবং কর্ণপূত্র বৃষসেনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি 
রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন ।" 
নকুলের শঙ্খের নাম ছিল-_সুঘোষ' |" তাঁহার রথের ঘোড়াগুলি কাম্বোজ-দেশীয় এবং 


শুক্রবর্ণ ।* রহ 


মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর নকুলও নির্বিপ্ন যুধিষ্ঠিরকে সান্তনা দিতেছেন । গাহ্স্থ্য-ধর্মের 
ংসা করিয়া পরিশেষে তিনি বলিতেছেন-_“মহারাজ, তুমি সুগৃহস্থ হও, ধর্মসঙ্গত কার্যই 
করিয়াছ, কেন অনুশোচনা করিবে £ ন্যায়পথে থাকিয়া ক্ষাত্রধর্মে পৃথিবী জয় করিয়াছ । 
এখন রাজ্য শাসন কর, সপাত্রে দান কর, স্বর্গলোকে তোমার গতি হইবে' 1১৭ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের তন্বাবধান, কর্মচারিবর্গকে বেতন দেওয়া 
এবং তাহাদের কাজ-কর্মের দেখাশোনা প্রভৃতি ব্যাপারে নকুলকে নিয়োগ করিয়াছিলেন ।৯১ 
মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী ও সহদেবের পতনের পরে নকুল পতিত হইলে ভীম 
যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন-__ 
যোহয়মক্ষতধন্মাত্মা ভ্রাতা বচনকারকঃ । 
বপেণাপ্রতিমো লোকে নকুলঃ পতিতো ভুবি ॥ মহাপ্র ২১৪ 
__যাহার ধর্ম কোথাও ক্ষুপ্র হয় নাই, যিনি তোমার আক্ঞাপালনকারী, জগতে যাহার রূপ 
অতুলনীয়, এই সেই নকুল ভূমিতলে পতিত হইয়াছেন । 
যুধিষ্ঠির বলিলেন__'নকুল মনে করিতেন, তাহার ন্যায় বপবান্‌ আর কেহই নাই । এই 
অহক্কারই তাহার পতনের কারণ । 
নকুলের চরিত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা দেখা যায় না। তিনি অতিশয় শাস্তপ্রকৃতি ও 
মিতভাষী | জোষ্ট ভ্রাতার প্রতি তাহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল | তিনি কখনও 
জ্যেষ্ঠের কোন আচরণের সমালোচনা করেন নাই । 
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১৮০ 


সহদেব 


পঞ্চম পাণ্ুব সহদেব মাত্রী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র । নকুল ও সহদেব যমজ সস্তান | 
সহদেবও নকুলের ন্যায় সুপুরুষ ছিলেন | তিনিও দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দ্রৌপদীর গর্ভে “শ্রুতকর্ম'-নামে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল ৷ মদ্ররাজদুহিতা বিজয়া 
রি রর লাক রান 
'সুহোত্র' । সহদেবের অপর এক ভাযাঁ ছিলেন 
রা 
শূরসেন, মৎস্য, পাণ্তয প্রভৃতি বহু দেশ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ব আহরণ করিয়াছিলেন ।* 
রাররনাডে তের ভিাদে বুনি রাধার জার রিডার ডিল লিগাদ 
একদল নৃপতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া ভীম্ম ও যুধিষ্টিরকে অশ্রাব্য ভাষায় তিরস্কার করিলেন । 
এই ব্যাপারে সহদেব স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি সরোষে বলিয়াছেন__ 
প্জ্যমানং ময়া যো বঃ কৃষ্ণং ন সহতে নৃপঃ | 
সর্বেবষাং বলিনাং মৃদ্ধিন ময়েদং নিহিতং পদম্‌ ॥ সভা ৩৯।২ 
--আমরা কৃষ্ণকে পূজা করিয়াছি। যাহারা কৃষ্ণের পূজায় অসহিষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, 
সেইসকল শক্তিমান্দের মাথায় লাথি মারিতেছি। 
এই সময়োচিত দর্প প্রকাশ করিয়া সহদেব সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন । 
দ্যুতত্রীড়ায় যুধিষ্টিরের শোচনীয় পরাজয়ের পর কৌরব-পক্ষের অশ্লীল উক্তি শুনিয়া 
নিন রন যে, রণক্ষেত্রে শকুনিকে তিনি সবংশে নিধন 
€ | 
কুস্তী দেবী সহদেবকে সমধিক স্নেহ করিতেন । হৃতরাজ্য পাণডবগণের বনযাত্রা-কালে 
সহদেবকে তিনি নিজের কাছেই রাখিতে চাহিয়াছেন। পরস্তু জ্যেষ্ট ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের 
ভয়ে সহদেব মাতৃবাক্য পালন করেন নাই।* অরণ্যযাত্রার সময় ক্ষোভে, লজ্জায় ও 
অপমানে সহদেব অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া নিজের মুখমগুলকে কালিমালিপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার 
উদ্দেশ্য--কেহ যেন আজ এই মুখখানি দেখিতে না পায়__ 
ন মে কশ্চিদ্‌ বিজানীয়ানুখমদ্যেতি ভারত | সভা ৮০১৭ 
শস্ত্রবিদ্যায় সহদেবও আচার্য কূপ ও আচার্য দ্রোণের শিষ্য ছিলেন । 
বড় যোদ্ধা বলিয়া তাঁহার কোন খ্যাতি ছিল না। পরস্তু শাস্তরবিদ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের 
খ্যাতি ছিল । যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন-__ 
অয়ং ধমন্‌ সহদেবোহণুশাস্তি 
লোকে হ্যস্মিন পণ্ডিতাখ্যাং গতশ্চ | সভা ৬৫।১৫। মহাপ্র ২৮ 
__-এই সহদেব ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দেন এবং ইনি এই পৃথিবীতে পণ্ডিত নামে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন । 


১৮১ 


দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর বিরাটপুরীতে এক বৎসর অজ্জাতভাবে বাস করিতে 
পাণুবগণ স্থির করিয়াছেন । সহদেব কি উপায়ে আত্মগোপন করিবেন__যুধিষ্ঠিরের এই 
প্রশ্নের উত্তরে সহদেব বলিয়াছেন “আমি বিরাটরাজার গোধনের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 
হইব । গরুর শুভাশুভ-লক্ষণ পরীক্ষা করিতে আমি অভিজ্ঞ | আমি বৃষের মৃত্রের আঘ্বাণের 
দ্বারাই তাহাদের প্রজনন-সামর্ঘ্ের বিষয় বুঝিতে পারি | আমি “তস্তিপাল'_এই নাম প্রকাশ 
করিয়া নিপুণভাবে আত্মগোপন করিব | €তস্তি - গরু বাঁধিবার দড়ি | অন্য অর্থে তত্তি - 
বাক । তস্তিপালঃ - বাক্যপালক | নীলকণ্ঠটাকা বি ৩।৯) আপনি কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবেন 
না।: 

নিজেদের মধ্যে গোপনে কথাবার্তা বলিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির সহদেবের গুহ্য নাম 
রাখিলেন-__-'জয়দ্বল' ।' অতঃপর যুধিষ্ঠির, ভীম এবং দ্রৌপদীর প্রবেশের পরেই সহদেব 
বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন । তিনি গোপোচিত পৌষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া প্রবেশ 
করিয়াছিলেন | বিরাট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোপজনের ভাষায় বলিয়াছেন যে, 
তিনি বৈশ্য এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অসংখ্য গোধনের অধিকর্তা ছিলেন । তাঁহার রাজোচিত 
আকৃতি দেখিয়া বিরাট-রাজা তাঁহার এই কর্ম নিতান্ত বিসদৃশ মনে করিয়াও 
বলিয়াছেন-_'আমার সমস্ত গোধন ও গোপালকগণকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম । 
তুমিই প্রধানরূপে তাহাদের দেখাশোনা করিবে' |” 

ভীমের অপেক্ষাও সহদেবের চরিত্র ছিল উগ্র। শাস্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের 
হস্তিনা-যাত্রার পূর্ব মুহুর্তে সহদেব কৃষ্ণকে বলিয়াছেন__ 

যদেতৎ কথিতং রাজ্ঞা ধন্ম এষ সনাতনঃ । 
যথা চ যুদ্ধমেব স্যান্তথা কার্যামরিন্দম | ইত্যাদি । উ ৮১।১-৪ 

__হে শত্রুনাশন, মহারাজ (যুধিষ্ঠির) যাহা বলিলেন তাহা ধর্মসঙ্গত, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
যাহাতে অবশ্যই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তুমি সেই ব্যবস্থা করিবে | যদি কুরুগণ পাগুবদের সহিত 
সন্ধি করিতে চান, তথাপি তুমি যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবে ৷ দুযেধিনকে বধ না করা পর্যস্ত 
পাঞ্চালীর অপমানজনিত আমার ক্রোধ শান্ত হইবার নহে । ভীম, অর্জুন এবং ধর্মরাজ 
ধর্মপথে থাকিলেও আমি ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া দুযোধিনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাই। 

সাত্যকি সহদেবের বাক্যকে প্রশংসা করিয়াছেন । উপস্থিত যোদ্ধাবর্গও রণকর্কশ 
সহদেবের বচনে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

যুদ্ধারস্তের অব্যবহিত পূর্বে দুযেধিনপ্রেরিত দূত শকুনিপুত্র উলুক দুযেধিন-কথিত অশ্লীল 
ভাষায় কৃষ্ঠাদি সহ পাগুবগণকে গালাগালি দিয়াছেন | সহদেব উলৃকের বাক্য শুনিয়া ক্রোধে 
অগ্নিশমা হইয়া উঠিলেন | তিনি উলুককে বলিয়াছেন-_-“রে পাপ, তোর পিতাকে বলিবে 
যে, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ না ঘটিলে আমাদের সহিত দুযেধিনাদির বিরোধ হইত 
না । বৈরপুরুষ তোর পিতাই ধৃতরাষ্ট্রের এবং তাহার নিজের বংশের সংহারক । সেই পাপাত্মা 
অকারণে নিত্যই আমাদের সহিত শত্রুতা করিতেছে । এবার সেই বৈরের মূল উৎপাটন 
রানা ইিগ রা রনারিনারের ররর 

রব | 


সহদেবের রণবাদ্য শঙ্খের নাম ছিল-_“মণিপুষ্পক' 1১ তাঁহার রথের ঘোড়াগুলি ছিল 
তিত্তির পাখীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের |১১ 

সহদেব রণক্ষেত্রে উলুক ও শকুনিকে বধ করিয়া তীহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন ।১ 
ইহা ছাড়া রণভূমিতে তাঁহার আর কোন বড় কৃতিত্ব দেখা যায় না। 


১৮২ 


যুদ্ধ জয়ের পর শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে সাস্তবনা দিতে যাইয়া সহদেব বলিয়াছেন-_“রাজন্‌ 
শুধু বাহ্য উপভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না, মনঃকল্সিত বস্তুর উপভোগ 
পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্তভাবে রাজ্যশাসন করিলেই যথার্থ ধমচিরণ হইবে । 
দধযক্ষরস্তূ ভবেন্ৃত্যুন্ত্রাক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম্‌। 
মমেতি চ ভবেনুত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্‌ ॥ ইত্যাদি । শা ১৩।৪-১০ 
_ বস্তুতে মমত্বাভিমানই সংসারে দুঃখের হেতু, আর মমত্ব পরিত্যাগই মুক্তিলাভের উপায় । 
বনে বাস করিয়াও যদি বিষয়াসক্তি শিথিল না হয়, তবে সেই বনবাস একান্তই নিক্ষল । 
ভবান্‌ পিতা ভবান্‌ ভ্রাতা ভবান্‌ মাতা ভবান্‌ গুরুঃ | 
দুঃখপ্রলাপনার্তস্য তন্মে ত্বং ক্ষস্তুমহসি ।॥ শা ১৩1১২ 
__ আপনি আমাদের পিতা, ভ্রাতা, মাতা এবং গুরু । দুঃখিত হইয়া আপনাকে যাহা বলিয়াছি, 
সেইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি'। 
এই অধ্যায়ের স্বল্পভাষণে সহদেবের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞোষ্ঠানুগত্য সমভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার পার্চররূপে (দেহরক্ষী) সহদেবকে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন ।১ 
কুত্তী দেবী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিলে সহদেব 
সমধিক ব্যথিত হইয়াছেন । পরে যুধিষ্টির সপরিবারে অরণ্যে গিয়া কুস্তী প্রভৃতিকে দর্শন 
করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় সহদেব বাষ্পপূর্ণলোচনে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন__ 
নোৎসহেহহং পরিত্যন্তুং মাতরং ভরতর্ষভ । 
প্রতিযাতু ভবান্‌ ক্ষিপ্রং তপস্তক্স্যাম্যহং বিভো । 
ইহৈব পানির তপসেদং কলেবরম্‌ ॥ আশ্র ৩৬।৩৭, ৩৮ 
__রাজন্‌, মাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার ইচ্ছা নাই । আপনি শীঘ্র চলিয়া যান । আমি এখানে 
থাকিয়াই তপস্যা দ্বারা এই দেহ ত্যাগ করিব । 
কুত্তী দেবীর নানাবিধ সন্নেহ সাস্তবনা-বচনে অগত্যা সহদেবকে হস্তিনায় যাইতে হইল । 
মহাপ্রস্থানের পথে যাজ্ঞসেনীর পতনের পরেই সহদেবের পতন ঘটিয়াছে। ভীম 
সহদেবের পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন-__ 
আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞ. নৈষোহমন্যত কঞ্চন | 
তেন দোষেণ পতিতস্তম্মাদেব নৃপাত্মজঃ | মহাপ্র ২১০ 
__ইনি কাহাকেও নিজের সদৃশ প্রাজ্ঞ মনে করিতেন না। সেই দোষেই এই রাজকুমার 
ভূপতিত হইয়াছেন । 


১ বি ৭১১৬ । আশ্র ২৫৮ ৭ বি €1৩৫ 
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১৩ শা ৪১1১৫ 


অভিমন্যু 


অংশাবতরণাধ্যায়ে বলা হইয়াছে__ 
যন্তু বচ্চা ইতি খ্যাতঃ সোমপুত্রঃ প্রতাপবান্‌ । 
সোহভিমন্যুৃহৎবীর্তিরর্জুনস্য সুতোহভবৎ ॥ আদি ৬৭১১২ 
_-সোমপুত্র বচ্চ?ি পরজন্মে অর্জনপুত্রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন । তিনিই প্রখ্যাতকীর্তি 
অভিমন্যু | 
কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা অভিমন্যুর জননী | অভিমন্যুব চেহারা ছিল অতিশয় 
বীবত্বব্যঞজক__ 
দীর্ঘবাহুং মহোরস্কং বৃষভাক্ষমরিন্দমমম্‌ | 
সুভদ্রা সুষুবে বীরমভিমন্যুং নরর্ধভম্‌ ॥ 
অভিশ্চ মন্যুমাংশ্চৈব ততস্তমরিমর্দনম্‌ | 
অভিমন্যুমিতি প্রাহুরার্জজুনিং পুরুবর্ষভম্‌ ॥ আদি ২২১।৬৬, ৬৭ 
কৃষ্ণস্য সদৃশং শৌর্যে বীর্যে রূপে তথাকৃতৌ ॥ আদি ২২১।৭৭ 
দযিতশ্চক্রহস্তস্য বাল এবাস্ত্রকোবিদঃ | বি ৭২।৮ 
__অভিমন্যুর বাহুযুগল দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং নেত্রযুগল আকর্ণবিস্তৃত | তিনি নির্ভীক 
এবং বীরপুরুষ | সেই কারণেই তাঁহার “অভিমন্যু' নামটি সার্থক | শৌর্যে, বীর্যে রূপে ও 
আকৃতিতে তিনি কৃষ্ণের সমান | বিশেষতঃ তিনি কৃষ্ণের বিশেষ স্েহভাজন | 
জন্ম হইতেই তিনি কৃষ্ণের স্নেহযত্তে প্রতিপালিত হইয়াছেন । অভিমন্যু পিতার নিকট 
হইতে সর্ববিধ শস্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন | অর্জুন তাঁহাকে শস্ত্রবিদ্যায় আপনার তুল্য দেখিয়া 
বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন । 
দ্রৌপদীর পুত্রগণও শস্ত্রবিদ্যায় অঞ্জুনকেই গুরুরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 
পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি এই কুমারগণের ক্ষত্রোচিত সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছেন ৷ কুমারগণ 
বেদবিদ্যায়ও অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন । সেই দেবোপম পুত্রগণকে দেখিয়া পাণ্ডবদের আনন্দের 
অবধি ছিল না।” 
পাণডবগণের বনবাসকালে অভিমন্যু দ্বারকায় মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন | বনবাস ও 
অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হইলে পর অভিমন্যুর সহিত বিরাটদুহিতা উত্তরার পরিণয় স্থির 
হইল । যুধিষ্টিরের প্রেরিত লোকের মুখে এই সংবাদ ও আমন্ত্রণ পাইয়া কৃষ্ণ, বলরাম প্রমুখ 
আত্মীয়-স্বজনগণ অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া মংস্যনগরে উপস্থিত হইয়াছেন | মহাসমারোহে 
উত্তরা ও অভিমন্যর বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল ।' 
যুদ্ধারস্তের পূর্বে দুষেধিন স্বপক্ষ ও পরপক্ষের রথী ও মহারথিগণের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে 
পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলে পর এই প্রসঙ্গে পিতামহ বলিয়াছেন__ 


দ্রৌপদেয়া মহারাজ সর্বেব পঞ্চ মহারথাঃ | 
১৮৪ 


অভিমন্যুন্মহাবাহু রথযৃথপযুথপঃ | 
সমঃ পার্থেন সমরে বাসুদেবেন চারিহা | 
লব্বাস্ত্রশ্চত্রযোধী চ মনস্বী চ দৃঢব্রতঃ ॥ উ ১৬৯।১-৩ 
-__মহাবাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রই মহারথ | মহাবাহু অভিমন্যু মহামহারথ | সমরে এই 
শত্ুহস্তা অজুন এবং বাসুদেবের সমান । ইনি অস্ত্রবিদ্যায বিশেষ অভিজ্ঞ এবং নানাবিধ 
কৌশলজ্ঞ | ইনি মনস্বী এবং দৃঢ়সঙ্কল্প | 
সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অভিমন্যুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্কীতাঃ পাগুবেষু চ যে গুণাঃ। 
অভিমন্যৌ কিলৈবস্থা দৃশ্যন্তে গুণসঞ্চয়াঃ ॥ 
যুধিষ্ঠিরস্য ধৈর্যোণ কৃষ্ণস্য চরিতেন চ। 
কর্মভির্ভতীমসেনস্য সদৃশো ভীমবর্্মণঃ ॥ 
ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ শ্ুতেন চ। 
বিনয়াৎ সহদেবস্য সদূশো নকুলস্য চ ॥ দ্রো ৩৩।৮-১০ 
__ কৃষ্ণ এবং পাগণ্ডবগণের চরিত্রে যে-সকল গুণ প্রকটিত, সেইসকল গুণ অভিমন্যুতে 
বিদ্যমান । ধৈর্ষে তিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, চবিত্রে কষ্ছের ন্যায়, কর্মে ভীমকর্মা ভীমসেনের 
ন্যায়, রূপে বিক্রমে ও বিদ্যায় ধনঞ্জয়ের ন্যায়, বিনয়ে নকুল ও সহদেবের ন্যায় । 
বর্ণিত দুইটি পরিচয় হইতেই জানা যাইতেছে__এই অল্পবয়স্ক অদ্ভুতকমা পুরুষসিংহ 
মহাবীর, সুদর্শন, বিদ্বান ও সচ্চরিত্র | 
যুদ্ধের ত্রযোদশ দিবসে * আচার্য দ্রোণের পরামর্শে দুঘেধিন সংশপ্তকগণের দ্বারা 
অর্জুনকে যুদ্ধের আহান জানাইলেন । তাঁহাদের আহানে অঞ্জুনকে দক্ষিণ সমরাঙ্গণে যাইতে 
হইল | এই অবসরে সেনাপতি আচার্য চক্রব্যহ নিমণি করিয়া সেনাসন্নিবেশ করিয়াছেন । 
কর্ণ, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, দুযেধিন, দ্রোণাচার্য, অশ্বথামা ও জয়দ্রথ__এই সপ্তরখী এই ব্যুহে 
অবস্থান করিয়া পাগুবপক্ষের অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন । আচার্য দ্রোণের 
বিক্রম ও চতক্রব্যহের দুর্ভেদ্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া বিপন্ন যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে 
বলিলেন-__'বগস, অর্ভুন, কৃষ্ণ, প্রদ্যুন্ন এবং তুমি-__এই চারিজন ব্যতীত চক্রব্যুহ ভেদ 
কবিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই । অর্জুন ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে তিরস্কার 
না করেন, সেই উপায় কর । 
অভিমন্যু বলিলেন-__“আমি পিতার নিকট হইতে চক্রব্যুহ ভেদ করিবার কৌশল শিক্ষা 
করিয়াছি, কিন্তু সন্কটমুহুর্তে ব্যহ হইতে বাহির হইবার কৌশল শিক্ষা করি নাই” । 
এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীম বলিলেন,_'বৎস, তুমি ব্হপ্রবেশের পথ করিয়া 
দিলেই আমরা ব্যহমধ্যে প্রবেশ করিব । 
জ্যেষ্ঠতাতগণের আশ্বাসবাণীতে তরুণ অভিমন্যু পরম উৎসাহে দ্রোণের ব্যুহ ভেদ করিয়া 
ব্যহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার বিক্রমে অসংখ্য শত্রুসৈন্য প্রাণ হারাইল | সপ্তরথীর 
প্রত্যেকেই তাঁহার ক্ষিপ্রহস্ততায় আপনাদিগকে বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন । 
মহাদেবের বরে সেইদিন জয়দ্রথ অজেয় হইয়া ব্যুহের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন । ভীম, 
সাত্যকি, খৃষ্টদ্যুন্ন প্রমুখ বীরগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অভিমন্যুর সাহায্যার্থে ব্যুহমধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারিলেন না। 
একাকী যুদ্ধ করিতে করিতে এই পুরুষসিংহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন । দ্বোণ, 


১৮৫ 


কর্ণ প্রমুখ বীরগণ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া অতিক্রোধে একই সঙ্গে এই বীরের উপর 
আক্রমগ চালাইলেন । 

অভিমন্যুর খড়গ, ধনু বর্ম প্রভৃতি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল । দুঃশাসনপুত্র তাঁহার সারথি এবং 
অশ্বগুলিকে গদার আঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলে অভিমন্যু অগত্যা তীহার সহিত গদাযুদ্ধে 
প্রবত্ত হইয়াছিলেন । দুঃশাসনপুত্র তাহার মাথায় ভীষণ আঘাত করিলে এই বীর ভূ্পতিত 
হইলেন, আর উঠিলেন না।" 

অভিমন্যুর মৃত্যুকালে তাহার পুত্র পরিক্ষিৎ মাতৃগরে ছিলেন। 


১ আদি ২২১ তম অ। 
২ বি ৭২ তম আ। 
» দ্রো৩ত২শ অ। 

লি দা লিও) 


১৮৬ 


ঘটোত্কচ 


ভীমসেনেব প্রথমা ভাযা হিডিম্বাব গর্ভজাত পুত্রের নাম “ঘটোৎকচ' | ঘটোতকচের 

আকৃতি অতি ভীষণ-- 

প্রজজ্ঞে রাক্ষসী পূত্রং ভ ্ 

বিরূপাক্ষং মহাবক্রুং শঙ্কুকর্ণং বিভীষণম্‌ ॥ 

ভীমনাদং সুতাশ্রোষ্টং তীক্ষদব্্রং মহাবলম্‌ ॥ 

ইত্যাদি । আদি ১৫৫।৩১-৩৯ | দ্রো ১৭৩ তম অ। 

__রাক্ষসী হিডিম্বার এই পুত্রটির নেত্রদ্য় বিরূপ, মুখ অতি বিশাল, কর্ণদ্বয় তীক্ষাগ্র ও স্তব্ধ, 
কণ্ঠবর অতি ভয়ঙ্কর, ঠোঁট দুখানি তাত্রবর্ণ, দাঁতগুলি অতি তীক্ষ, নাসিকা অতি দীর্ঘ, জানু 
ও গুল্ফের মধ্যবর্তী মাংসপেশী বক্র এবং অতি মাংসল, বক্ষঃস্থল অতি কঠিন ও প্রশস্ত ৷ 
ভয়ানক বেগবান ও বলশালী এই বীর জন্নমুহুর্তেই যুবকের ন্যায় পুষ্টাঙ্গ হইয়া উঠিলেন । 
ইহার মস্তক ঘটের নায় এবং কচ-(কেশ) শুন্য ছিল বলিয়া মাতাপিতা নাম 
রাখিলেন__ঘটোৎকচ । 

'প্রয়োজনমত আমাকে স্মরণ করিলেই আমি পিতৃগণের সমীপে উপস্থিত হইব'_-এই 
কথা বলিয়া ঘটোৎকচ পিতামহী, মাতা, পিতা ও পিতৃব্যগণকে প্রণাম করিয়া উত্তর দিকে 
চলিয়া গেলেন |; 

বনবাসকালে বিপদে পড়িযা যুধিষ্ঠির ঘটোৎকচকে স্মরণ করিবামাত্র ঘটোৎকচ তাঁহার 
অনুচর অনেক রাক্ষসকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং গন্ধমাদন-পর্বতে দ্রৌপদীকে বহন 
করিয়া চলিয়াছেন । তাঁহাব অনুচরবর্গও যুধিষ্টিবের সহগামী ব্রাহ্মণগণকে বহন করিয়াছে ।* 

কখন কিরূপ সাহায্যের প্রয়োজন ঘটে, এইহেতু ঘটোৎকচ বনবাসী পাগুবগণের সহিত 
বাস করিতেছিলেন। পাগুবগণ তীহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন ।" 

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ঘোররূপ এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসসেনা সহ ঘটোতকচ পিতৃগণের 
রানার উরি রারিরা। রানের বার ছি বা ্রস্তরখণ্ড ও 
বৃক্ষকাণ্ড । 

শুলমুদগরধারিণ্যা শৈলপাদপহস্তয়া । 

রক্ষসাং ঘোররূপাণামৌক্ষহিণ্যা সমাবৃতঃ ॥ দ্রো ১৫৪।৬১ 
__ঘটোৎকচের রথ ও ধবজের বর্ণনায় দেখিতে পাই-_তীহার রথখানি ইস্পাত দ্বারা নির্মিত, 
ভল্লুকের চর্মে আবৃত, মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান, এবং হস্তী নহে, অশ্বও নহে-_অথচ 
হস্তিসদৃশ বাহনের দ্বারা বাহিত । তাঁহার ধ্বজে গৃধরাজ বিরাজিত । গৃধরাজের নেত্রদ্বয় 
বিশাল এবং পাখা ও পদদ্বয় চঞ্চল । গৃধরাজ অনবরত চীৎকার করিতেছে । ধ্বজের 
পতাকাটি রক্তের দ্বারা রঞ্জিত ।' 

অশ্বখামা, কর্ণ, দুর্যোধন প্রমুখ বীরগণ পুনঃ পুনঃ ঘটোতকচের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 


১৮৭ 


হইয়াছেন । ভীমসেনের পরম শত্রু 'অলায়ুধ্নামক রাক্ষস ঘটোৎকচের দ্বারা নিহত হইলে 
দূযেধিন আপনার জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।" 
ঘটোতকচ নানাবিধ মায়া অবলম্বন করিয়া রাত্রিকালেও অস্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিতে 
বিশেষ পটু ছিলেন । মহাযুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে রাত্রিকালে তাঁহার নানাবিধ যুদ্ধকৌশলে 
কৌরবসেনা “ত্রাহি ত্রাহি" চীৎকার করিতে লাগিল | মহাবীর কর্ণ পর্যস্ত ঘটোৎকচের নিক্ষিপ্ত 
অস্ত্রশস্ত্রে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন । দুযেধিন-প্রমুখ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের কাতর প্রার্থনায় 
কর্ণ তাঁহার বাসবদত্তা একবীরঘাতিনী বৈজয়ন্তী-শক্তি (অর্জনের বধের নিমিত্ত সযত্ে 
রক্ষিতা) নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন | সেই শক্তি ঘটোৎকচের মর্মস্থলে বিদ্ধ হইলে 
পব--_ 
পতদ্রক্ষঃ ম্বেন কায়েন তৃর্ণ- 
মতিপ্রমাণেন বিবদ্ধতা চ। 
প্রিয়ং কুর্ববন্‌ পাগুবানাং গতাসু-_ 
রক্ষৌহিণীং তব তৃর্ণণ জঘান ॥ দ্রো ১৭৭৬২ 
_-(সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন |) বিদ্ধম্মা রাক্ষস দেহকে বহুগুণে বন্ধিত করিযা মরিয়াও 
পাগুবগণের উপকারের উদ্দেশ্যে তোমার সৈন্যদের উপরে পতিত হইল । তাহার দেহের 
চাপে তোমার এক অক্ষৌহিণী সৈন্য পঞ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ঘটোৎকচের উপর কর্ণের সযত্ুসঞ্চিতা শক্তি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ 
করিয়াছেন । তাঁহার আনন্দের দুইটি কারণ ছিল । প্রথমতঃ অর্জুন বিপনুক্ত হইয়াছেন । 
দ্বিতীয়তঃ ঘটোৎকচ ছিলেন দেবদ্ধিজের বিদ্বেষী । সুতরাং এই যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু না হইলে 
কৃষ্ণকেই তাঁহার নিধনের অন্য পথ করিতে হইত । কৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় অঞ্জুনকে এই কথা 
বলিয়াছেন |: 
ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিযাছেন । কৃষ্ণ 
সাম্তনা-বচনে তীহার শোকবেগ অপনোদন করিতে চাহিলে তিনি 
বিমৃজ্য নেত্রে পাণিভ্যাং কৃষ্ণ বচনমব্রবীৎ । ইত্যাদি | দ্রো ১৮২।২৬-৬৭ 
_ দুই হাতে অশ্রুজল মুছিয়া কৃষ্ণকে বলিয়াছেন__হে মহাবাহো, অকৃতজ্ঞতা ব্রন্মহত্যার 
সমান | অর্জুন অন্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে যাত্রা করিলে ঘটোৎকচ কাম্যক-বনে আমাদের 
নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়াছে । গন্ধমাদন যাত্রাকালে সে 
আমাদের পরম সহায় ছিল । পরিশ্রান্তা দ্রৌপদীকে পিঠে করিয়া সে পথ চলিয়াছে। সে 
মহাত্মা ছিল । রণক্ষেত্রে সে যেরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত । সে আমার 
অতি প্রিয় এবং ভক্ত ছিল । আমি তাহাকে সহদেবের ন্যায় ন্নেহ করিতাম | অভিমন্যুর 
নিধনকালে অর্জুন উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু এই ঘটনা ভীমার্জুন ও তোমার সাক্ষাতেই 
ঘটিয়া গেল। ইহা আমার সমধিক শোকের কারণ । 
অতঃপর কৃষ্ণ এবং ব্যাসদেব নানাপ্রকার সাস্তবনা-বচনে যুধিষ্ঠিরকে কথঞ্চিৎ শোকমুক্ত 
বঃ | 
ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপবাও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অশ্বথামার বাণে নিহত হইয়াছেন ।" 
অর্জুনপুত্র ইরাবান্ও (উলুপীর গর্ভজাত) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অষ্টম দিবসে বকরাক্ষসের 
সুহৎ এবং ভীমসেনের শত্রু রাক্ষস আর্ধশৃঙ্গির খড়গাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন ।* 
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পরিক্ষিৎ 


পঞ্চ পাগুবের মধ্যে একমাত্র অঞ্জুনেরই বংশধর ছিলেন। অপর সকলের পুত্রগণই নিঃসস্তান 
অবস্থায় নিহত হন । পরিক্ষিতের জনক অভিমন্যু এবং জননী মংস্যরাজ বিরাটের দুহিতা 
উত্তরা । পিতৃবধে কুপিত অশ্বথামা পৃথিবীকে পাণুবশূন্য করিবার উদ্দেশ্যে অভিমন্ত্রিত 
ব্রন্মশিরো-নামক দিব্যান্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন ৷ দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাসদেব প্রমুখ 
মহামান্য ব্যক্তিগণের অনুরোধেও অসামর্থবশতঃ অশ্বথামা অস্ত্রসংহরণ করিতে পারেন নাই । 
পরিক্ষিৎ তখন মাতৃগর্ভে ছিলেন । ব্রহ্মশির-অস্ত্রের দ্বারা অশ্বথামা পাগুবগণের কোন অনিষ্ট 
করিতে পারেন নাই, অগত্যা নিরুপায় হইয়া অশ্বথামা উত্তরার গর্ভে সেই অমোঘ দিব্যাস্ত্রকে 
প্রেরণ করিয়াছেন । নিরুপায় অশ্বথামা বিপন্ন হইয়া সবিনয়ে ব্যাসদেবকে 
বলিয়াছেন-_“ভগবন্‌, আমি একটি ইযীকা-(শরকাঠি)রূপে এই দিব্যান্ত্রকে উত্তরার গর্ভে 
নিক্ষেপ করিব । 
ন চ শক্তোহস্মি ভগবন্‌ সংহর্তৃং পুনরুদ্তম্‌ । 
এতদস্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজ্ঞমাহম্‌ ॥ সৌ ১৫৩২ 
_- ভগবন্‌,এই উদাত অস্ত্রের সংহরণে আমার ক্ষমতা নাই । অতএব আমি উত্তরার গর্ভেই 
এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছি । 
কৃষ্ণ তখনই অশ্বথামাকে বলিয়াছেন যে, গর্ভস্থ সম্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলেও সে 
দীর্ঘজীবন লাভ করিবে । পরস্তু শিশুর জীবনহস্তা বলিয়া অশ্বথামার এই দুক্কর্মের কুখ্যাতি 
কখনও দূর হইবে না।? 
যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞকের উদ্যোগ করিতেছেন । 
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গকে লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছেন । এই সময়ে 
পরিক্ষিৎ মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন | অন্তঃপুরে মহিলাগণের করুণ আর্তনাদ শোনা 
যাইতেছে । কুস্তী, সুভদ্রা ও দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার 
করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ সকলকে আশ্বাস দিয়া সৃতিকাগারে প্রবেশ করিতেই 
উত্তরা অতি করুণ ক্রন্দনে বিলাপ করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণও যেন সেই ক্রন্দনে বিচলিত 
হইয়াছেন । তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি এই শিশুর 
দেহে প্রাণ সঞ্চার করিবেন | কৃষ্ণ বলিলেন-_ 
যথা সত্যঞ্চ ধর্শশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ | 
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যমজঃ ॥ অশ্ব ৬৯২২ 
_ আমি কখনও সত্য ও ধর্ম হইতে বিচ্যুত হই নাই । আমার সেই সত্য ও ধর্মের বলে 
অভিমন্মুজ জীবন লাভ করুক। 
কৃষ্ণ এইরূপ বলিবামাত্র গতপ্রাণ শিশুর দেহ স্পন্দিত হইতে লাগিল । কৃষ্ণের কৃপায় 
্রহ্মান্ত্র প্রতিসংহত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই পরম শ্ত্রীত হইলেন । উত্তরা পুত্রকে কোলে 
১৯০ 


লইয়া ভক্তিভরে কৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়াছেন । কৃষ্ণ বন্থ ধনরত্ব দ্বারা শিশুটিকে আশীবদি 
করিয়া 


. নাম চাস্যাকরোৎ প্রভূঃ | 


অশ্ব ৭০।১০-১২| (আদি ৪৯।১৪। আদি ৯৫৮৪) 
_-(বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন__) মহারাজ, সত্যসন্ধ জনার্দন তোমার পিতার 
নামকরণ করিয়াছিলেন | তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যেহেতু এই অভিমন্যুতনয় পরিক্ষীণ 
(বংশধরগণের মৃত্যুতে লুপ্তপ্রায়। বংশে জাত হইয়াছে, সেইহেতু ইহার নাম 
হউক-_-পরিক্ষিৎ' | 
শ্রীমপ্তাগবতে (১1১২।১৬) পাওয়া যায়-_বিষ্র (কৃষ্ণ) দ্বারা জীবন প্রদত্ত হওয়ায় 
তাঁহার অপর নাম ছিল-__-“বিষুরাত' | পরিক্ষিৎ জননীর গর্ভধারণের ষষ্ঠ মাসে অকালে 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন |" 
আচার্য কূপ হইতে পরিক্ষিৎ শস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছেন । তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রেও বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন__ 
ধনূর্বেবদে তু শিষ্যোহভূন্নপঃ শারদ্ধতস্য সঃ । 
গোবিন্দস্য প্রিয়শ্চাসীৎ পিতা তে জনমেজয় ॥ 


রাজধম্মর্থিকুশলো যুক্তঃ সর্ববগুণৈর্ববৃতঃ ॥ 
জিতেন্দ্রিয়শ্চাত্মবাংশ্চ মেধাবী ধর্মসৈবিতা | 
ষড়্বর্গজিন্মহাবুদ্ধির্নীতিশাস্ত্রবিদুত্তমঃ ॥ আদি ৪৯।১৩-১৬ 
__এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, পরিক্ষিৎ সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন । 
তিনি মদ্রেশ্বরদৃহিতা মাদ্রবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্রের নাম 
ছিল-_জনমেজয় |: 
পরিক্ষিতের বয়স যখন ছত্রিশ বৎসর, তখন কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছেন । হস্তিনায়ও 
নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল ।' 
এবার পাগুবগণের মহাপ্রস্থানের সময় উপস্থিত | যুধিষ্ঠির পরিক্ষিতের রাজ্যাভিষেক 
সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে হস্তিনার সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং সুভদ্রা, যুযুৎসু ও কৃপাচার্ষের 
হাতে প্রিয় পৌত্রকে সঈপিয়া দিয়া কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ সহ মহাযাত্রা করিয়াছেন |" 
পরিক্ষিৎ চবিবশ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত প্রজাপালন করিয়াছিলেন ।* 
তাঁহার দেহত্যাগের বিবরণ অতিশয় করুণ । ষাট বগসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। 
জনমেজয়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে তীহার মন্ত্রিগণ বলিয়াছেন_-“রাজন্‌, তোমার পিতা পাণ্ডুর 
ন্যায় অত্যধিক মৃগয়াসক্ত ছিলেন । প্রায়ই তিনি আমাদের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া 
মৃগয়ায় যাত্রা করিতেন ৷ একবার তিনি মৃগয়ায় গিয়া একটি হরিণকে বাণবিদ্ধ করেন । 
হরিণটি পলায়ন করিলে পর তিনিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া পদব্রজেই ধনুবণি লইয়া 
গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বহু অন্বেষণেও বাণবিদ্ধ হরিণটিকে দেখিতে পাইলেন 
না । তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর, দেহ জরাগ্রস্ত । তিনি ক্ষুধা-তৃষ্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া 
বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক মুনিবরকে দেখিতে পাইলেন | তিনি সেই মুনিকে অনেক প্রশ্ন 


১৯৯ 


করিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া অতিশয় ত্রুদ্ধ হন। সেই মুনিবর মৌনব্রত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ক্রুদ্ধ নৃপতি তাহা বুঝিতে না পারিয়া মুনির স্কন্ধে একটি মরা সাপ ঝুলাইয়া 
দিলেন । মুনি তাঁহার ব্রত ভঙ্গ না করিয়া নিশ্চলভাবেই ধ্যানস্থ হইয়া, রহিলেন । অতঃপর 
রাজা তাঁহার রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । সেই অনুপম শাস্তপ্রকৃতি মুনির নাম 
ছিল-_“শমীক | তাঁহার পুত্রের নাম-__শৃঙ্গী' | তিনি অতি তেজস্বী ও কোপনম্বভাব | শঙ্গী 
তখন পিতার কাছে উপস্থিত ছিলেন না । তীহার এক বন্ধুর মুখে পিতার অপমানের বাতা 
শুনিয়াই পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি তোমার পিতাকে অভিসম্পাত করিলেন-__“আমার নিরপরাধ 
তপস্বী পিতার স্কন্ধে যে-ব্যক্তি মরা সাপ ঝুলাইয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছে, আজ হইতে 
সপ্তম দিবসে মহানাগ তক্ষকের দংশনে তাহার মৃত্যু হইবে । 

মহামুনি শমীক পুত্রের মুখে এই শাপবস্তাস্ত অবগত হইয়া “গৌরমুখ' নামে তাঁহার এক 
শিষ্যকে রজার নিকট পাঠাইয়া এই বৃত্তাত্ত জানাইলেন এবং সতর্ক থাকিতে বলিলেন । এই 
ক্ষমাবতার খষি পূত্রকেও অতি ক্রোধের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন | মুনিপূত্রের 
অভিসম্পাত ব্যর্থ হয় নাই । প্রাসাদস্থ নরপতি তক্ষকদংশনে পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমরা 
এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি” |" 

(শমীকের শিষ্যের মুখে অভিশাপবৃত্তাত্ত শুনিয়াই আসন্নমৃত্যু অনুতপ্ত পরিক্ষিৎ জন্মসিদ্ধ 
জীবন্ুক্ত মহাপুরুষ শুকদেবের মুখে শ্রীমত্তাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন |) 


১ সৌ ১৬৮, ৯ ৫ মহাপ্র ১ম অ। 
২ আদি ৯৫1৮৩ ৬ আদি ৪৯।১৭ 
৩ আদি ৯৫৮৫ ৭ আদি ৪৯শ ও ৫০শ অ। 


৪ মৌ ১১ আদি ৪০শ-_-৪৩শ অ। 
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জনমেজয় 


মাদ্ববতীর গে মহারাজ পরিক্ষিৎ চাবিটি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন-_জনমেজয়, শ্রুতসেন, 
উগ্রসেন ও ভীমসেন | জনমেজয় ব্যতীত অপর তিনজনের জীবনী মহাভারতে পাওয়া যায় 
হইয়াছিল | 
নূপং শিশুং তস্য সুতং প্রচক্রিরে | আদি ৪৪1৬ 
বাল এবাভিফিক্তস্তং সর্ববভূতানুপালকঃ | আদি ৪৯1১৮ 
তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন ।* তীহার শিক্ষা্ীক্ষার কোন বিববণ জানা যায় না। 
তীহাব জীবনে বীরত্বের কোন দৃষ্টান্ত না পাইলেও তিনি যে বিদ্বান্‌ ও গুণগ্রাহী ছিলেন__এই 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
জনমেজয়ের পত্রীর নাম ছিল “বপৃষ্টমা' | তিনি ছিলেন কাশীরাজ সুবর্ণবমরি দুহিতা | 
বপুষ্টমার গর্ভে দুইটি পুত্রের জন্ম হয়__'শতানীক' ও 'শঙ্কুকর্ণ । শতানীকেব পত্বী ছিলেন 
বিদেহরাজপুন্রী | তীহার পুত্রের নাম “অশ্বমেধদত্ত' |: 
(কুরুবংশের অধস্তন বংশধর অশ্বমেধদত্তের পরে আর কাহারও নাম মহাভারতে 
উল্লিখিত হয নাই |) 
জনমেজয়ই মহাভারতের আদি শ্রোতা | তাঁহার সর্পসত্রে গুরুর আদেশে ব্যাসশিষ্য 
বৈশ্যম্পায়ন ভারতকথা শোনাইয়াছিলেন ।" 
জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে ভ্রাতগণের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন । সেই 
যজ্ঞে একটি সারমেয় (কুকুর) উপস্থিত হইলে জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে প্রহার করেন । 
কুকুরটি চীৎকার করিতে করিতে তাহার জননীর নিকট চলিয়া গেল । পুত্রের নিকট হইতে 
তাহার দুঃখের বৃত্তান্ত শুনিয়া দেবশুনী সরমা জনমেজয় ও তীহার ভ্রাতৃগণের নিকট উপস্থিত 
হইল | সে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল-_“আমার পুত্র তোমাদের যজ্ঞের হবিঃ অবলোকন করে 
নাই, লেহনও করে নাই । তাহাকে কি নিমিত্ত প্রহার করা হইল £ এই প্রশ্নে সকলেই চুপ 
করিয়া রহিলেন। ক্রুদ্ধা সরমা অভিসম্পাত করিল-_ 
যম্মাদয়মভিহতোহনপকারী তস্মাদদৃষ্টং ত্বাং ভয়মাগমিষ্তীতি । আদি ৩1৯ 
_যেহেতু তোমরা এই নিরপরাধকে প্রহার করিয়া, সেইহেতু অতর্কিতভাবে তোমাদের 
ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবে | 
দেবশুনীর এই অভিসম্পাতে জনমেজয় ভীত ও বিষগ্র হইলেন । যজ্ঞ সমাপ্তির পর তিনি 
হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন | তাহার এই পাপকৃত্যের শাস্তির নিমিত্ত তিনি উপযুক্ত 
পুরোহিতের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । একদা মুগয়াগত নৃপতি জনমেজয় এক খষির 
আশ্রম দেখিতে পাইলেন | সেই আশ্রমের খধি-_ শুতশ্রবাঃ। খষির একজন তপন্বী পুত্র 
ছিদলন । তীহার নাম___সোমশ্রবাঃ | নৃপতি সবিনয়ে সোমশ্রবাকে পৌরোহিত্যে বরণ 
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করিতে চাহিলেন । তাঁহার পিতা বলিলেন-_'আমার এই পুত্র সর্গীর গর্ভজাত, মহাতপস্বী ও 
বিদ্বান | এই পুত্রটি মহাদেবের অভিসম্পাত ব্যতীত আর সর্বপ্রকার পাপকৃতোর শাস্তি 
করিতে সমর্থ | পরস্ত ইহার একটি নিগৃঢ় ব্রত রহিয়াছে । ব্রতটি এই-_কোন ব্রাহ্মণ ইহার 
নিকট কিছু যাজ্জা করিলে সে তাহা নিশ্চয়ই দিবে । ইহা জানিয়াও যদি ইহাকে পৌরোহিত্যে 
বরণ করিতে চাও, তবে করিতে পার" । জনমেজয় প্রণামপূর্বক মহাসম্মানে খধিপুত্রকে 
হস্তিনায লইয়া গিয়া ভ্রাতগণকে বলিলেন-_“আমি এই উপাধ্যায়কে পৌরোহিত্যে বরণ 
করিয়াছি । ইহার আদেশ নির্বিচারে পালন করিবে । ভ্রাতিগণ তাহাই করিতেন । 
একদা জনমেজয় তক্ষশিলায় যাইয়া সেই দেশ জয় করিয়া হস্তিনায় ফিরিযা 
আসিয়াছেন । 
বেদ-নামক একজন বহৃশ্ুত তপন্বী উপাধ্যায়কেও নৃপতি জনমেজয় এবং নৃপতি পৌষ্য 
উপাধ্যায়ত্বে বরণ করিয়াছিলেন 1" উতঙ্ক-নামে উপাধ্যায় বেদের একজন প্রিয় শিষ্য 
ছিলেন । গুরুদক্ষিণা দানের সময় মহানাগ তক্ষক উতঙ্ককে সমধিক কষ্ট দেন । উতঙ্ক 
তক্ষকের দুর্ব্যবহার ভুলিতে পারেন নাই । তক্ষককে উপযুক্ত শাস্তি দিবার উপায় চিন্তা 
করিয়া তিনি হস্তিনায় রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । জয়াশীবার্দে মন্ত্িগণ-পরিবেষ্টিত 
রাজা জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া উতঙ্ক বলিতেছেন__ 
অন্যস্মিন করণীয়ে তু কার্যে পার্থিবসত্তম | 
বাল্যাদিবান্যদেব ত্বং কুরুষে নৃপসত্তম ॥ আদি ৩।১৭৪ 
__হে নৃপসত্তম, তোমার অবশ্য করণীয় অপর কার্য রহিয়াছে । তাহা না করিয়া তুমি শিশুর 
মত অন্য (দেশ-বিজয়াদি) কার্য করিতেছ। 
রাজা উতন্ককে সসম্মানে বলিলেন__“ভগবন্‌, আমি ধর্মপথে থাকিয়া প্রজাবর্গকে পালন 
করিতেছি । আমার অবশ্য-কর্তব্য আর কি কার্য করিতে হইবে, কৃপাপর্বক আদেশ করুন' । 
উতস্ক বলিলেন__ 
তক্ষকেণ মহীন্দ্রেন্র যেন তে হিংসিতঃ পিতা | 
তস্মৈ প্রতিকুরুষ ত্বং পন্নগায় দুরাত্মনে ॥ 
ইত্যাদি । আদি ৩।১৭৮-১৮৫ 
__হে নৃপশ্েষ্ঠ, দুরাত্মা পন্নগ তক্ষক তোমার পিতাকে দংশন করিয়া হত্যা করিয়াছে । তুমি 
ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ কর । আমি মনে করি, তোমার মহাত্মা পিতার কথা স্মরণ করিয়া 
যথোচিত প্রতিকারের সময় উপস্থিত হইয়াছে । সেই অনপরাধী নৃপতি তক্ষকদংশনে 
বজ্লাহত বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই অহঙ্কৃত পন্নগাধম তোমার পিতাকে 
নিতান্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে । বিষবৈদ্য ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপ সেই নৃপতিকে পুনর্জীবিত 
করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, দুরাত্মা তক্ষক তাঁহাকে যাইতে দেয় নাই । মহারাজ, তুমি 
শীঘ্ব সর্পসত্রের ব্যবস্থা করিয়া দুরাত্মা তক্ষককে ভসম্মসাৎ কর-_ইহাই আমার অভিপ্রায় । 
ইহাতে তোমার পিতার দুর্গতির প্রতিকার করা হইবে, আমারও বিশেষ প্রিয় কার্য সাধিত 
হইবে | গুরুদক্ষিণা দানের সময় এই দুষ্টমতি আমার অশেষ প্রতিকূলতা করিয়াছে । 
এতঙ্ছুত্বা তু নৃপতিস্তক্ষকায় চুকোপ হ। 
উতঙ্কবাক্যহবিষা দীত্তোহগ্রিহবিষা যথা ॥ 
অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রণস্তান্‌ সুদুঃখিতঃ | 
উতঙ্কস্যৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতি ॥ আদি ৩।১৮৬, ১৮৭ 
_-উতঙ্ক হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয়ের এ্রেধবঙ্ছি প্রজ্বলিত হইল । 
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তিনি তক্ষকের উপর সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন | উতন্কের উত্তেজক বাকা যেন সেই ক্রোধাগ্নিতে 
ঘৃতাহুতির কাজ করিল | (তিনি পূর্বে এই বত্তান্ত শোনেন নাই 1) উতঙ্কের সাক্ষাতেই 
মন্ত্রিগণ হইতে পিতার পরলোকগমনের বৃত্তাস্ত শুনিতে চাহিলেন । 
মন্ত্রিবর্গের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বিশেষতঃ বিষবৈদ্য ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপের 
আগমনে তক্ষক বাধা দিয়াছে__-এই সংবাদ নিঃসন্দিপ্ধভাবে জানিয়া জনমেজয় তক্ষকের 
আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন । দুঃখে ও শোকে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল | তিনি 
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রিগণকে বলিলেন-_'আমি তক্ষককে 
সমুচিত শাস্তি দিতে চাই । শৃঙ্গীর অভিসম্পাত শুধু নিমিত্তমাত্র, প্রভৃত ধনদানে কাশাপকে 
নিবারণ করিয়াই এই দুর্রাত্সা আপন সামর্থ প্রকাশ করিয়াছিল । আমি পিতৃহতার প্রতিশোধ 
লইব এবং উতঙ্কের প্রীতি উৎপাদন করিব" ।* 
এবমুক্তবা ততঃ শ্রীমান্‌ মন্ত্রিভিশ্চানুমোদিতঃ | 
আরুরোহ প্রতিজ্ঞাং স সপ্পসত্রায় পার্থিবঃ ॥ আদি ৫১।১ 

__এই বিষয়ে শ্রীমান্‌ মহীপতি মন্ত্রিবর্গেরও অনুমোদন লাভ করিয়া সর্পসত্রের অনুষ্ঠানে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । 

খত্বিক্‌, পুরোহিত প্রমুখ মাননীয় বাক্তিগণকে তীহার সঙ্কল্লের বিষয় বলিলে তাঁহারাও 
সকলেই মহীপতিকে সমর্থন করিয়াছেন । দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইতে লাগিল । রাজা 
সর্পসত্রে দীক্ষিত হইলেন । বেদবিদগণের নির্দেশ অনুসারে তক্ষশিলায় যজ্ঞভূমি পরিমাপিত 
হইল । যজ্ঞায়তন মাপার পর বাস্তুবিদ্যাবিশারদ পৌরাণিক সূত্রধার জনমেজয়কে বলিলেন 
যে, যে স্থানে ও যে কালে এই পরিমাপনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে সূচিত হইতেছে, 
কোনও ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের বিঘ্ব ঘটাইবেন । ইহা শুনিয়া জনমেজয় দৌবারিককে নির্দেশ 
দিলেন-_তাঁহার অনুমতি না লইয়া কাহাকেও যেন যজ্বস্থলে প্রবেশাধিকার না দেওয়া 
হয় ।" 

যথাসময়ে যজ্ঞ আরম্ত হইয়াছে । সর্পকুল মন্ত্রবলে প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া দগ্ধ 
হইতে লাগিল | বেদবাাস, কৌৎস, চগুভার্গব, শ্বেতকেতু, অসিত, দেবল প্রমুখ বেদজ্ঞ 
মুনিঝষিগণ সেই মহাযজ্ঞে বিভিন্ন কর্মে বৃত হইয়াছিলেন। এই ঘোর বিপদে নাগরাজ 
বাসুকির মাথা ঘুরিতে লাগিল । তিনি কাতরস্বরে তাঁহার ভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন, 
'বৎসে, তোমার গর্ভজাত (জরৎকারু-মুনির পুত্র) আমার বেদবিত্তম ভাগিনেয় আস্তীক এই 
বিপদে আমাদিগকে রক্ষা করিবে ন্বয়ং ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছেন । এখন তোমার পুত্রের ছারা 
আমাদিগকে রক্ষা কর'। 

জননীর আদেশে আত্তীক বাসুকিকে অভয় দিয়া যজ্জভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । 
প্রবেশ-দ্বারে দৌবারিক তীহাকে বাধা দিলে তিনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অনবদ্য ভাষায় 
উচ্চকঠ্ঠে রাজা জনমেজয়, যজ্-বৃত মুনিখষিগণ ও যজ্ঞাগ্নির স্ুতিগান আরম্ভ করিয়াছেন । 
যজ্ঞভূমিতে উপবিষ্ট সকলেই এই স্তৃতি শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন । জনমেজয় এই ব্রাহ্মণবালককে 
বর দিতে চাহিলে তক্ষক না আসা পর্যস্ত হোতা রাজাকে বারণ করিয়াছেন | এদিকে তক্ষক 
প্রাণভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন । হোতার মন্ত্রশক্তিতে ইন্দ্রও ভয় পাইয়া 
শরণাগত তক্ষককে ত্যাগ করিলেন । তক্ষক অবশ হইয়া আকাশমার্গে ঘুরিতে ঘুরিতে 
যজ্ঞাগ্নির দিকে আসিতেছেন দেখিয়া খতিগ্বৃন্দ রাজাকে বলিলেন যে, এখন তিনি 
আস্তীককে বর দিতে পারেন । রাজা উল্লসিত হইয়া আস্তীককে বর গ্রহণের কথা বলিবা-মাত্র 
আস্তীক প্রার্থনা করিয়াছেন-_ 


১৪৯৫ 


বরং দদাসি চেন্হ্যং বুণোমি জনমেজয় । 
সত্রং তে বিরমত্তেতন্ন পতেযুরিহোরগাঃ ॥ আদি ৫৬।২১ 
__যদি বর দিতে চাও, তবে আমি চাহিতেছি--তোমার এই যজ্ঞ বিরত হউক, আর যেন 
সর্পগণ এই যজ্ঞাগ্নিতে পতিত না হয়। 
রাজা দুঃখিত হইয়া আস্তীকের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, এই বর ব্যতীত তিনি অপর 
যে-কোন বর দিতে প্রস্তুত আছেন । তিনি অগণিত ধনরত্ব দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আস্তীক 
আর কিছুই লইতে চাহিলেন না । অবশেষে সত্যভঙ্গের ভয়ে রাজাকে বিষগ্র দেখিয়া সকল 


ধাত্বিকই 

রাজানমুচুঃ সহিতা লভতাং ব্রা্মণো বরম্‌। আদি ৫৬২৭ 
_-একবাক্যে রাজাকে বলিলেন- -্রান্মণ বর লাভ করুন। 
তক্ষক অস্তরীক্ষেই রহিয়াছেন। এমন সময় রাজা বলিতে বাধ্য হইলেন-_ 

সমাপ্যতামিদং কর্ম পন্নগাঃ সম্ত্বনাময়াঃ | 

প্রীয়তাময়মান্তীকঃ স্বত্যং সৃতবচোহস্ত তৎ ॥ আদি ৫৮1৮ 
__এই যজ্ঞ সমাপন করুন, সর্পকুল সুখী হউক, আস্তীক প্রীত হউন, যজ্জায়তন মাপিবার 
সময়ই যে সূত্রধার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাণী সত্য হউক । 
রাজা সকলকে ভূরি দান-দক্ষিণার দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া অবভৃথ- (যজ্ঞান্ত) ন্নান 
করিয়াছেন । অতঃপর তিনি তক্ষশিলা হইতে হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন * 
পরে জনমেজয় অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছেন 1" (তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় 
নাই । কারণ তাঁহার“নিকটই বৈশম্পায়ন মহাভারত কীর্তন করিয়াছিলেন । সুতরাং তীহার 
শেষ জীবনের কোন কথা মহাভারতে থাকিবার নহে ।) 


১ আদি ৩।১ 
আদি ৪৯১৮ 
৬ আদি ৯৫।৮৬।আদি ৪৪1৮ 
আদি ৫৯৩৬ঙম ও ৬০তম অ। 
আদি ৩।৮২ 

আদি ৫০1৪৪-৫৪ 

আদি ৫১শ অ। 

আদি ৫৮।১০-১৫ 

৯ আদি ৫৮।১৬। স্বগাঁ৫1৩২-৩৪ 
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দ্রোণাচার্য 


আচার্য দ্রোণ ভরদ্বাজমুনির পুত্র | তীহার জন্ম সম্বন্ধে দুইপ্রকার বিবরণ পাওয়া ঘায়__ 
ভরদ্বাজস্য চ স্কন্দং দ্রোণ্যাং শুক্রমবন্ধিত | 
মহ্র্ষেরুগ্রতপসস্তস্তাদ দ্বোণো ব্যজায়ত ॥ আদি ৬৩।১০৬ 
_উগ্রতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজের শুক্র দ্রোণীতে (পর্বত-গুহায়) ক্ষরিত হইয়াছিল | সেই শুক্র 
হইতে দ্বোণের জন্ম । 
অনাত্র বলা হইয়াছে__গঙ্গাদ্ধারে (হরিদ্বারে) মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল । একদা 
মহর্ষি অন্যান্য ঝষিগণের সহিত গঙ্গান্নানে গিয়া রূপযৌবনসম্পন্না অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখিতে 
পাইলেন | মহর্ষির মানসিক চাঞ্চল্যবশতঃ শুক্রক্ষরণ হইল । তিনি একটি দ্রোণে (যজ্জিয় 
কলশে) সেই শুক্র রাখিলেন | 
ততঃ সমভবদ্দ্রোণঃ কলশে তস্য ধীমতঃ । আদি ১৩০।৩৮ 
_-সেই ধীমান্‌ মহর্ষির কলশে দ্রোণের জন্ম হইল । 
এই অযোনিসম্ভব মহর্ষিতনয় “দ্রোণ'-নামেই খ্যাত হইয়াছিলেন । 
অধ্যশীষ্ট স বেদাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্ববশঃ | আদি ১৩০৩৮ 
_তিনি সম্রগ্র বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
সম্ভবতঃ পিতাই তীহার গুরু ছিলেন । অগ্নিপৃত্র মহর্ষি অগ্নিবেশ ভরদ্বাজ হইতে 
আগ্নেয়াস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন । তিনিই তাঁহার গুরুপুত্র দ্রোণের শস্ত্রগুর । 
বৃহস্পতেরৃহতকীর্তের্দেবর্ষের্কিদ্ধি ভারত | 
অংশাদ দ্রোণং সমুৎপন্নং ভারদ্বাজমযোনিজম্‌ ॥ ইত্যাদি । আদি 
৬৭।৬৯-৭১ 
__বৃহতবীর্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজ-খষি হইতে অযোনিজ দ্রোণের উৎপত্তি 
হইয়াছিল । বেদে এবং ধনূর্বেদে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল । তিনি বরিষ্ঠ, বিচিত্রকর্মা ও 
স্বকুলবন্ধন। 
পাঞ্চালরাজ পৃষত ভরদ্বাজের সখা ছিলেন । তাঁহার পুত্র দ্রূপদ দ্রোণের সমবয়স্ক ও 
সতীর্থ । দ্রুপদ সর্বদাই ভরদ্বাজের আশ্রমে যাতায়াত করিতেন এবং দ্রোণের সঙ্গে অধ্যয়ন 
ও খেলাধূলা করিতেন । পিতার মৃত্যুর পর দ্ুপদ পাঞ্চালের সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
এই সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজও স্বর্গত হইয়াছেন । দ্রোণ পিতার আশ্রমে থাকিয়াই কঠোর 
তপসায় মনোনিবেশ করিলেন__ 
তত্রেব চ বসন্‌ দ্রোণস্তপস্তেপে মহাতপাঃ | আদি ১৩০৪৪ 
পরস্ভু অশরীরী পিতার আদেশে তাহাকে পৃত্রার্থে দার-পরিগ্রহ করিতে হইল । 
শারদ্বতীং ততো ভাষ্যাি কৃপীং দ্বোণোহবিন্দত | 
অগ্নিহোত্রে চ ধর্মে চ দমে চ সততং রতাম্‌॥ আদি ১৩০।৪৬ 


১৯৭ 


_ উগ্রতপাঃ মহর্ষি শরদ্বান গৌতমের কন্যা কৃপীকে দ্রোণ পত্ীরূপে গ্রহণ করেন । কৃপী 
অগ্নিহোত্র, ধর্মকৃত্য এবং ইন্দ্রিয়সংযমে সতত নিরতা থাকিতেন। 
এ টিভি উরি উনারা রাজন রা 
|) 
গৌতমী কৃপীর গর্ভে দ্রোণের একটি পুত্র জন্মে । তাহার নাম অশ্বথামা । সংসারী হইয়াই 
দোণ নিজের আর্থিক অনটন অনুভব করিতে লাগিলেন । পিতার আশ্রমে থাকিয়াই তিনি 
অতন্দ্রিতভাবে ধনুর্বেদের চা করিতেছিলেন। একদা শুনিতে পাইলেন যে, মহাত্মা 
পরশুরাম বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ দান করিতেছেন । 
পবশুরামের শস্ত্রবিদ্যার খ্যাতিও তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল | তিনি তপস্বী শিষ্যগণকে সঙ্গে 
লইয়া মহেন্দ্রপর্বতে পবশুরামেব আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । জামদগ্স্যের নিকট আত্মপরিচয় 
প্রদান কবিয়া দ্রোণ প্রণতিপূর্বক নিবেদন করিলেন__ 
আগতং বিস্তকামং মাং বিদ্ধি দ্রোপং দ্বিজোত্তমম্‌ । আদি ১৩০।৫৮ 
_ আমি ব্রা্মণকুলসম্ভব দ্রোণ। অর্থ-কামনায় আপনার নিকট আসিয়াছি । 
পরশুরাম তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন-_“হে তপোধন, সকল সম্পদ্ই আমি 
ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি । আমার দেহ আর মহামূল্য অস্ত্রশস্ত্রগুলি রহিয়াছে । এইগুলির 
মধ্যে তুমি কি চাও, বল” । 
শস্ত্রবিদ্যারত দ্রোণ প্রযোগ ও সংহরণ পদ্ধতির সহিত সরহস্য অস্ত্রশস্ত্রগুলিই চাহিলেন । 
পরম প্রীত পরশুরাম তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন ৷ দ্রোণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া 
সেইসকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহার প্রিয় সখা দ্রুপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন ।১ 
দ্রপদ সমীপে উপস্থিত হইয়া দ্রোণ নিজেকে দ্রুপদের বন্ধুরূপে পরিচয় দিলে অহঙ্কারী 
দ্রুপদ ত্ুদ্ধ হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বন্ধুত্ব অস্বীকার করেন এবং দরিদ্রের সহিত ধনীর যে বন্ধুত্ব 
হইতে পারে না, ইহা বলিতেও ছাড়েন নাই । এই ঘটনায় দ্রোণ বিশেষ অপমানিত হইয়া মনে 
মনে কি যেন ভাবিয়াছেন, তারপর কুরুরাজগণের রাজধানী হস্তিনাপুরীতে গিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন | তাঁহার শ্যালক গৌতম কৃপ সেখানে কুরু-পাণগ্ডব কুমারগণের অস্ত্রগুরুরূপে 
সসম্মানে বাস করিতেছিলেন। 
স নাগপুরমাগম্য গৌতমস্য নিবেশনে । 
ভাবদ্ধাজোহবসত্তত্র প্রচ্ছন্নং দ্বিজসত্তমঃ ॥ আদি ১৩১।১৪ 
_-ভারদ্বাজ দ্বোণ হস্তিনায় গৌতম কৃপের গৃহেই প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন । 
তাঁহার পত্বী এবং পুত্র তীঁহারই সঙ্গে ছিলেন । কৃপাচার্যের শিক্ষাদানের পব দ্রোণপুত্র 
অশ্বথামাও রাজকুমারগণকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন । পরস্তু কেহই তাঁহাদের পরিচয় জানিতেন 
না। 
একদা বীটা (ডাণ্ডাগুলি) দ্বারা খেলা করিবার সময় কুমারগণের কাণ্ঠগুলিকাটি এক 
জলশূন্য কৃপে পড়িয়া গেল । কুমারেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা উদ্ধার করিতে পারিলেন 
না। 


তেহপশ্যন্‌ ব্রাহ্মণং শ্যামমাপন্নং পলিতং কৃশম্‌ । 
কৃত্যবস্তমদুরস্থমগ্নিহোত্রপুরস্কৃতম্‌ ॥ আদি ১৩১।২০ 
-__তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, নিকটেই শ্যামবর্ণ, কৃশকায়, শুর্ুকেশ এক ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রের 
সম্মুখে অনুষ্ঠানে রত আছেন । 
অন্যত্র তাঁহার আকৃতির বর্ণনায় দেখিতে পাই-__ 


১৯৮ 


ততঃ শুক্লান্বরধরঃ শুক্যজ্ঞোপবীতবান্‌ । 

শুরুকেশঃ সিতশ্মশ্ুঃ শুক্রমাল্যানুলেপনঃ ॥ আদি ১৩৪।১৯ 
__দ্রোণের পরিধানে শুক্ল বস্ত্র, ক্কন্ধদেশে শুর যজ্জোপবীত লম্বমান, তাঁহার কেশ ও শ্বশ্রু 
শুরুবর্ণ, শুক অনুলেপনে তাঁহার দেহ শোভিত । 

এই সময়ে দ্রোণের যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে । (কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ছিল 
পচাশী বৎসর |) 

কুমারগণ সেই ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাদের গুলিকাটি উদ্ধারের নিমিত্ত অনুরোধ 
করিলেন । দ্রোণ স্মিতমুখে তাহাদিগকে ঈষৎ তিরস্কার করিয়া বলিলেন-__“তোমরা 
ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়াও এই গুলিকাটি তুলিতে পারিলে না ? আমার এই অঙ্গুলিবেষ্টন কুপে 
ফেলিয়া দিতেছি । তোমাদের গুলিকা এবং এই মুদ্রিকা__দুইটিকেই আমি ইষীকা (শরকাঠি) 
দ্বারা তুলিব । আমাকে খাইতে দাও ।' 

অতঃপর দ্রোণ তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত মুদ্রিকাটিও কৃপে নিক্ষেপ করিলেন । যুধিষ্টির 
বধলিলেন- -ব্রন্মন্‌, কৃপাচার্ষের অনুমতি পাইলে আমরা চিরকাল আপনাকে ভিক্ষা দিব । 
দরোণ ঈষৎ হাসিয়া একটি ইষীকার দ্বারা গুলিকাটি বিদ্ধ করিলেন । পরে অপর ইধীকার দ্বাবা 
পূর্ক্ষিপ্ত ইযীকাকে বিদ্ধ করিলেন । এইভাবে ক্রমশঃ বিদ্ধ করিতে করিতে গুলিকাটি উদ্ধার 
করিলেন এবং ধনুবাণি ও ইষীকার দ্বারা মুত্রিকাটিকেও কূপ হইতে তুলিলেন | এই দৃশ্যে 
কুমারগণ বিস্মিত হইয়া দ্রোণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন । দ্বোণ 
বলিতেছেন-__ 

আচক্ষধবঞ্চ ভীন্মায় রূপেণ চ গুণৈশ্চ মাম্‌। 

স এব সুমহাতেজাঃ সাম্প্রতং প্রতিপৎস্যতে ॥ আদি ১৩১।৩৫ 
--তোমরা আমার" আকৃতি ও এই কাজের কথা ভীম্মকে জানাইবে সেই মহাতেজস্বী 
তাহাতেই আমাকে চিনিতে পারিবেন । 

এই উক্তি হইতে বোঝা যায়__দ্রোণ তখনই শস্ত্রবিৎসমাজে সুপরিচিত । দ্রোণের কথাই 
সত্য হইল | কুমারগণের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই ভীম্ম বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি 
নিশ্চয়ই ভরদ্বাজপুত্র প্রোণ | কুমারগণের শস্ত্রগুরর পদে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভীক্ম 
দ্বোণকে আনিয়া সসম্মানে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 

দ্রোণ নিঃসক্কোচে আপনার করুণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন__-আমি জটাজুটধারী 
ব্রহ্মচারী হইয়া ধনুর্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত বহু বসর মহর্ষি অগ্নিবেশের চরণসেবা করিয়াছি । 
পাঞ্চালরাজের পুত্র যজ্ঞরসেনও তখন মহর্ষি অগ্নিবেশের অন্তেবাসী ছিলেন | তিনি আমার 
সহাধ্যায়ী ও পরম প্রিয় সখা ছিলেন | তিনি তখন আমাকে বলিতেন যে, যখন তিনি রাজ্যে 
অভিষিক্ত হইবেন, তখন আমার আর কোনপ্রকার অথভাব থাকিবে না । তাঁহার বাক্যে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই সংসারী হইয়াছিলাম । বিরলকেশী মহাপ্রজ্ঞা গৌতমীকে পত্বীরূপে 
গ্রহণ করিয়াছি । আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী একটি পুত্রও লাভ করিয়াছি । ধনীর সন্তানেরা 
গোদুপ্ধ পান করে দেখিয়া আমার শিশু পুত্রটিও দুগ্ধ প্ন করিতে চাহিল | আমি সমশ্র দেশ 
ভ্রমণ করিয়াও বিশুদ্ধ প্রতি গ্রহের দ্বারা একটি দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। 
কেহই এই দরিদ্র গৃহস্থকে ধেনুদান করিল না । ধনীর পুত্রগণ আমার পুত্রটিকে গিটুলিমিশ্রিত 
জলের দ্বারা প্রলুব্ধ করে । দুগ্ধজ্ঞানে.তাহা পান করিয়াই শিশু পুত্রটি আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিল । বালকেরা তাহাকে ঘিরিয়া নানাবিধ উপহাস করিতেছে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ 


হইল | বালকগণ আমাকেও ধিকার দিতে ছাড়িল না । ধনলোভে অপরের সেবা করিব 
১৯৯ 


না__এই সঙ্কল্প মনে মনে পোষণ করিতাম, কিন্তু তখন আর চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলাম 
না । আমি স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়সখা যজ্ঞসেনের নিকট উপস্থিত হইলাম | তিনি অতি 
কর্কশ বচনে আমার দারিদ্যকে এরূপ উপহাস করিলেন যে, এক" মুহূর্তও সেখানে থাকা 
সঙ্গত বোধ হইল না । মনে মনে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া তখনই সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্বক 
কুরুরাজ্যে উপস্থিত হইযাছি । আমি গুণবান শিষ্য চাই । এই উদ্দেশ্যেই আপনার বাজ্যে 
আসিয়াছি ।' 

দ্রোণের বচনে ভীম্ম পরম প্রীত হইয়া বলিলেন-__-বিপ্রর্ষে, কুরুবংশের রাজকুমারগণকে 
শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া আপন-গুহের ন্যায় এখানে বাস করুন । আপনি কুরুবংশের 
প্রতিপালক হউন, সমগ্র রাজ্যই আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম | 

যচ্চ তে প্রার্থিতং ব্রহ্মন্‌ কৃতং তদিতি চিস্ত্যতাম | 
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি বিপ্রর্ষে মহান্সেহনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ আদি ১৩১।৭৯ 

--হে প্রক্মন, আপনি যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পর্ণ করা হইবে । আমাদেল 
সৌভাগ্যবশতঃ আপনি এখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে পবম অনুগৃহীত করিযাছেন” | 

ভীম্ম সসম্মানে আচার্য দ্রোণকে বহু ধনবত্তের সহিত একটি উৎকষ্ট বাড়ী দান করিলেন 
এবং পৌত্রগণকে তাঁহার পাদমুলে সমর্পণ করিলেন | আচার্য সানন্দে কুকপাগ্ুব কুমাবগণকে 
শিষ্যত্বে গ্রহণ কবিয়াই সম্মেহে তাহাদিগকে বলিলেন-_“বৎসগণ, আমাব একটি বাসনা 
আছে, তোমরা অস্ত্রশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া আমাব বাসনাটি পূর্ণ করিবে 1 আচার্ষের বাক্য 
শুনিযা অঞ্ুনব্যতীত সকলেইচুপ করিয়া রহিলেন । শুধু অর্জুন প্রতিজ্ঞা কবিলেন যে, তিনি 
আচার্ষেব বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন | আচার্য পুনঃ পুনঃ অভ্ভনেব মস্তকাঘাণ কবিবা 
তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক আনন্দাশ্রু বর্ষণ কবিতে লাগিলেন | আচার্য পবম উৎসাহে 
শিষ্গণকে নানাবিধ দিব্যান্ত্র ও মানুষাস্ত্রের প্রয়োগ-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তাহার 
শিক্ষাদানের সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইযা নানা দেশ হইতে অসংখ্য ক্ষত্রিফকুমাব হস্তিনায 
আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছিলেন । বুষ্ণিকুলেব অনেক কুমার এবং কর্ণও তীহাব 
নিকট হইতে ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন । তাঁহার সকল শিষোর মধ্যেই অর্জুন ছিলেন শ্রেষ্ঠ | 
আপন পৃত্র অশ্বথামাকেও তিনি ধনুর্বেদ শিক্ষা দিতেন এবং পুত্রের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত 


ছিল | 

কমণগুলুঞ্ সর্ব্বেষাং প্রাযচ্ছচ্চিবকাবণাৎ | 

পুত্রায চ দদৌ কুম্তমবিলন্বনকারণাৎ ॥ ইতাদি । আদি ১৩২।১৬-২৬ 
_-আচার্য জল আনিবার নিমিত্ত শিষ্গণের হাতে এক একটি কমণগুলু দিতেন এবং পুত্রের 
হাতে দিতেন কলস । কমগুলু জলে পূর্ণ করিতে বিলম্ব হইবে, ইতিমধ্যে কলস শীঘ জলপূর্ণ 
করিয়া পূত্র পিতাব নিকট উপস্থিত হইলে সেই অবকাশে পূত্রকে কিছু অধিক শিক্ষা দিতেন | 
অঞ্জন আচার্ষের এই চালাকি বুঝিতে পারিয়া বারুণাস্ত্রের দ্বারা অতি শীঘ কমগুলু পূর্ণ করিয়া 
আনিতেন । অজ্জুন যাহাতে শব্দবেধী বাণক্ষেপ শিক্ষা করিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে 
আচার্য গোপনে পাচককে বলিয়াছিলেন যে, কখনও অজ্জুনকে অন্ধকার স্থানে যেন খাদ্য না 
দেওয়া হয় । একদা রাত্রিতে অর্জুনের ভোজনকালে ঝড়ে প্রদীপ নিবিয়া গেল, কিন্তু 
অভ্যাসবশে অর্জুনের হাত মুখেই যাইতে লাগিল | এই ঘটনার পর অর্জুন অন্ধকারেও 
বাণাভ্যাস করিতে লাগিলেন । অর্জুনের নিকট সকল চালাকিই বার্থ হইল ৷ পরিশেষে 
আচার্য এই শিষ্যটির উপর পরম প্রীত হইয়া সন্নেহে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন__ 

প্রযতিষ্ক্যে তথা কর্তৃং যথা নান্যো ধনুদ্ধরঃ | 
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ত্বসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতদ ব্রবীমি তে। আদি ১৩২২৭ 
__এই জগতে অন্য কোন ব্যক্তি যাহাতে তোমার সমান ধনুর্ধর না হন, আমি তোমাকে 
সেইরূপ শিক্ষা দিতে যত্ব করিব । এই কথা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। 
ইহার পর সর্বপ্রযত্নে তিনি শিষ্যগণকে, বিশেষতঃঅঞ্জুনকে নানাবিধ শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী 
কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তাঁহার শিক্ষাদানের সুখ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে । সহস্র 
সহস্র বিদ্যার্থী তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন।: তিনি “ভারতাচার্ফ উপাধিতে 
দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ভরতকুলের অথবা ভারতীয় বীরগণের 
আচার্য-_এই উভয় অর্থেই “ভারতাচার্ফ উপাধি প্রযুক্ত হইতে পারে । কৃষ্ণ অশ্বথামাকে 
বলিয়াছেন__ 
ভারতাচার্যপুত্রত্বম্‌”.৷ সৌ ১২৩৫ 
অশ্বথামার উক্তিতেও পাওয়া যাইতেছে-__ 
ভারতাচার্যাঃ মে পিতা । সৌ ১২1১৩ 
একদা নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র একলবা দ্রোণের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে 
গুরুত্বে বরণ করিতে চাহিলেন | 
ন স তং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্‌। 
শিষ্যং ধনুষি ধর্মাজ্ৰস্তেষামেবান্ববেক্ষয়া॥ আদি ১৩২৩২ 
_আচার্য দ্রোণ তাঁহাকে ধনুর্বেদে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই । গ্রহণ না করিবার দুইটি 
কারণ-_ প্রথমতঃ একলব্য নিষাদের পুত্র, দ্বিতীয়তঃ পাছে এই নিষাদপুত্র অর্জুনাদি অপেক্ষা 
অধিকতর ধনুর্ধর হইয়া উঠেন । 
একলবা অচার্যকে প্রণাম করিয়া এক অরণ্যে চলিয়া গেলেন । সেখানে তিনি দ্রোণের 
একটি মুগ্নয়ী মূর্তি নিমণি করিয়া তাঁহারই চরণতলে বসিয়া অদম্য অধ্যাবসায়ের সহিত 
ধনূর্বিদ্যার অনুশীলন করিতেছিলেন । শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি বাণের বিমোক্ষ, 
আদান ও সন্ধান বিষয়ে অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া উঠিলেন | একদিন কুরুপাগুব কুমারগণ 
সেই অরণ্যে মুগয়া করিতে গিয়াছেন । তাঁহাদের সঙ্গে উপকরণবাহী একটি লোক ছিল এবং 
সেই লোকটির সঙ্গে একটি কুকুরও ছিল | কুমারগণ যখন বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন 
সেই কুকুরটি আপন মনে ভ্রমণ করিতে করিতে ধুলিধূুসরিতদেহ কৃষ্ণাজিনজটাধর 
নিষাদপুত্রকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল । একলব্য এক মুহূর্তের মধ্যে শব্দমাত্র 
শুনিযা সেই কুকুরটির মুখে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন । তাঁহার একটি বাণও ব্যর্থ হয় 
নাই । কুকুরটি বাণপূর্ণমুখে কূমারগণের নিকট ফিরিয়া আসিলে তীঁহারা বাণক্ষেপ্তার 
শব্দবেধিত্ব ও ক্ষিপ্তহস্ততায় বিস্মিত হইয়া সেই অসামান্য বীরপুরুষের অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে তাহারা গভীর অরণ্যে অনবরত বাণাভ্যাসকারী এক বিকৃতদর্শন 
ধনূর্ধরকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । একলব্য আপন পরিচয় দিতে যাইয়া 
নিধাদাধিপতের্বারা হিরণ্যধনুষঃ সুতম্‌ । 
দ্রোণশিষ্যঞ্চ মাং বিস্তু ধনুর্বেবদকৃতশ্রমম্‌ ॥ আদি ১৩২।৪৫ 
__হে বীরগণ, তোমরা আমাকে ধণুর্বেদ অভ্যাসকারী দ্রোণশিষ্য বলিয়া জানিবে । আমি 
নিযাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র । 
কুমারগণ অরণ্য হইতে ফিরিয়া আচার্ধের নিকট সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন । অর্জুন 
নির্জানে আচার্যকে বলিলেন__“আপনি আমাকে সন্গেহে বলিয়াছিলেন যে, আপনার কোন 
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শিষ্যই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইবেন না । আপনাব এই শিষ্য তো আমার চেয়ে অনেক বড 
দেখিতেছি' | 
ইহা শুনিয়া দ্রোণ যেন মুহুতমধ্যে কি স্থির কিয়া অজ্জুন সহ সেই অবণ্যে যাত্রা 
করিলেন । তিনি জটাধর, শরাভ্যাসশীল মলিনাঙ্গ চীরবাসাঃ ধনুষ্পাণি একলব্যেব সমীপে 
উপস্থিত হইবামাত্র একলব্য পরম ভক্তিভরে আচার্যকে পূজা করিয়া আপনাকে শিষ্যরূপে 
পরিচয দিযা যুণ্তকবে দাঁডাইযা আছেন । দ্রোণ বলিলেন, তুমি যদি আমাব শিষ্য হও, তবে 
গুরুদক্ষিণা দান কব" | একলব্য গুকর বচনে আপনাকে পবম কৃতার্থ বোধ করিযা নিবেদন 
কবিলেন-_ 
কিং প্রযচ্ছামি ভগবন্নাজ্ঞাপযত্র মাং গুকঃ | 
ন হি কিঞ্চিদদেযং মে গুরবে ব্রন্মবিত্তম ॥ আদি ১৩২৫৫ 
-_হে ৬গবন, আমি কি দক্ষিণা দিব, আপনি আজ্ঞা করুন | হে ব্রহ্মবিত্তম, গুককে আমাব 
অদেয কিছুই নাই । 
আচার্য আদেশ কবিলেন__ 
(তমব্রবীৎ) ত্যাঙ্গুষ্ঠো দক্ষিণো দীযতামিতি । আদি ১৩২।৫৬ 
_-তোমাব দক্ষিণ অঙ্ুষ্টটি দান কব। 
একলব্য দ্োণের এই দাকণ বচন শুনিয়াও সত্যত্রষ্ট হন নাই । তিনি 
তথেব হৃষ্টবদনস্তৃথেবাদীনমানসঃ ৷ 
ছিত্বাবিচার্য তং প্রাদাদ দণায়ামষ্টায়নঃ ॥ আদি ১৩২৫৮ 
- পর্ববৎ হৃষ্ট মুখে ও অদীন চিত্তে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপন দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি ছেদন 
করিযা দ্রোণকে দিলেন । 
অতঃপর একলব্য আর আগের মত ক্ষিপ্র হস্তে বাণক্ষেপ কবিতে পারিলেন না । অজুন 
স্রীত হইলেন, অঞ্জুনের প্রতি দ্রোণের আশ্বাসবাণীও সত্য হইল | এই ঘটনায অঞ্জুন ও 
দ্রোণের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে । তাঁহাদেব, বিশেষতঃ দ্বোণের এই নিষ্ঠুর 
ব্যবহারে তাঁহার উপর কেমন যেন ঘৃণা হয় । প্রত্যাখ্যাত শিষ্যেব অসাধাবণ শ্রদ্ধাতক্তি ও 
অধ্যবসায় তাঁহার চিত্তকে গুণগ্রহণে কিছুমাএ উন্মুখ কবিতে পাবে নাই, পরস্তু সমধিক নিষ্ঠুর 
করিয়াছে । 
আচার্ষের শিষ্যগণ সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছেন | আচার্য বৃক্ষাণ্থে কৃত্রিম পাখী স্থাপন 
করিয়া এবং নদীতে কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শিষ্যগণের লক্ষ্যবেধের কুশলতা পরীক্ষা 
করিয়াছেন । অদ্ুন ব্যতীত কেহই সেইসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই । 
(দ্রষ্টব্য _অঞ্জুনের জীবনী ।) প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্জে রাজ্যের অসংখ্য পুরুষ ও মহিলাগণের 
সাক্ষাতে আচার্য তাঁহার শিষ্যগণের রণকৌশল প্রদর্শন করিলেন । তাঁহার শিক্ষাদানের 
অতুলনীয় দক্ষতায় সকলেই ধন্য ধন্য করিয়াছেন | এবার তিনি কুরুপাগুবকুমারগণের নিকট 
গুরুদক্ষিণা চাহিলেন | শিষ্যগণকে ডাকিয়া তিনি আদেশ করিলেন-_ 
পাঞ্চালরাজং দ্রুপদং গৃহীত্বা রণমুদ্ধনি । 
পয্যনিয়ত ভদ্রং বঃ সা স্যাৎ পরমদক্ষিণা ॥ আদি ১৩৮৩ 
_ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে আহান করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবে । তোমাদের কল্যাণ 
হউক । তাহাই হইবে তোমাদের শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা | 
শিষ্যগণ পরম উৎসাহে আচার্যকে পুরোবর্তী করিয়া পাঞ্চালাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
পাঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ প্রাণপণে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিযাছেন, কও তীহার চেষ্টা 
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সফল হয় নাই | রাজকুমারগণ অমাত্যগণ সহ দ্রুপদকে বন্দী করিয়া আচার্য সমীপে লইয়া 
আসিলেন | দ্রোণাচার্য দ্রুপদকৃত অপমান স্মরণ করিয়া বলিলেন__-“আমি বলপূর্বক 
তোমাকে বন্দী করাইয়াছি । এখন তোমার প্রাণ শত্রুর হাতে, তুমি আমার সখা, কি চাও, 
বল ।' তারপর ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় বলিয়াছেন__' হে বীর, তোমার প্রাণ নাশ করিব 
না, আমি ব্রাহ্মণ, স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল | তুমি আমার বালাকালের সখা । আমি পুনরায় 
তোমার সখ্য কামনা করি । 
বরং দদামি তে রাজন্‌ রাজা স্যাদ্ধমবাপুহি | 
অরাজা কিল নো রাজ্ঞঃ সখা ভবিতৃমহ্সি | 
অতঃ প্রযতিতং রাজ্যে যজ্জসেন ময়া তব ॥ আদি ১৩৮।৬৮,৬৯ 
__হে বাজন, তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিতেছি__তৃমি আমার বিজিত পাঞ্চালরাজ্যের 
অর্ধেকের অধিপতি হইবে । আমি এখন পাঞ্চালের রাজা | সুতরাং তোমাকে রাজা না 
কবিলে তোমার সহিত সখ্য স্থাপিত হইবে না । এই নিমিস্তই তোমাকে অর্ধেক রাজ্য 
প্রতার্পণ করিতেছি । 
দোণ প্ূপদকে আরও বলিলেন-__-তুমি ভাগীরঘীর দক্ষিণ তীরের অধিপতি হইবে, আর 
আমি উত্তর তীর অধিকার করিলাম | এবার সম্ভবতঃ আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে 
পারিবে" | এই বলিয়া দ্রোণ ধুপদকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে উপযুক্ত সম্মান 
প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিলেন না | 'অহিচ্ছত্রা'পুরীতে দ্রোণের রাজধানী স্থাপিত হইল | 
(দ্রোণাচার্য নামে মাত্র রাজা হইলেন | দ্রুপদই সমগ্র রাজ্য শাসন করিতেন 1) 
আচার্য দ্রোণ দ্রুপদকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়াছেন | এই ঘটনায় ক্ষোভে ও 
অপমানে দ্রুপদের হৃদয় ভ্বলিতে থাকিলেও বাহিরে তিনি সৌজন্য প্রদর্শন কবিতে ভোলেন 
নাই । আমরণ সখ্যবন্ধন অটুট রাখিবার নিমিত্ত তিনি দ্রোণকে অনুরোধ করিয়াছেন | এই 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তিনি ক্ষাত্রশক্তিকে পযপ্ত মনে করেন নাই, 
ব্রাহ্মণ্যশক্তির বলেই দ্রোণকে বলীয়ান মনে করিয়া উপযুক্ত পুত্র লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল 
হইয়াছেন |" 
(দ্্পদের অনুষ্ঠিত যজ্জঞেব অগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুন্নের জন্ম হয় | এই ধৃষ্টদ্যুন্নই দ্রোণাচার্যের 
শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন |) 
পাণ্ডবগণের বলবীর্য দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র, দুযোধিন প্রভৃতি ঈষান্বিত হইয়াছেন । পাণ্ডবগণকে 
পুড়াইয়া মারিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়া বারণাবতে পাঠাইয়াছেন ৷ তাঁহাদের সকল 
দুরভিসন্ধিই ব্যর্থ হইয়াছে । দ্রপদপুরীর স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যবেধ করিয়া অর্জুন দ্রুপদদুহিতা 
কৃষ্ণঠাকে লাভ করিয়াছেন এবং পঞ্চ পাগুব কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহারা সমাতৃক 
দ্রুপদপুরীতেই বাস করিতেছেন এবং তীহাদের সহায়-সম্বল অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বিদুরের মুখে পাগ্ডবগণের অভ্যুদয়বাতাঁ শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় ঈষয়ি দগ্ধ হইতেছিল, কিন্ত 
বাহিরে তিনি আনন্দই প্রকাশ করিলেন । বিদুব ও ভীম্ম অন্ধরাজকে ও দুযেধিনকে পরামর্শ 
দিলেন যে, পাগুবগণকে হস্তিনায় আনাইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ প্রদান করা উচিত। 
নতুবা ভবিষ্যতে মহা অকল্যাণ ঘটিবে । ভীম্মের ভাষণের পর আচার্য দ্রোণও ভীম্মকে সমর্থন 
করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন যে, একজন প্রিয়ভাষী বিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রচুর ধনরত্ব সঙ্গে 
দিয়া অচিরে দ্রুপদপুরীতে প্রেরণ করা উচিত । ধৃতরাষ্ট্রের ন্েহোপহার-্বরূপ দ্রৌপদী ও 
পাগুবগণকে সেইসকল ধনরত্ব দান করিয়া সেই ব্যক্তি প্রীতিপূর্বক নৃপতি দ্রুপদকে বলিবেন 
যে, তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ স্থাপনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম আনন্দিত হইয়াছেন এবং নববধূ 
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সহ সমাতৃক পাগুবগণকে তিনি পরম সমাদবে ও সঙ্গেহে হস্তিনায আহ্ান কবিতেছেন । 
পাগুবগণেব প্রত্যাবর্তনকালে পথিমাধো দুঃশাসন ও বিকর্ণ তাঁহাদিগকে,অভ্র্থনা কবিবেন 
এবং তীহাবা এখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাদেব পেতৃক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ কবা হইবে । 
দোণেব এই পবামর্শ শুনিযা কর্ণ স্থিব থাকিতে পাবিলেন না । তিনি ভীম্ম ও দ্রোণকে 
তিবস্কাব কবিতেও কুগ্ঠী বোধ কবেন নাই । দ্রোণাচার্যও ধীবভাবে কর্ণকে মুদু ভৎসনা 
কবিযাছেন | 
এই পবামর্শ-সভায দেখা যাইতেছে__আচার্য দ্রোণকে ধৃতবাষ্ট্র প্রমুখ কুককুলেব সকলেই 
তীহাদেব হিতৈষী ও ভীম্মেব নায মাননীয বলিযা মনে কবেন । ভীম্ম ও দ্রোণেব বচনেব পব 
বিদুব পুনবায ধৃতবাষ্ট্রকে বলিযাছিলেন-_ 
চিন্তযংশ্চ ন পশ্যামি বাজংস্তব সূহাত্তমম | 
আভ্যাং পুকষসিংহাভ্াাং যো ব' সা প্রজ্ঞযাধিকঃ ॥ 
ইমৌ হি বৃদ্ধৌ বযসা প্রজ্ঞযা চ শ্রতেন চ। 
সমৌ চ তৃযি বাজেন্দ্র তথা পাণুসুতেযু চ॥ আদি ২০%।৪.৫ 
__বাজন, ভীষ্ম ও দ্রোণ__-এই উভয পুকষসিংহ অপেক্ষা তোমাব আব কোন শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ 
আছেন বলিযা মনে হয না । ইহাদেব অপেক্ষা প্রজ্ঞাবানও আব কেহ নাই । এই উভযই 
বযস, প্রজ্ঞা ও বিদ্যায় বুদ্ধ । ইহাবা তোমাব উপব ও পাগ্ডবগণেব উপব সমদৃষ্টি | 
মিতভাষী মহামতি বিদুব বৃথা কাহাবও স্তুতি বা নিন্দা কবেন না। তীহাব কথাব মল্য 
আছে । তাঁহাব এই উক্তি হইতে কুকবাজ্যে আচার্য দ্রোণেব সম্মান ও প্রভাবেব বিষয জানা 
যাইতেছে । ধৃতবাষ্ট্র আচার্যকে খধষি বলিযাই মনে কবিতেন | তিনি বিদুবকে বলিযাছেন-_ 
দ্রোণশ্চ ভগবানৃষিঃ । আদি ২০৬।১ 
_ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্টিবেব বাজসুয-যজ্জে সসনম্মানে নিমন্ত্রিত হইযা আচার্যও উপস্থিত 
হইযাছেন । যুধিষ্ঠিব ভীম্ম ও দ্রোণকে প্রধান পর্যবেক্ষক বা সদস্যেব পাদে ববণ কবিযাছেন-_ 
কৃতাকৃতপবিজ্ঞানে ভীম্মদ্বোণী মহামতী । সভা ৩৫।৬ 
সভায আচার্য দ্রোণও উপস্থিত ছিলেন । যুধিষ্ঠিব দ্রৌপদীকে পণ বাখিলে পব 
বদ্ধগণ যুধিষ্টিবকে ধিক্কাব দিযাছেন । আব 
ভীক্মদ্রোণকৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজাযত | সভা ৬৫।৪১ 
__ভীল্ম, দ্োণ, কপ প্রমুখ ব্যক্তিগণেব শবীবে ঘাম দেখা দিল । 
দ্রৌপদীব নানাবিধ লাঞ্চনা দেখিযাও আচার্য তখনই সভা পবিত্যাগ কবেন নাই | তিনি 
নিজেকে ধৃতবান্ট্রেব অন্নপৃষ্ট বলিযা মনে কবিতেন | এই দুর্বলতাব জনাই সম্ভবতঃ অন্যাযেব 
প্রতিবাদ কবিতে পাবেন নাই । অবশা পবে তিনিও ভীম্মেব সহিত সভাগৃহ ত্যাগ কবিযা 
চলিযা গিযাছেন-__ 
প্রাতিষ্ঠত ততো ভীম্মো দ্রোণেন সহ সঙ্গতঃ । সভা ৮১২৬ 
-দ্বিতীযবাব দৃযৃতক্রীডায পবাজিত হইযা অবণ্যে যাত্রাব সময যুধিষ্টিব সকলেব নিকট 
হইতে বিদায গ্রহণ কবিতে গেলে ভীম্ম, দ্রোণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ লজ্জা কোন কথা বলিতে 
পাবিলেন না-_ 
মনোভিবেব কল্যাণং দধ্যুন্তে তস্য ধীমতঃ | সভা ৭৮1৪ 
-মনে মনে তাঁহাবা ধীমান্‌ যুধিষ্ঠিবেব কল্যাণ কামনা কবিলেন ৷ 
পাণ্ডবগণেব অবশণ্যযাত্রাব পব কুকবাজ্যে ভযানক দৈব দুর্লক্ষণ পবিলক্ষিত হইতে 
লাগিল | দেবর্ষি নাবদ অনেক মহর্ষিগণেব সহিত হস্তিনায উপস্থিত হইযা ধৃতবাষ্ট্রকে 
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বলিলেন যে. তখন হইতে তের বৎসর পরে দুযেধিনের পাপের ফলে কৌরবগণ ভীমার্জুনের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন । এই কথা বলিয়াই দেবর্ষি অস্তহিত হইয়াছেন । 
ততো দুযেধিনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ । 
দ্বোণং দ্বীপমমন্যন্ত রাজাং চাস্মৈ ন্যবেদয়ন্‌ ॥ সভা ৮০।৩৬ 
__-এই ঘটনার পর দুযেধিন, কর্ণ এবং সুবলাত্মজ শকুনি দ্রোণকেই একমাত্র আশ্রয় মনে 
করিতেছিলেন এবং তাহার হাতেই রাজ্য সপিয়া দিলেন। 
দ্রোণাচার্যও দুযেধিনাদির তোষামোদে প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছেন__“পাগুবগণ দেবতার 
সন্তান এবং অবধ্য । তোমরা আমার শরণাগত, আমি তোমাদিগকে যথাশক্তি রক্ষা করিব । 
পবস্তু দ্ুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুন আমাকে বধ করিবেন-_-এই কথা আমার জানা আছে। তিনি 
নিশ্চয়ই যুদ্ধে পাগুব-পক্ষে যোগ দিবেন | এখন হইতে চতুর্দশ বর্ষে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত 
হইবে । তোমাদের পক্ষ হইতে পাগুবপক্ষ বলবান্‌। অতএব আমার বিবেচনায় পাগুবদের 
সহিত শান্তি স্থাপন করাই কল্যাণজনক হইবে 7 
পাগ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের তের বসব প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে । দুযেধিনের 
আশা আছে-_যদি অজ্ঞাত বাসের সময় কোন-প্রকারে পাগুবগণের খোঁজ বাহির করিতে 
পাবেন, তবে আরও বার বৎসর নির্বিঘে রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন । তাঁহার গুপ্তচরেরা 
বহু অনুসন্ধান করিয়াও পাণগ্ডবগণের দেখা পাইল না। তাহারা ভাবিল, পাগুবগণ আর 
বাঁচিযা নাই । কর্ণ এবং দুঃশাসনও এইরূপই মনে করিতেছিলেন । আচার্য দ্রোণ পাগুবগণের 
শৌর্যবীর্য ও চরিত্রবলের প্রশংসা কবিয়া বলিয়াছেন-__পাগুবগণের বিনাশ বা পরাভব 
কখনও সম্ভবপর নহে, তীহাবা পুণ্যবান্‌, তপস্বী, বুদ্ধিমান ও তেজস্বী |" 
পরে ভীম্মও বলিয়াছেন__ 
যখৈব ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দ্রোণঃ সব্বার্থিতত্ববিৎ | 
তদ্বাকামভিনন্দামি ন মেহস্তাত্র বিচারণা ॥ বি ২৮৪ 
__সবার্থতত্্ববিৎ ব্রাহ্মণ দ্রোণ যাহা বলিলেন, আমি সেই বাকাকে অভিনন্দিত করি | সেই 
বাকোর যথার্থতা বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। 
বিরাটরাজার গোহরণে আচার্যও দুযেধিনের সঙ্গী হইয়াছেন । এই শ্রেণীর দুক্কর্মে তিনি 
দুযেধিনেব সহায়তা না করিলেই ভাল হইত, মনে করি । 
সেখানে উত্তরের রথের নিঘোষি ও শঙ্খের নিনাদ শুনিয়াই আচার্য বলিয়াছেন-_এই রথে 
নিশ্চয়ই সব্যসাচী রহিয়াছেন | সব্যসাচীর এই প্রশংসাবাদে কর্ণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল । 
তিনি দুযোধিনকে বলিলেন যে, আচার্যকে সেনাপতির পদে থাকিতে দিলে ভাল হইবে না। 
কারণ 
অঞ্জুনে চাস্য সম্প্রীতিমধিকামুপলক্ষয়ে । বি ৪৭।২১ 
_ অর্জুনের প্রতি ইহার সমধিক গ্রীতি লক্ষ্য করিতেছি । 
যুদ্ধারস্তে অর্জুন আচার্যের পাদসমীপে দুইটি এবং কর্ণদ্বয়ের নিকট দিয়া দুইটি বাণ 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । আচার্য বুঝিলেন__শিষ্য তীহাকে প্রণাম করিয়া কুশলবাতাঁ জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন | 
দ্রোণাচার্যের রথের অশ্বগুলি ছিল লাল রং-এর ।১ তাঁহার রথের ধবজে কমগুলুবিভূষিত। 
একটি স্বর্ণময়ী যজ্ঞবেদী ছিল 1 সেই বেদীটি কৃষ্ণাজিন-সমন্বিতা |১ 
বিরাটপুরীতে দ্রোণের সহিত যুদ্ধারস্তের পূর্বে অর্জুন আচার্যকে অভিবাদন করিয়া 
বলিয়াছেন যে, আচার্য প্রথমতঃ বাণক্ষেপ করিলেই তিনি প্রতিপ্রহার করিবেন- ইহাই 
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তাঁহার সঙ্কল্প । আচার্য শিষ্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন | 
গুরুশিষ্যের সেই তুমুল যুদ্ধে শিষ্ই জয়ী হইয়াছেন । পুত্র অশ্বথামার সহায়তায় বিপন্ন 
আচার্য কোনক্রমে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছেন ।* 
পাণুবগণেব অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হইয়াছে । এবার তীহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দূত পাঠাইয়া 
তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন । রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণ না করিলে 
পাগুবগণ সত্যই যুদ্ধ করিবেন কি না--ইহা ভালরূপে বুঝিয়া আসিবার নিমিত্ত স্বাথন্ধি 
ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে উপপ্লব্যে পাঠাইলেন । সঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়া হস্তিনার রাজসভায় 
সর্বসমক্ষে পাগুবগণের মনোভাব প্রকাশ করিলে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িয়াছেন । পিতামহ 
ভীম্ম সন্ধির নিমিত্ত দুযেধিনকে নানাভাবে উপদেশ দিতে গিয়া কৃষ্ণার্জনের নরনারায়ণত্ব 
কীর্তন করিলেন এবং অঞ্জনের শক্তিসামর্থের বর্ণনা করিয়া কিঞ্চিৎ ভয়ও প্রদর্শন করিলেন । 
এই সময়ে কর্ণের সাহঙ্কার বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতামহ অর্জুনের তুলনায় কর্ণের অত্যধিক 
ন্যুনতার কথা বলিতেও ছাডেন নাই। 
ভীম্মস্য তু বচঃ শুত্বা ভাবদ্বাজো মহামনাঃ | 
ধৃতরাষ্ট্রমুবাচেদং রাজমধ্যেহভিপূজয়ন্‌ ॥ ইত্যাদি । উ ৪৯।৪৩-৪৬ 
__ভীম্মের বচন শুনিয়া মহামনাঃ ভারদ্বাজ রাজগণের সাক্ষাতে সসম্মানে ধৃতরাষট্রকে 
বলিয়াছেন-_“হে রাজন্‌, ভারতশ্রেষ্ঠ ভীগ্মের কথা রক্ষা কর, অর্থলিক্গুগণের পরামর্শে কাণ 
দিও না। পাণগুবদের সহিত সন্ধি করাই উচিত মনে করি । অর্জুন সঞ্জয়কে যে যে কথা 
বলিয়াছেন, তিনি সকলই সত্যে পরিণত করিবেন । ত্রিলোকে অঞ্জুনের সমান ধনুর্ধর আর 
কেহ নাই। 
ধৃতরাষ্ট্র আচার্যের বাক্যে তেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন না । আচার্যও তখন আর কিছু 
বলা উচিত বিবেচনা করেন নাই। 
কৃষ্ণের দৌত্য-কর্মের পর পুনরায় আচার্য স্বতঃপ্রবৃস্ত হইয়া দুযেধিনকে শাস্তির নিমিত্ত 
উপদেশ দিয়াছেন |, দুযেধিন তাঁহাব পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। 
কৃষ্ণের উপগ্লব্যে যাত্রার পূর্বে কুস্তী তাঁহার পুত্রগণের উদ্দেশ্যে যে-সকল উত্তেজক বাণী 
কৃষ্ণেব নিকট বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াও ভীল্ম ও দ্রোণ পুনরায় দুযেধিনকে নানাবিধ ভয় 
দেখাইয়া শাস্তির পরামর্শ দিয়াছেন |” সকলই বার্থ হইয়াছে । 
শান্তিস্থাপনে ব্যর্থকাম হইয়া কৃষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরিয়া গিয়াছেন । সন্ধ্যার পর পাগুবগণ 
হস্তিনার সকল ঘটনা জানিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_“হৃষীকেশ, দুযেধিন তোমার হিতকর বাক্য গ্রহণ না করায় পিতামহ 
ভীম্ম তাহাকে কি বলিলেন ? 
আচার্য্যো বা মহাভাগো ভারদ্বাজঃ কিমব্রবীৎ ? উ ১৪৭1৮ 
_-মহাভাগ আচার্য ভারদ্বাজই বা কি বলিলেন %£ 
অতঃপর যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের কথাও জানিতে চাহিয়াছেন । 
কুরুরাজ্যে ভীম্মের পরেই দ্রোণের স্থান ছিল | যদিও বিদুরের প্রজ্ঞা ও স্পষ্টবাদিতা সম্বন্ধে 
সকলেই একমত ছিলেন, তথাপি বয়োজ্যেষ্ঠ, বিজ্ঞ এবং কুরুপাগুবের হিতাকাঙ্ক্ষিরপে 
দ্রোণাচার্যকেও ভীম্মের সহিত গণনা করা হইত । যুধিষ্টিরের এই জিজ্ঞাসায়ও তাহাই দেখা 
যাইতেছে । বহিরাগত আচার্ধের এই সম্মান নিশ্চয়ই তীহার চরিত্রের গুণে সম্ভবপর 
হইয়াছে । 
(শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় দোণাচার্যের উক্তি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন) ভীম্মের ভাষণের 
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পরে উপস্থিত নৃপতিবৃন্দের সাক্ষাতে সুবক্তা দ্রোণ দুষেধিনকে বলিলেন__রাজন্‌, তোমাদের 
এই মহত্বংশে গৃহবিবাদ উচিত নহে । পাগুবগণের সহিত মিলিতভাবে এঁশ্বর্য ভোগ কর। 
আমি যুদ্ধের ভয়ে বা অর্থের লোভে কিছুই বলিতেছি না। 
ভীল্মেন দত্তমশ্ীমি ন ত্বয়া রাজসত্তম । উ ১৪৮১৩ 
_-হে রাজসত্তম, আমি ভীম্মের প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছি, তোমার প্রদত্ত 
বৃন্তি দ্বারা নহে। 
নাহং ত্বত্তোহভিকাঞ্জিিষ্যে বৃত্যুপায়ং জনাধিপ | 
যতো ভীন্মস্ততো দ্রোণো যন্তীম্মস্তবাহ তৎ কুরু ॥ 
দীয়তাং পাণুপুত্রেভ্যো রাজ্যদ্ধিমরিকর্ষণ । 
সমমাচার্য্যকং তাত তব তেষাঞ্চ মে সদা॥ 
অশ্বখামা যথা মহাং তথা শ্বেতহয়ো মম । 
বহুনা কিং প্রলাপেন যতো ধন্মস্ততো জয় ॥ উ ১৪৮/১৪--১৬ 
--আমি তোমার প্রদত্ত বৃত্তি আকাঙক্ষা কবি না । রাজন্‌, ভীম্ম যেখানে, দ্বোণও সেখানে ৷ 
ভীম্মেব বচন পালন কর, পাশুবগণকে অর্ধবাজ্য প্রদান কর । আমি যেরূপ তোমার আচার্য, 
সেইরূপ পাগ্ডবগণেবও আচার্য । অশ্বথামা আর অর্জুন আমার পক্ষে সমান স্নেহভাজন | 
অধিক বলা বাহুলামাত্র, ধর্ম যেখানে জয় সেইখানে | 
কৃষ্ণ বলিযাছেন, অমিততেজাঃ দ্বোণের বচনও দুযেধিন গ্রাহ্য করেন নাই । এই ভাষণে 
সত্যই দ্রোণের তেজ ও স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পাইয়াছে। পরস্তু 'অন্যাযকারী তোমার পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া আমি পাগুবগণেব সহিত যুদ্ধ করিব না'_ ভীক্ম বা দ্রোণ এই কথা 
দুযোধনকে শোনাইতে পারেন নাই । কৃষ্ণ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন । তিনি ভীনম্ম ও দ্রোণের 
ভাষণকে প্রশংসা করেন নাই । কৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছেন__-এই উভয় দুরধর্ষ মহাবীরই 
দুযোধনের পক্ষ অবলম্বন করিবেন । তিনি যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন__ 
ন চ ভীম্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্ববচঃ | 
সর্বেব তমনুবর্ত্তে ঝতে বিদুরমচ্রুত ॥ উ ১৫৩।১১ 
__সেই কুরুসভায় ভীম্ম বা দ্বোণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথোচিত হয নাই । বিদুর ব্যতীত 
সকলেই দুযেধিনের অনুবর্তন করেন । 
তীক্ষধী কৃষ্ণ ভীম্ম ও দ্রোণের দুর্বলতা সমাক্‌ বুঝিতে পারিয়াছেন । যুদ্ধের আয়োজন 
চলিতেছে । দুযোধিন ভীম্মকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া নিজপক্ষের বীরগণের শক্তিসামর্থ্য 
জানিতে চাহিলে ভীম্ম দবোণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
পিতা তৃস্য মহাতেজা বৃদ্ধোইপি যুবভিবর্বরঃ | 
রণে কর্ম মহৎ কর্তা অত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ইত্যাদি । 
উ ১৬৬।১২--২০ 
_ অশ্বথামার মহাতেজাঃ পিতা বৃদ্ধ হইলেও সম্মিলিত বহু যুবক হইতেও অধিকতর 
শক্তিসম্পন্ন | তিনি বণক্ষেত্রে বিশেষ শক্তি প্রদর্শন করিবেন_ ইহাতে আমার সন্দেহ নাই । 
এই নরর্ষভ পাগুবপক্ষেব অসংখা সেনা বিনাশ করিবেন । পরস্তু অর্জুন ইহার প্রিয়তম শিষ্য, 
এইহেতু ইনি পুত্রাধিক অন্ভ্রনের কোন ক্ষতি করিবেন না । দিব্যান্ত্রবিৎ এ ভারছ্বাজ রণক্ষেত্র 
অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিবেন । 
দুযেধিন আচার্যকে এক অক্ষ্টোহিণী সেনার অধিপতিত্বে বরণ করিয়া পুনঃপুনঃ সমধিক 
সম্মান প্রদর্শন কর্রিতে লাগিলেন । আচার্যও তাহাতেই সানন্দে যুদ্ধে দুূযেধিনের পক্ষ 
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অবলম্বন করিয়াছেন ।১ 
দুযোধনের পক্ষ অবলম্বন করিলেও ভীম্ম ও দ্োণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সংযতচিন্তে 
আশীবাদ করিতেন-__ 
জয়োহস্তু পাণ্ুপুত্রাণাম্‌। ভী ১৭৬ 
_ পাণুপুত্রগণের জয় হউক । 
সত্যসন্ধ এই উভয় মহাবীর বুঝিতেছিলেন যে, তাঁহারা অন্যায় পক্ষে যোগ দিয়াছেন । 
বিপক্ষকে এইভাবে আশীবদি করা বিশেষ মহৎ অস্তঃকরণের পরিচায়ক । এই যুদ্ধে যোগ 
দিয়া তাঁহারা অন্তরে বিবেকের দংশন অনুভব করিতেছিলেন, বোধ কবি । 
যুদ্ধারস্তের পূর্ব মুহুর্তে যুধিষ্ঠির শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিয়া আচার্ষের চরণ বন্দনা করিয়াছেন 
এবং যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন | আচার্য তাঁহাকে বলিযাছেন-__“রাজন্‌, তোমার এই 
ব্যবহারে অতীব গ্রীতি লাভ করিলাম, তুমি আমার নিকট না আসিলে তোমাকে অভিসম্পাত 
কবিত্মম । আশীবাদি করি, তুমি জয়ী হও | আমার যুদ্ধবিবতি ব্যতীত আর কোন আকাঙক্ষা 
থাকিলে বল, আমি পূর্ণ করিব । 
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্ত্বথোঁ ন কস্যচিৎ। 
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ 
ব্রবীম্যেতৎ ক্লীববত্বাং যুদ্ধাদন্যৎ কিচিচ্ছসি | 
যোৎস্যেহহং কৌরবস্যার্থে তবাশাস্যো জয়ো ময়া ॥ ভী ৪৩1৫৬, ৫৭ 
_মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে-_ মহারাজ, এই কথা যথার্থ । আমি 
কৌরবগণের অর্থ দ্বাবা বদ্ধ । তোমাকে ক্লীবেব ন্যায় বলিতেছি_যুদ্ধ ব্যতীত কি চাও £ 
আমি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিব, কিন্তু তোমার জয় প্রার্থনা করিব ।' 
যুধিষ্ঠির যখন বলিলেন-_-ক্রন্দন, আমার জয় কামনা করুন এবং হিত উপদেশ 
দিন-_এই বব প্রার্থনা করি” তখন আচার্য বলিয়াছেন__ 
যতো ধন্মস্ততঃ কৃষ্ঠো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ | ভী ৪৩1৬০ 
ধর্ম যেখানে কৃষ্ণ সেখানে, আর কৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে । 
তাহাকে কি উপায়ে জয় করা যাইবে-_যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য কিছুমাত্র 
বিচলিত না হইয়া বলিয়াছেন-__“আমাকে শস্ত্বত্যাগ করাইবার উপায় না করিলে বধ করিতে 
পারিবে না।' 
শস্ত্রং চাহং রণে জহ্যাং শ্রুত্বা তু মহদপ্রিয়ম । 
শ্রদ্ধেয়বাক্যাৎ পুরুষাদেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ভী ৪৩।৬৬ 
_যাঁহার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য, সেইরূপ ব্যক্তির মুখ হইতে বিশেষ কোন অপ্রিয় বার্তা শ্রবণ 
করিলেই আমি শস্ত্র পরিত্যাগ করিব । তোমাকে এই সত্য কথা বলিতেছি। 
এই উক্তিতে দেখিতেছি-_আচার্য মৃত্যভয় জয় করিয়াছেন । অতি সরল ভাষায় 
বিপক্ষকে নিজের বধের উপায় বলিয়া দিতেও তিনি কুষ্ঠাবোধ করেন নাই । আমাদের ন্যায় 
মৃত্যুভীত জীবের পক্ষে এই শ্রেণীর মহাপ্রাণ ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা করা কঠিন ব্যাপার । 
ভীম্মের জীবনেও এই দৃশ্যই দেখা গিয়াছে 
যুদ্ধের দশম দিবসে ভীম্ম শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন । এবার কাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ 
করা উচিত-_-এই বিষয়ে দুযেধিন কর্ণের অভিমত জানিতে চাহিলে কর্ণ 
বলিয়াছেনঃ অয়ঞ্চ সর্ববযোধানামাচার্্যঃ স্থবিরো গুরুঃ | 
যুক্তঃ সেনাপতিঃ কর্তৃং দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ দ্রো 01১৭ 
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এষ সেনাপ্রণেতৃণামেষ শস্ত্রভৃতামপি | 
এষ বুদ্ধিমতাঞ্চে শ্রেষ্টো রাজন্‌ গুরুশ্চ তে ॥ দ্রো ৫২০ 
__রাজন্‌, সকল যোদ্ধগণের আচার্য, বৃদ্ধ, গুরু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দ্বোণকেই 
সেনাপতিত্বে বরণ করা উচিত । ইনি সেনাপতিগণের, যোদ্বগণের এবং বুদ্ধিমান্দের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ ইনি তোমার গুরু | 
দুযোধিনের সবিনয় প্রার্থনায় আচার্য স্বীকৃত হইলেন । পরস্তু তিনি বলিলেন যে, পার্ধতকে 
(ধৃষ্টদ্ুন্ন) তিনি বধ করিবেন না, যেহেতু পার্ষত তীহারই বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন ।** 
একাদশ দিবসে সেনাপতি আচার্য শকটব্যুহ রচনা করিয়া মহা বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছেন । 
তাঁহার বীরত্বে সকলেই বিস্মিত হইলেন । দুর্যোধনের বিনয় ও প্রশস্তি-বচনে আচার্য প্রীত 
হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে দুযেধিন প্রার্থনা করিলেন যে, আচার্য যেন যুধিষ্টিরকে 
জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনেন । দুষেধিনের উদ্দেশ্য__ সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্টিরকে পুনরায় 
ভোগ করিতে পারিবেন । তিনি আচার্ষের নিকট এই কপট বাসনাও গোপন রাখেন নাই । 
আচার্য বলিলেন, যদি মহাবীর অর্জুন ঘুধিষ্ঠিরের রক্ষকরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকেন, 
তবে অবশ্যই তিনি দুযেধিনের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবেন | দুযেধিন আচার্ষের এই প্রতিজ্ঞার 
স্থিরতার নিমিত্ত সৈন্যমধ্যে আচার্ষের বাণী ঘোষণা করিয়া দিলেন ।১ ইহার ফলে পাগুবগণ 
আচারের এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়াছেন । অর্জুন বিশেষ সতর্কভাবে যুধিষ্টিরকে 
রক্ষা করায় দুযেধিনের বাসনা সফল হয় নাই । 
দ্বাদশ দিবসেব যুদ্ধে দ্রোণের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অঞুনের শত্রু ত্রিগতাধিপতি 
সুশমা অস্তনকে রণে আহান করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতে বাধ্য 
করিলেন । সাত্যকি ও ধষ্টদ্যুন্নের উপর ধর্মরাজের রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া ধর্মরাজের 
অনুমতিক্রমে অঞ্জুন যাত্রা করিয়াছেন । যুধিষ্ঠির সেই দিন দ্রোণের পরাক্রম দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন । একজন পাঞ্চাল রাজপুত্র সেই দিন 
দোণের হাতে প্রাণ দিয়াছেন ।১* 
অর্জুন সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া রণক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন । যুদ্ধের ত্রয়োদশ 
দিবসে প্রভাতে দুযেধিন কিঞ্চিৎ তিরস্কারের সুরে সৈন্যগণের সাক্ষাতে আচার্যকে 
বলিলেন__ 
নূনং বয়ং বধ্যপক্ষা ভবতো দ্বিজসত্তম | 
তথাহি নাগ্রহীঃ প্রাপ্তং সমীপেহদ্য যুধিষ্টিরম ॥ ইত্যাদি । দ্রো ৩২৬-৮ 
_হে দ্বিজসত্তম, নিশ্চিতই মনে হইতেছে, আমাকে আপনি শত্ুপক্ষ বলিয়াই স্থির 
করিয়াছেন । এইজন্য অদ্য যুধিষ্টিরকে নিকটে পাইয়াও ধরেন নাই । দেবতারাও যদি 
পাগুবগণকে সাহায্য করেন, তথাপি আপনি ইচ্ছা করিলে ঘুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিতে 
পারিতেন । আর্ধগণ ভক্তের আশা ভঙ্গ করেন না । আপনি আমাকে বর দিয়াছিলেন, কিন্তু 
সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। 
দ্ুযেধিনের বাক্যে লজ্জিত হইয়া আচার্য বলিয়াছেন-_'আমি তোমার পক্ষেই যথাসাধ্য 
যুদ্ধ করিতেছি । আমাকে এইভাবে তিরস্কার করা কি উচিত ? অর্জুন যাঁহাকে রক্ষা করিবেন, 
তাঁহাকে জয় করা মানুষের তো দূরের কথা, দেবতা, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণ 
মিলিত হইয়াও তাঁহাকে জয় করিতে পারিবেন না। 
সত্যং তাত ব্রবীম্যদ্য নৈতজ্জাত্বন্যথা ভবে । 


অদোষাং প্রবরং কঞ্চিৎ পাতযিষ্যে মহারথম্‌ ॥ ইত্যাদি | দ্রো ৩২।১২-৪১ 
__বৎস, সত্য বলিতেছি, আজ ইহার অন্যথা হইবে না। আজ গ্]ণুবপক্ষের কোনও 
মহারথকে যমালয়ে প্রেরণ করিব । আজ এরূপ ব্যহ রচনা করিব, যাহা দেবতাদেরও 
অভেদ্য | অর্জুনের অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই । সুতরাং যে-কোন উপায়ে অর্জুনকে 
অন্যত্র সরাইবার ব্যবস্থা কর ।' 
দ্বোণের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সংশপ্তকগণ পুনরায় অঞ্জুনকে রণে আহান করিলেন | 
অঞ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিয়াছেন । এই দিকে দ্রোণাচার্য চক্রব্যুহ 
নিমণি করিয়া অমিত পরাক্রমে পাগুবসৈন্য নিধন করিতেছিলেন | অজ্জুন, কৃষ্ণ, অভিমন্যু ও 
প্রদ্যুন্ন ব্যতীত আর কেহই সেই ব্যহ ভেদ করিবার কৌশল জানিতেন না। যুধিষ্ঠির 
অভিমন্যুকে অনুরোধ করিলে পর তিনি সোৎসাহে ব্যুহ ভেদ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, 
পরস্তু তিনিও নির্গমনের কৌশল জানেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । ভীমের সাহায্যের 
ভরসায় অভিমন্যু ব্যহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রভূত চেষ্টা 
করিয়াও ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যু্ন প্রমুখ বীরগণ ব্যুহমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায় তাঁহাকে 
সাহায্য করিতে পারিলেন না । দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথামা, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল (মতান্তরে 
দুঃশাসন), কৃতবর্মা ও জয়দ্রথ এই সপ্তরথীর দ্বারা পরিবেষ্টিত অভিমন্যু নিহত হইলেন । 
জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্দশ দিবসে অর্জুন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন । আচার্য 
শকটব্যহ নিমণি করিয়া স্বয়ং দ্বাররক্ষক হইয়াও অর্জুনের গতি রোধ করিতে পারেন নাই । 
ইহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্ুযেধিন আচার্ধকে তিরস্কার করিতেছেন-__ 
জানামি ত্বাং মহাভাগ পাণুবানাং হিতে রতম্‌। 
তথা মুহ্যামি চ ব্রহ্মন্‌ কার্য্যবত্তাং বিচিন্তয়ন্‌ ॥ ইত্যাদি | দ্বো ৯২।১১-১৮ 
_হে ব্রহ্গন্, আপনি যে পাগুবদের কল্যাণকামী, তাহা জানি । বর্তমানে জয়দ্রথকে রক্ষা 
করার গুরু দায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি । যথাশক্তি আপনার উত্তম 
বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছি । পরম শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত আপনার সেবা করিয়াছি, কিন্তু মধুলিপ্ত 
ক্ষুরের ন্যায় আপনার হৃদয় জানিতে পারি নাই । আপনার আশ্বাস না পাইলে ভীত এবং 
গৃহগমনেচ্ছু জয়দ্রথকে গৃহগমনে বাধা দিতাম না । হে ব্রহ্মন্‌, যাহা বলিতেছি, তাহা আর্তের 
প্রলাপ বলিয়া মনে করিবেন । প্রসন্ন হউন, জয়দ্রথকে রক্ষা করুন । 
উত্তরে আচার্য বলিয়াছেন__“তোমাকে আমি অশ্বথামার তুল্য বলিয়াই মনে করি । 
তোমার বচনে ক্রুদ্ধ হই নাই । ধনঞ্জয়ের সারথি, অশ্ব এবং বাহুবলের অনন্যসাধারণতা কি 
তোমার জানা নাই ? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সেই মহাধনুর্ধরের সহিত সমান গতিতে চলা 
আমার সাধ্যাতীত | বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার আশায় আমি ব্যৃহমুখ পরিত্যাগ করিয়া 
অর্জুনের পশ্চাদ্ধাবন করি নাই ।' 
দ্ুযেধিনের বাক্যে ত্রুদ্ধ হইলেও আচার্য এই পর্যস্ত দুযেধিনকে কোন কটুকথা শোনান 
নাই | এবার তিরস্কারের সুরে বলিতেছেন-__ 
রাজা শুরঃ কৃতী দক্ষো বৈরমুৎপাদ্য পাণুবৈঃ । 
বীরঃ স্বয়ং প্রযাহ্যত্র যত্র যাতো ধনঞ্জয়ঃ ॥ দ্বো ৯২২৬ 
__তুমি রাজা, তুমি শুর, তুমি বীরপুরুষ, তুমি দক্ষ | তুমিই পাগুবদের সহিত শত্রুতা সাধন 
করিয়াছ । এখন রণক্ষেত্রে তুমি স্বয়ং অর্জুনের সম্মুখীন হও । 
এবার দুযেধিনের সুর নরম হইল | তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, অর্জুনের 
সহিত যুদ্ধ করিবার মত সামর্থ্য তাঁহার নাই । কাতর কণ্ঠে তিনি আচার্যকে বলিয়াছেন__ 


২৯০ 


পরবানন্মি ভবতি প্রেষ্যবদ রক্ষ মে যশঃ। দ্রো ৯২৩২ 
_-আমি আপনার অধীন ভূত্যের ন্যায় । আমার যশ রক্ষা করুন। 
আচার্য সেই দিনের যুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও অর্জুন এবং সাতাকিকে বারণ করিতে 
পারেন নাই । সাত্যকির বাণে অতিমাত্র বিপন্ন হইয়া দুঃশাসন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন 
করিতেছেন দেখিয়া আচার্য তীহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-_-'তুমি রাজপুত্র, রাজভ্রাতা 
এবং যুবরাজ । তুমি দ্যুতক্রীড়ায় পাঞ্চালীকে দাসীরূপে লাভ করিয়াছিলে, পাণুবগণ ও 
পাঞ্চালীকে তখন এত দুবক্যি বলিতে পারিয়াছ, আর এখন সাত্যকির বিক্রম দেখিয়াই এরূপ 
ভীত হইবে কেন ? ভীমার্জুনের সম্মুখীন হইলে তোমার কি গতি হইবে' £?* 
দুঃশাসন নীরবে এই কঠোর তিরস্কার সহ্য করিয়াছেন । এই দিনের যুদ্ধে দ্রোণের 
পরাক্রম দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন । অপরাহে দ্রোণ একাই চেদি, পা্চাল ও 
সৃঞ্জয়গণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছেন। 
আকর্ণপলিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চ চ। 
রণে পর্্যচরদ দ্বোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ ॥ 
অথ দ্রোণং মহারাজ বিচরন্তমভীতবৎ । 
বজহস্তমমন্যন্ত শত্রবঃ শত্রুসূদনম্‌ ॥ 
প্রো ১২৩।৭২,৭৩।দ্বো ১৯১।৬৪।|দ্রো ১৯২৪৩ 
_-কর্ণ পর্যস্ত বিস্তৃত শুক্কেশমণ্তডিত, শ্যামবর্ণ, পচাশীবংসরের বৃদ্ধ, ষোলবৎসর-বয়স্ক 
যুবকের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন । বিচরণশীল ভয়হীন শত্রুহস্তা দ্রোণকে 
দেখিয়া শত্রুগণ সাক্ষাৎ বজ্ধারী ইন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন । 
দুযেধিন পুনঃ পুনঃ আচার্যকে পাগুবরক্ষক বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলে আচার্য 
দুযেধিনের বাক্যে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন__'শকুনির দৃযক্রীড়ার খুঁটিই আজ তীক্ষু 
বাণরূপে পরিণত হইয়া তোমার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে' ।*১ সেই দিনের যুদ্ধে 
দুযোধনের একত্রিশ-জন ভ্রাতা ভীমের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন | কৌরবপক্ষ প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াও জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলেন না । কৃষ্ণের বুদ্ধিবলে গান্তীবীর বাণে 
জয়দ্রথ নিহত হইলেন । হতোৎসাহ দুষেধিন এবার কৃষ্ণাজুনের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া বার 
বার বিদুরের হিতবচন স্মরণ করিতেছেন | নিজের অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াও বিমূঢ় দুযেধিন 
আচার্যকে ভসনা করিয়া বলিতেছেন-_ 
ভবানুপেক্ষাং কুরুতে শিষ্যত্বাদ্জুনস্য হি। 
অতো বিনিহতাঃ সর্বেব যেহস্মজ্জয়চিকীর্যবঃ ॥ 
কর্ণমেব তু পশ্যামি সম্প্রত্যন্মজ্জয়ৈষিণম্‌ | দ্রো ১৪৮।৩১, ৩২ 
ভিনাদিনার লিক হেতু ভান জাতির উন কা রিরিতেরেন রি ভা 
পক্ষের জয়াকাঙক্ষী বীরগণ নিহত হইতেছেন । এখন একমাত্র কর্ণকে আমার জয়াকাঙ্জ্ী 
মনে করিতেছি । 
তারপর নিহত বীরগণকে স্মরণ করিয়া করুণ বিলাপ করিতে করিতে দুযেধিন পুনরায় 
বলিতেছেন-__ 
ন হি মে জীবিতেনার্থস্তানৃতে পুরুষর্ষভান্‌ 
আচার্য্যঃ পাণুপুত্রাণামনুজানাতু নো ভবান্‌ ॥ দ্বো ১৪৮৩৭ 
__-সেইসকল নিহত বীরশ্রেষ্ঠগণ হইতে বিযুক্ত হইয়া আমার বাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা 
নাই । আপনি পাণুপুত্রগণের আচার্য । আপনি আমাকে প্রাণবিসর্জনে অনুমতি দিন । 
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মুহুতমাত্র মৌনী থাকিয়া মমহিত আচার্য বলিলেন__ 
দুষ্যেধিন কিমেবং মাং বাকছরৈরভি কৃত্তুসি । 
অজয্যং সততং সংখ্যে ব্ুবাণং সবাসাচিনম ॥ ইত্যাদি । দ্রো ১৪৯।৬-১৭ 
__দুযেধিন, তুমি আমাকে এইভাবে বাকাবাণে কেন বিদ্ধ করিতেছ ? সব্যসাটী যে যুদ্ধে 
অজেয়, এই কথা তো আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। যাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডী 
মহাবীর ভীম্মকে নিপাতিত করিয়াছে, তীহার শক্তি তোমাব অনুভব করা উচিত ছিল | 
শকুনির দ্যুতক্রীড়ার ঘুঁটিগুলিই এই গাণ্তীবনির্মক্ত বাণরূপে তোমার সৈন্যদল নিধন 
করিতেছে । মহামতি বিদুর পুনঃ পুনঃ তোমার ভবিষ্যৎ দুরবস্থার চিন্তা করিয়া বিলাপ 
করিয়াছেন | তাঁহার উপদেশ না শোনার ফল এখন ভোগ কবিতেছ । হিতকাবী সুহৃদের 
উপদেশ উপেক্ষা করিলে এরূপ বিপদই ঘটিয়া থাকে ৷ কৃষ্ণার অবমাননাব ফল ফলিতে 
আবন্ত হইয়াছে । 
পুত্রাণামিব চৈতেষাং ধন্মমাচরতাং সদা | 
দ্রহ্যেৎ কো নু নরো লোকে মদন্যো ব্রাহ্মণবুবঃ। ইতাদি। দ্রো 
১৪৯।১৮-* ২ 
__অধম ব্রাহ্মণ আমি ব্যতীত আর কোন্‌ বাক্তি এই জগতে সতত ধর্মশীল পুত্রতুল্য ইহাদের 
(পাগুবগণের) অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবে ? কর্ণ, শলা, কপ, অশ্বথামা এবং তুমি রণক্ষেত্র 
উপস্থিত থাকিতে জযদ্রথ নিহত হইলেন কেন ? 
দ্রোণের বচনে দুযেধিন সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু কোন কথাই বলেন নাই । অতঃপব 
তিনি কর্ণের নিকট দ্রোণেব পাগুবপক্ষপাতের কথা বলিয়া গাত্রদাহ নিবাবণেৰ চেষ্টা কবিলে 
পর কর্ণ বলিয়াছেন-_ 
আচার্য্যং মা বিগহ্স্ব শক্ত্যাসৌ যুধ্যতে দ্বিজঃ | 
যথাবলং যথোৎসাহং ত্যত্তা জীবিতমাতবনঃ ॥ ইত্যাদি । দো 
১৫০।১৫-** 
__-আচার্যকে তিরস্কার করা উচিত নহে । প্রাণের মায়া পরিতাগপূর্বক সর্বশক্তি প্রযোগ 
কবিয়া এই ব্রাহ্মণ যুদ্ধ করিতেছেন । অর্জন যুবক, কৃতী এবং ক্ষিপ্রহস্ত । আচার্য বৃদ্ধ 
হইয়াছেন, তিনি কিরূপে অঞ্জুনের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে বাণক্ষেপ করিবেন ? এই কারণেই 
তিনি অঞ্জুনকে বাধা দিতে পারেন নাই । আমরা কি জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি 
নাই ? দৈবের গতি কে রোধ করিবে ? দৈব পাণগ্ুবগণের সহায় । যথাশক্তি যুদ্ধ কর. যাহা 
হয় হইবে । 
সায়াহ্নে জয়দ্রথবধের পর পাগুবপক্ষের বীরগণ একযোগে দ্রোণকে আক্রমণ 
করিয়াছেন । সেই রাত্রিযুদ্ধে দ্রোণের বিক্রম দেখিয়া সকলেই বিম্মিত হইয়াছেন । বহু 
পাগুবসেনা দ্রোণের বাণাণগ্রিতে ভ্মীভূত হইলেন ।** 
সেই রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য কৌরবসেনা নাশ করিয়া ঘটোৎকচ নিহত হইয়াছেন । দুযোধন 
পুনঃ পুনঃ আচার্ষের পক্ষপাতের সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন | সেই রাত্রিতেও 
তিনি আচার্য সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন__“আজ পাগ্ডবগণ অতিশয় পরিশ্রান্ত, 
তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন | এই শোকের সময় তাহাদিগকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া উচিত 
হয় নাই । যুদ্ধে আমাদেরই বেশী ক্ষতি হইতেছে, আর আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া পাণগ্ুবেরা 
বল সঞ্চয় করিতেছেন । আপনি অশেষ দিব্যান্ত্রে কুশল, এরূপ আর কেহই নহেন । কিন্তু 
আমার দুভাগ্যিবশতঃ, অথবা আপনার প্রিয় শিষা পাগুবগণের প্রতি ন্নেহবশতঃ আপনি 
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দিব্াস্ত্র প্রয়োগে বিরত আছেন ।' 
দ্রোণাচার্য এবার অতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন__আমি বৃদ্ধ, যথাশক্তি যুদ্ধ করিতেছি । 
যাহা হউক. অতঃপর তোমার ইচ্ছায় দিব্যান্ত্রে অনভিজ্ঞ শত্রুসৈন্যের প্রতিও দিব্যান্ত্র নিক্ষেপ 
করিব, তাহাতে ভালই হউক আর মন্দই হউক- চিস্তা করিব না । এই ক্ষুদ্র নশংস আচরণে 
যদি তোমার জয় হয়, তবে তাহাই হউক | অর্জুনের সামর্থ্য সম্বন্ধে তোমার সম্যক ধারণা 
নাই. বলিয়াই তাহাকেও পরিশ্রান্ত মনে করিতেছ । তুমি সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখ, তুমি 
নিতান্ত পাপাত্মা । এইহেতু হিতৈষী ব্যক্তিকেও ভরসনা করিয়া থাক । তুমি তো নিজকে খুব 
বীরপুরুষ বলিয়া মনে কর | একবার অর্জুনের সম্মুখীন হও না কেন ? কর্ণ, দুঃশাসন, আর 
তোমার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া একবার অঞ্জনের শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হইলেই তো জয়লাভ 
করিতে পার । কুরুসভায় যে-সকল বীরত্বব্যঞ্জক বচন বিন্যাস করিয়াছিলে, এখন সেইগুলি 
স্মরণ কর' | 
রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে । ক্রমশঃ রাত্রির 
অবসান হইল । আজ যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবস । 
আতিষ্টদাহবে দ্রোণো বিধূমোহগ্রিরিব জবলন্‌। দ্রো ১৮৫২৪ 
__যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণ ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বিরাজিত । 
সুযেদিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণ পাণগুবপক্ষের দুইজন মহারথী বিরাট ও দ্রুপদকে যমালয়ে 
প্রেরণ করিলেন 1 চেদি, মৎস্য ও কেকয়দেশের অনেক বীরও দ্রোণের বাণে প্রাণ 
হারাইলেন | দ্রোণের দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগ দেখিয়া পাণগুবেরা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন । 
্রস্তান্‌ বুস্তীসুতান্‌ দৃষ্ট্যা দ্রোণসায়কগীড়িতান্‌ । 
মতিমান্‌ শ্রেয়সে যুক্তঃ কেশবোহঞ্জুনমব্রবীৎ ॥ 
নৈষ যুদ্ধেন সংগ্রামে জেতুং শক্যঃ কথঞ্চন | 


নস্তশস্ত্রস্ত সংগ্রামে শক্যো হস্তৃং ভবেন্ভিঃ । 
আস্থীয়তাং জয়ে যোগো ধন্মমুৎসৃজ্য পাগুবাঃ ॥ ইত্যাদি। দ্রো 
১৮৯।৯-১৩ 
__দ্রোণের বাণে পীড়িত সন্ত্স্ত কুস্তীপুত্রগণকে দেখিয়া তীহাদের হিতাকাঙক্ষী. মতিমান্‌ 
কেশব অঞ্জুনকে বলিলেন- “যুদ্ধ করিয়া কিছুতেই ইহাকে জয় করা সম্ভবপর নহে । ইনি 
যদি শস্ত্র ত্যাগ করেন তবে মানুষের বধ্য হইবেন | হে পাগুবগণ, ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
জয়ের চেষ্টা কর । অশ্বথামার বধ-বার্তা শ্রবণ করিলে ইনি শস্ত্ুত্যাগ করিবেন বলিয়া আমার 
মনে হইতেছে । অতএব ইহাকে সেই বাতাঁটি শোনাইতে হইবে ।' 
কৃষ্ণের পরামর্শ অঞ্জুন ব্যতীত সকলেরই মনঃপৃত হইল । যুধিষ্ঠিরও প্রথমতঃ এই 
পরামর্শ ভাল মনে করেন নাই, পরে অগত্যা মানিয়া লইয়াছেন | ভীম তৎক্ষণাৎ স্বপক্ষীয় 
মালবরাজ ইন্দ্রবমরি অশ্বথামা-নামক হাতীটিকে গদাঘাতে বধ করিয়া দ্রোণের নিকট 
উপস্থিত হইয়া উচ্চৈ£স্বরে বলিলেন-_'অশ্বখামা হতঃ” | 
আচার্য এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও বিশ্বাস করেন নাই | তিনি 
তখনও ব্রাহ্ম অন্ত্র প্রয়োগ করিয়া বিশ হাজার পাধ্যাল-সৈন্য, পাঁচ শত মংস্য-সৈন্য এবং ছয় 
হাজার সৃঞ্জয়সৈন্য বধ করিয়াছেন । 
আচার্যকে অমানুষিক ক্রুরকর্মে লিপ্ত দেখিয়া অকস্মাৎ বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গৌতম, 
ভরদ্বাজ প্রমুখ খধিগণ তীহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন-_“তুমি বেদবেদাঙ্গবিৎ, 
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সত্যধর্মরত, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার পক্ষে এইপ্রকার ক্তুর আচরণ অতিশয় গহিত | তুমি শস্তর 
ত্যাগ কর, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে' | 
খধিগণের উপদেশে, ভীমসেনের পূর্ব বাক্যে এবং সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুন্গের উপস্থিতিতে দ্রোণের 
চিত্ত বিচলিত হইল । যুধিষ্ঠিরকে শিশুকাল হইতেই আচার্য সত্যসন্ধ বলিয়া জানিতেন । 
ত্রিলোকের এশ্বরলাভের আশাতেও ধর্মরাজ মিথ্যা আচরণ করিবেন না-_এই বিশ্বাসবশতঃ 
আচার্য যুধিষ্ঠিরের মুখে পুত্র অশ্বথামার খবর জানিতে চাহিলেন । যুধিষ্ঠির ইতস্ততঃ করিতে 
থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এহেন বিপৎকালে সত্য না বলিয়া মিথ্যাই বলা 
উচিত | মিথ্যা-ভাষণের ভয়ে ভীত, অথচ যুদ্ধজয়ের নিমিত্ত উৎকঠিত যুধিষ্ঠির 
 রাজন্‌ হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত। দ্রো ১৮৯৫৫ 
_-হে রাজন্‌, (সঞ্জয়কৃত ধৃতরাষ্ট্রসম্বোধন) “অশ্বথামা হতঃ এই কথা বলিয়া পরে অনুচ্চ 
স্বরে বলিলেন_ কুগ্জার ইতি । (অথাৎ অশ্বথামা-নামক হাতী নিহত হইয়াছে ।) 
যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনিয়া আচার্য পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবন ধারণের বাসনা 
পরিত্যাগ করিলেন | এই সময়ে হৃষ্টদ্যুন্ম আচার্যকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নিসম বাণ 
যোজনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন । আচার্য সেই বাণকে বারণ করিতে চেষ্টা 
করিয়া দেখিলেন__তিনি যেন শস্ত্রপ্রয়োগ বিস্মৃত হইয়াছেন, পূর্ববৎ বাণক্ষেপের সামর্থ্য যেন 
হারাইয়াছেন । অপর যোদ্ধবর্গও আচার্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন । তখন ভীম 
মৃদুভাষায় আচার্যকে বলিতে লাগিলেন-__“বণোচিত স্বকর্ম হইতে ভ্রষ্ট অধম ব্রাহ্মণগণ যদি 
ক্ষত্রিয়-নিধনে ব্রতী না হইতেন, তবে এরূপভাবে ক্ষত্রিয়নিধন ঘটিত না । স্ত্রীপুত্র-ভরণের 
নিমিত্ত অর্থের লোভে চগ্ডালের ন্যায় দিব্যান্ত্রানভিজ্ব বীরগণকে হত্যা করা ব্রাহ্মণের ধর্ম 
নহে । হে ব্রাহ্মণ, যে পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ দারুণ কর্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পুত্র আর 
ইহ জগতে নাই । ধর্মরাজের বাক্যেও কি আপনার বিশ্বাস হয় নাই' £" 
ভীমের বচনে আচার্ষের নির্বেদ উপস্থিত হইল | তিনি কর্ণ, কূপ ও দুযেধিনকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন__ 
পাগুবেভ্যঃ শিবং বোহস্তু শস্ত্রমভ্যুৎসৃজামাহম্‌ | দ্রো ১৯১৪৪ 
_পাগুবগণ হইতে তোমাদের মঙ্গল হউক, (অথবা পাগুবগণের উদ্দেশে তোমাদের 
কল্যাণজনক ব্যবহার হউক,) আমি শস্ত্র ত্যাগ করিতেছি । 
এই বলিয়া আচার্য পুত্রের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে শস্ত্র ত্যাগ করিয়া 
রথের ভিতরেই বসিয়া পড়িলেন। সর্বভূতকে অভয় দান করিয়া তিনি যোগাবলম্বনপূর্বক 
পুরাণং পুরুষং বিষ্ং জগাম মনসা পরম্‌। দ্রো ১৯১।৫০ 
-__পুরাণ পুরুষ বিষ্ণকে একাগ্র চিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন । 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম জ্যোতিভ্ভতো মহাতপাঃ | 
স্মরিত্বা দেবদেবেশমক্ষরং পরমং প্রভুম্‌ । 
দিবমাক্রামদাচার্ধ্যঃ সাক্ষাৎ সর্তিদুরাক্রমাম ॥ দ্রো ১৯১।৫২, ৫৩ 
_-গকাররূপ একাক্ষর ব্রহ্ম, যিনি দেবদেবেশ, অক্ষর, পরম প্রভু, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া 
জ্যোতির্ময় মহাতপন্বী সাধুগণেরও দুষ্প্রাপ্য স্বর্গলোকে আরোহণ করিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অঞ্ুন, অশ্বখামা ও সঞ্জয় আচার্ষের এইপ্রকার গতি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, অন্য কেহই তাঁহার এই অলৌকিক উৎক্রমণ দেখিতে পান নাই ।* 
ধিকৃকৃতঃ পার্ষতস্তস্তু সর্ববভূতৈঃ পরামৃশৎ। 
তস্য মুদ্ধনিমালন্ব্য গতসত্বস্য দেহিনঃ | 
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কিঞ্চিদব্ুবতঃ কায়াদ বিচকত্তাসিনা শির ॥ দ্রো ১৯১৬২, ৬৩ দ্রো 
১৯২৬৩ 
_-সকলের দ্বারা ধিক্কৃত ধৃষ্টদ্যুন্ন আচার্ধের রথে আরোহণ করিয়া গতপ্রাণ, নীরব আচার্ষের 
কেশ ধারণ করিয়া অসি দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন । 
পাঁচদিন কৌরব-পক্ষের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করিয়া আচার্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছেন |. 
ত্রয়োদশ্যাত্তু মধ্যাহে, ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ | নীলকণ্-টীকা ভী ১৭।২ 
অগ্রহায়ণের কুষ্জা ত্রয়োদশী তিথিতে মধ্যাহ্ন কালে আচার্য মহাঁপ্রয়াণ করিয়াছেন । 
মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মাশানে গান্ধারী কৃষ্ণকে দ্রোণের গতপ্রাণ দেহ 
দেখাইয়া বলিয়াছেন__ 
দোণস্য নিহতস্যাপি দৃশ্যতে জীবতো যথা । স্ত্রী ২৩।৩১ 
__গতপ্রাণ দ্বোণের দেহ যেন জীবিতের মত দেখা যাইতেছে । 
আচার্ষের মহাপ্রয়াণের সময় তাঁহার পত্রী কৃপী জীবিত ছিলেন । কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে 
তিনি পতির মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া করুণ বিলাপ করেন ।* 
আচার্ষেব দ্বিজাতি শিষাগণ ধনু এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা চিতা প্রস্তৃত করিয়া সামগান 
করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আচার্ষের পার্থিব দেহকে চিতানলে ভক্ম করিয়াছেন । তাঁহারা 
যেন অগ্নির ন্যায় তৈজঃপুঞ্জকে অগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন__ 
অগ্নাবগ্রিমিবাধায় দ্রোণশিষ্যা দ্বিজাতয়ঃ । 
অপসব্যাং চিতিং কৃত্বা পুরস্কৃত্য কৃপীঞ্চ তে ॥ স্ত্রী ২৩1৪২ 
সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কপী উপস্থিত ছিলেন,কিন্তু অশ্বথামার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
অদ্ভুতক্মা মহাবীর দ্রোণাচার্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, তপস্বী এবং সর়লস্বভাব । কিন্তু তিনি 
ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । কৈশোর ও যৌবনের দারিদ্র্য 
বোধ করি, এই ব্রাহ্মণকে যুদ্ধবিদ্যায় সমধিক প্রেরণা দিয়াছে । এইজন্য তিনি নিজেও মনে 
মনে গ্লানি অনুভব করিয়া নিজেকে ব্রাহ্মণব্রুব (নামে মাত্র ব্রাহ্মণ, কর্মে নহে) মনে করিতেন । 
তথাপি এই ক্ষত্রিয়কর্ম ত্যাগ করিতে পারেন নাই । দুযেধিন তাঁহাকে পাণুব-হিতৈষী মনে 
করিয়াও সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন | ইহাতে বোঝা যায়-_এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের 
কর্মনিষ্ঠা ও বাহুবলের উপর তাঁহার প্রচুর আস্থা ছিল । পুত্রের উপর অত্যধিক ন্নেহবশতঃই 
তিনি শস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন । প্চাশী বওসরের বৃদ্ধ ষোড়শবর্ষীয় তরুণের ন্যায় দুযেধিনের 
অন্ন-খণ শোধ করিয়া যোগবলে পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন । দোষেগুণে তাহার চরিত্রও 
অনন্যসাধারণ | 


১ আদি ১৩০1৫০-৬৭ ১১ বি ৫৮৩ । ভী ১৭২ | দ্রো ৮৫৩০ 
২ আদি ১৩২।১-৮ ১২ বি ৫৮।১৬--১৯ 

৩ আদি ১৩২1২৮-৩০ ১৩ বি ৫৮৭৫. ৭৬ 

৪ আদি ১৩৮৭০ ৭৭ ১৪ উ ১২৫ তম ও ১২৬ তম অ। 

৫ আদি ৬৩1১০৯ ১৫ উ ১৩৮ তম ও ১৩৯ তম অ। 

৬ আদি ২০৪ তম অ। ১৬ উ ১৫৪।৩৫ 

৭ সভা ৮০।৩৭-৫২ ১৭ প্রো ৫।২২-৩৭ 

৮ বি ২৭শ অ। ১৮ প্রো ১১ শ অ। 

৯ বি ৫৩৬, ৭ ১৯ প্রো ২০ শ অ। 

১০ বি ৫৮৪ দ্রো ৮১৫ | দ্রো ৮৫1৩০ ২০ দ্রো ১২০।৩-১৪ 


২১৫ 


-১ 
স্থ স্ 


-্৯ হী 
- ৫ 
স্থ শু 
স্ঞ ৭৯ 
»০ 
-৪ ৯৯ 


হা 
সি 


// 


1/ 


২৯ ০৮৮৫৯ ৬৪ 
১৯ ৩০৫৪ 1 ৬৩ 
৯৫4০ ৩ ভব । 
৯৮৪ আব আআ 


১৯৮৮৫৪১1০৩০ 
২৯ ৮৮ ৪১ 0৩০ ২----গ৭ 

৬৯ ১১ ৯ 7৩৬৩-77-৪3 ২ 
১২১৯1১০২০৫৯ 

২৫৩০1 ৯ ৩৯৩০ 1 নক ২১২১৯1৯৫১৫৩ 
৩০৩৫ 


শরদ্ান নামে মহর্ষি গৌতমের এক পুত্র ছিলেন | তিনি বেদাদি শাস্ত্রে ও ধনুর্বেদে পরম 
পণ্ডিত হইয়া উঠেন । তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যার বিঘ্ব ঘটাইবার 
নিমিত্ত জানপদীনান্নী এক সুরবালাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই পরমা সুন্দরী 
দেবকন্যাকে দেখিয়া মহর্ষি শরদ্বানের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল | তীহার হাত হইতে ধনুবাণি 
খসিয়া পড়িল | তিনি বিচলিত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার কালে এক 
শরগুচ্ছে তাঁহার স্থলিত শুক্র পতিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল । তাহা হইতেই সেই 
শরস্তন্বে একটি পুত্র ও একটি কন্যাব জন্ম হইয়াছিল। মহারাজ শান্তনু তখন সেই অঞ্চলে 
মুগয়া করিতে গিয়াছিলেন । তাঁহার এক সহচর সেখানে পরিত্যক্ত ধনুবণি ও কৃষ্তাজিন এবং 
এই দুইটি শিশুকে দেখিতে পাইয়া মহারাজকে দেখাইলে পর তিনি শিশুদ্বয়কে ব্রা্মণসম্তান 
বলিয়া বুঝিতে পারিলেন | মহারাজ শান্তনু কৃপাপরায়ণ হইয়া শিশুদ্বয়কে দৈবপ্রদত্ত আপন 
এই ঘটনা জানিতে পারিয়া শান্তনু সমীপে উপস্থিত হইয়া শিশুদ্বয়ের গোত্রপ্রবরাদির পরিচয় 
দেন । শান্তনুই শিশু দুইটির ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারাদি কর্ম সম্পন্ন করাইয়াছেন । 
কৃপয়া যন্ময়া বালাবিমৌ সংবদ্ধিতাবিতি | 
তম্মাত্তয়োনমি চক্রে তদেব স মহীপতিঃ ॥ আদি ১৩০।১৯ 
_ মহারাজ বলিলেন__যেহেতু আমি কৃপাপূর্বক এই দুইটি শিশুকে প্রতিপালন করিয়াছি, 
সেইহেত আমিই ইহাদের নাম রাখিলাম-_কৃপ ও কৃপী | (এই বলিয়া মহারাজ তাঁহাদের 
নাম রাখিয়াছিলেন |) 
কূপের পিতা শরদ্বান গৌতম অতি অল্পকালের মধ্যেই পুত্রকে নিখিল শাস্ত্র ও ধনুর্বেদের 
গুহ্য তত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন । কপ পরম প্রযত্রে পিতৃপ্রদত্ত উপদেশের দ্বারাই আচার্যত্ 
লাভ করিয়াছেন |: অংশাবতরণাধ্যায়ে দেখা যায়-_ 
য্তু রাজন কৃপো নাম ব্রহ্গর্ষিরভবৎ ক্ষিতৌ । 
রুদ্রাণাস্ত গণাদ বিদ্ধি সম্ভৃতমতিপৌরুষম্‌ ॥ আদি ৬৭1৭৭ 
--হে রাজন (জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের সম্বোধন) কৃপ নামে যে ব্রন্দর্ষি পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অতি ক্ষমতাশালী পুরুষকে রুদ্রগণের অংশসম্ভূত বলিয়া 
দোশিবে | 
কুরুপাণ্ডব-কুমারগণের ধনূর্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কৃপকেই প্রথমতঃ 
আাচার্যত্বে বরণ করিয়াছেন । পরে তীঁহারই ভগিনীপতি আচার্য দ্রোণকেও আচার্যত্বে বরণ 
করা হয় । বুষ্ণিবংশের কুমারগণ এবং আরও নানা দেশের ক্ষত্রিয়বর্গ আচার্য কৃপকে 
ধনুর্বেদে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন ।* 
যুধিষ্ঠির আচার্য কূপকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । তীহার রাজসুয়-যজ্জে আচার্ষের উপর 
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সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদির রক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল । যজ্ঞে বৃত খত্বিগ্বর্গ ও ব্রাহ্মণাদিকে 
দক্ষিণা প্রদানের ভারও আচার্য কূপেব উপরেই দেওয়া হইয়াছে । আচার্য সুষ্ঠ্রূপে তাঁহার 
দায়িত্ব পালন করিয়াছেন |: 
দ্যুতক্রীড়ার সময়ে কৃপাচার্যও কুরুসভায় উপস্থিত ছিলেন । সর্বস্বান্ত যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে 
পণ রাখিলে পর ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ ব্যক্তিগণের দেহ ঘমক্তি হইয়া উঠিল-__ 
ভীম্মদ্রোণকৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত | সভা ৬৫।৪১ 
_-দ্রৌপদীর লাঞ্কচনা দেখিয়া এবং দ্রৌপদী যথার্থই দুযেধিনেব অধীন হইয়াছেন কি 
না-_দ্বৌপদীর এই প্রশ্নে সভাগৃহ নীরব দেখিযা ধৃতরাষ্ট্রপূত্র বিকর্ণ ভীম্ম দ্রোণাদির সহিত 
কৃপকেও অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন-_ 
ভারদ্বাজো হি সর্বেবেবামাচার্য%£ কপ এব চ। 
কৃত এতাবপি প্রশ্নং নাহতৃদ্বিজসন্তমৌ ॥ সভা ৬৮1১৪ 
_-ভারদ্বাজ (দ্রোণ) এবং কূপ সকলেবই আচার্য । এই দুই দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ কেন পাঞ্চালীর 
প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন না? 
ইহাতে বোঝা যাইতেছে, কুরুবাজ্যে আচার্য কুপও বিশেষ মাননীয ব্ক্তিৰপে পরিগণিত 
হইতেন । 
দ্ৌৌপদীর লাঞ্ছনার পব নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দেখা দিল । ভীম্ম, দ্রোণ, কপ প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
তখন সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন__ 
প্রাতিষ্ঠত ততো ভীম্মো দ্রোণেন সহ সঙ্গতঃ | 
কুপশ্চ সোমদত্বশ্চ বাহ্রিকশ্চ মহামনাঃ ॥ সভা ৮১1২৬ 
কৃষ্ণা সহ পাগুবগণের অরণাযাত্রা-কালে কুস্তী যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতেও ভীম্ম, 
দ্রোণ এবং কপকে কুরুকুলের 'নাথ' (রক্ষক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন__ 
সেয়ং নীত্যর্থবিজ্ঞেষু ভীম্মদ্বোণকৃপাদিষু । 
স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদৃপাগতা ॥ সভা ৭৯২৬ | তুঃ উ ৪৮১০৯ 
_নীতি এবং অর্থশাস্ত্রবিজ্ঞ ভীম্ম, দ্বোণ, কৃপ প্রমুখ কুলরক্ষক ব্যক্তিগণ থাকিতে এইপ্রকার 
বিপদ কিরপে উপস্থিত হইল ? 
পাণ্ডবগণের বনবাসের পর তাঁহাদের হত রাজ্য প্রত্যপর্ণ করিতে কৃপাচার্যও দুযেধিনকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন ।" কুরুপাগুবের যুদ্ধ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন দুযেধিন 
আচার্য কুপকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া এক অক্ষৌহিণী-সেনার অধ্যক্ষের পদে বরণ 
করিয়াছেন । কৃপাচার্যের শক্তিসামর্ধ্য সম্বন্ধে ভীম্ম দুযেধিনকে বলিয়াছেন__ 
কৃপঃ শারদ্ধতো রাজন রথযৃথপযৃথপঃ | 
প্রিয়ান্‌ প্রাণান্‌ পরিত্যজ্য প্রধক্ষ্যতি রিপৃংস্তব ॥ উ ১৬৫।২০ 
__হে রাজন্‌, শারদ্ধত কৃপ শ্রেষ্ঠ মহারথী । ইনি প্রাণপণে তোমার রিপুবর্গকে ধ্বংস 
করিবেন । 
কপ যত বড় যোদ্ধাই হউন না কেন, অর্জুনের সহিত যুদ্ধে কখনও জয় লাভ করিতে 
পারেন নাই । বিরাটরাজার গো-হরণ ব্যাপারে তিনিও দুযেধিনের সঙ্গে গিয়াছিলেন । 
বৃহনলাবেশে অভ্্রন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কর্ণ নানাবিধ আস্্ালন করিতেছেন দেখিয়া 
কূপ অঞ্জনের শৌর্যবীর্যের উল্লেখ করিয়া কর্ণকে ভসনা করিয়াছেন ।' পরে অঞ্জুনের 
আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া তিনি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।* 
কৃপাচার্ধ মিতভাষী ও স্থিরবুদ্ধি। কতদিনে পাগুববাহিনীকে ধ্বংস করা 
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যাইবে-_দুযেধিন ভীম্ম প্রমুখ মহাবীরগণকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন । ভীম্ম ও দ্রোণ 
বলিয়াছেন-__-এক মাসে, অশ্বথামা বলিয়াছেন__দশদিনে, কর্ণ বলিয়াছেন-_পাঁচদিনে, কিন্তু 
দ্বাভ্যামেব তু মাসাভ্যাং কৃপঃ শারদ্ধতোহববীৎ । উ ১৯৫১৯ 
_-শারদ্ধত কৃপ বলিয়াছেন, দুই মাসে পাগুব-সৈন্যকে সংহার করা সম্ভবপর হইতে পারে । 
কৃপাচার্য সম্ভবতঃ অকৃতদার ছিলেন । তাঁহার পত্রীগ্রহণের কোন কথা পাওয়া যায় না । 
তাঁহার আকৃতিও মহাভারতে চিত্রিত হয়নাই | তিনি শুক্র বস্ত্র পরিধান করিতেন-_এই মাত্র 
জানা যায়।' 
আচার্ধ্যস্য চ পাণুনাং ব্রাহ্মণস্য যশন্বিনঃ | 
গোবৃষো গৌতমস্যাসীৎ কৃপস্য চ পরিষ্কৃতঃ ॥ দ্রো ১০৩১৪ | ভী ১৭1২৭ 
_ পাণগুবগণের আচার্য যশস্বী ব্রাহ্মণ গৌতম কৃপের রথের ধবজে একটি উজ্জ্বল বৃষ অঙ্কিত 
ছিল । (এইজন্য তাঁহাকে “বৃষভকেতু" বলা হইত ।) 
যুদ্ধারস্তের পূর্ব মুহূর্তে যুধিষ্ঠির ভীম্ম ও দ্রোণের চরণবন্দনার পর আচার্য কপের সমীপে 
উপস্থিত হইয়া তাঁহারও চরণবন্দনা করিয়া আশীবি প্রার্থনা করিয়াছেন । কৃপও ভীম্ম এবং 
দ্রোণের ন্যায় বলিয়াছেন-_“মহারাজ, আমার নিকট না আসিলে আমি তোমাকে পরাজয়ের 
অভিসম্পাত করিতাম | মহারাজ, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে-_এই কথা 
অতি সত্য । আমি কৌরবপক্ষে অর্থের দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছি এবং তাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ 
করিব-স্থির করিয়াছি । এইহেতু ক্লীবের ন্যায় বলিতেছি__ুদ্ধ ব্যতীত কি চাও, বল ।' 
“আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি'-__এইমাত্র বলিয়াই কূপের চিরজীবিত্ব স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির 
ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন । আচার্য যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া 
বলিয়াছেন-__“মহারাজ, আমি অবধ্য, যুদ্ধে তোমার জয় হইবে । আমি সত্য করিয়া 
বলিতেছি, নিত্যই তোমার জয় আকাঙক্ষা করিব |” 
জয়দ্রথ-নিধনের পর কর্ণ দুযেধিনকে ভরসা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি একাই 
সসৈন্য পাণডবগণকে বধ করিয়া দুযেধিনকে নি্কণ্টক করিবেন, কোন ভয় নাই । কর্ণের এই 
মূঢ় আস্ফালন নীরবে সহ্য করিতে না পাবিয়া কপ কর্ণকে উপহাস ও ভৎসনা করিয়াছেন 
এবং পাগুবদের বিশেষতঃ অর্জুনের তুলনায় কর্ণ যে কত ছোট, তাহাও কঠোর ভাষায় 
শোনাইয়াছেন। 
কর্ণ কিছুতেই দমিবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় কৃষ্ণার্জুনকে অবশ্যই বধ করিবেন 
বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে কৃপ তাঁহাকে কঠোর উপহাস করিলেন । উভয়ের বাগ্যুদ্ধ চরমে 
উঠিলে কর্ণ বলিলেন- “তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ এবং রণে অসমর্থ, বিশষতঃ পাণুবগণের প্রতি 
স্েহপরায়ণ | এইজন্যই আমার বীরত্ব উপলব্ধি করিবার মত সামর্থ্য তোমার নাই । পুনরায় 
এরূপ অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিলে অসি দ্বারা তোমার জিহ্াচ্ছেদ করিব ।* 
অশ্বথামা মাতুলের এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অসিকে কোষমুক্ত 
করিয়া কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন । দুযেধিন ও কৃপ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন । দুযোধিন 
০০০৯৬২৪০৭১০১৩৯৭ মা 
ততঃ কৃপোহপ্যবাচেদমাচার্য্যঃ সুমহামনাঃ | 
সৌম্যস্বভাবাদ্‌ রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমাগতমান্দবঃ ॥ 
তবৈতৎ ক্ষম্যতেহস্মাভিঃ সৃতাত্মজ সুদুন্্মতে | 
দর্পমুৎসিক্তমেতত্তে ফাল্গুনো নাশয়িষ্যতি ॥ দ্রো ১৫৭১৭, ১৮ 
__হে রাজেন্দ্র, (বৈশম্পায়নকৃত জনমেজয়সম্বাধন) তারপর স্বৌম্য-স্বভাববশতঃ অতি শীঘ্ত 
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মনকে শান্ত কবিযা মনস্বী আচার্য ফপও কর্ণকে বলিলেন___হে সুদুশ্মতে সৃতপূত্র, তোমাব 
এই ব্যবহাব আমি ক্ষমা কবিলাম । তোমাব এই অত্যধিক দর্প অর্জন নাশ কবিবেন। 
যুদ্ধক্ষেত্রে এই আচার্য যথাশক্তি বীবত্ব প্রদর্শন কবিযাছেন, কিন্তু তীহাবও বযস 
হইযাছিল | অনুমান হয, এই সমযে তীহাব বযস আশী বৎসবেব কাছাকাছি । কর্ণও তাঁহাকে 
বৃদ্ধই বলিযাছেন । 
কর্ণেব নিধনেব পব কৌববপক্ষেব দুববস্থা ও পার্থেব বিক্রম দেখিযা 
কপাবিষ্টঃ কৃপো বাজন বযঃশীলসমন্বিতঃ | 
অব্রবীত্তত্র তেজ্বী সোহভিস্ত্য জনাধিপম ॥ ইত্যাদি শল্য ৪1৫ ৫১ 
_-বযস এবং চবিত্রে প্রবীণ, তেজস্বী কপ কপাপবাযণ হইযা স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে দূযেধিনেব 
নিকট উপস্থিত হইযা বলিলেন--বাজন, তোমাব হিতেব নিমিত্ত যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিযা 
তোমাব কর্তব্য স্থিব কবিবে । তোমাব পক্ষেব শ্রেষ্ঠ বীবগণ পবমগতি প্রাপ্ত হইযাছেন । 
যাঁহাদেব বাহুবলেব উপব নিভব কবিতেছিলে সেই মহাবথিগণ সকলই গত হইযাছেন | ভীম 
ও কৃষ্কার্জুনেব সম্মুখীন হইবাব ম৩ কোন বীবপুকষই এখন আব আমাদেব পক্ষে নাই । 
তোমাব সেনাদল অজ্জনকে দেখিলেই ছত্রভঙ্গ হইযা পড়িতেছে । ভীম তাঁহাব প্রতিজ্ঞা পর্ণ 
কবিযাছেন, অপরর্ণ প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ কবিবেন । কুষ্তারুনকে জয কবিবাব সাধ্য কাহাবও নাই | 
এখন তোমাব প্রাণই সংশযিত | বাজন, হীযমান পক্ষেব সন্ধি কবা উচিত, ইহাই বৃহস্পতিব 
নীতি । ধৃতবাষ্ট্র সন্ধিব প্রস্তাব কবিলে যুধিষ্টিব এবং কৃষ্ণ নিশ্চযই তীহাব কথা বক্ষা 
কবিবেন | কৃষ্ণ তোমাকে হস্তিনায সিংহাসনে স্থাপন কবিবেন | পাণগুবগণ কৃষ্ণেব বচন 
অমান্য কবিবেন না । আমি নিজেব প্রাণভযে তোমাকে কিছুই বলি নাই, তোমাব কল্যাণে 
নিমিত্তই বলিতেছি । ককণভাবে এই পর্যস্ত বলিযাই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাসপবিত্যাগ কবিযা 
মুছিত হইযা পড়িলেন । 
দুযেধিন আচার্যেব বাকোব সাববন্তা উপলব্ধি কবিযাও নানা যুক্তি প্রদর্শনপবক সকক্ণ 
বচনে সেই বাকা পালনে নিজেব অসমর্থতা নিবেদন কবিযাছেন | 
সেনাপতি শল্যও নিহত হইযাছেন, ভগ্লোক দুযেধিন বণক্ষেত্রে মৃত্যুব প্রতীক্ষা শযিত, 
কৌববপক্ষে কৃপাচায, অশ্বথামা ও কৃতবমাঁ এই তিনজন মাত্র অবশিষ্ট বহিযাছেন । অশ্বথামা 
তাঁহাব পিতৃহত্যা এবং ভীম কর্তৃক দুযেধিনেব মস্তকে পদাঘাত প্রভৃতি অন্যায আচবণেব 
প্রতিহিংসা সাধনের নিমিত্ত গভীব বাত্রিতে পাণগুডব-শিবিবে নিত্রিত বীবপুকষগণকে হত্যা 
কবিবাব সঙ্কল্প কবিযাছেন | তিনি এই বিষষে তীহাব মাতুল কপ ও কৃতবমবি পবামর্শ 
জানিতে চাহিলেন । 
আচার্য কপ প্রথমতঃ দৈব, পুকষকাব, জ্ঞানী ব্যক্তিব পবামর্শ গ্রহণেব ওচিত্য প্রভৃতি 
বিষযে অনেক সাবগর্ভ কথা বলিযা দূযেধিনেব অতি লোভ ও অধমচিবণেব উল্লেখ 
কবিযাছেন | তাবপব গভীবভাবে অনুতপ্ত হইয' এই বৃদ্ধ বিবেকেব দংশন অনুভব কবিযা 
বলিতেছেন__ 
অনুবত্তমিহে যত্তু বযং তং পাপপুকষম । 
অস্মানপ্যনযস্তম্মাৎ প্রাপ্তোহযং দাকণো মহান ॥ 
অনেন তু মমাদ্যাপি বাসনেনোপতাপিতা | 
বুদ্ধিশ্চিস্তযতঃ কিঞ্চিৎ স্বং শ্রেযো নাববুধতে ॥ ইত্যাদি । মৌ ২২৮_-৩৩ 
-আমবা সেই পাপপুকষেব (দুযেধিনেব) পক্ষ অবলম্বন কবিযাছি । এইজন্যই এই দাকণ 
দুর্নীতি আমাদিগকেও প্রাপ্ত হইযাছে । আজ এই বিপদে আমাব বুদ্ধিও মোহগ্রস্ত | চিন্তা 
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করিয়া নিজে কল্যাণের পথ বুঝিতে পারিতেছি না । এই বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীর 
পবামর্শ গ্রহণ করিয়া আমাদের কর্তব্য নিধরিণ করা উচিত বলিয়া মনে করি । 
এখানে দেখা যাইতেছে__এই সরলম্বভাব ব্রাহ্গণ আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া 
কিংকর্তব্যবিমূঢভাবে নিজেদের অসহায় মনে করিতেছেন । 
মাতুলের এই উক্তি অশ্বথামার মনঃপৃত হইল না। তিনি তাহার সঙ্কল্লে অবিচলিত 
বহিলেন । অতঃপর কৃপাচার্য পর দিবস পুনরায় রণক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে পাণুব ও 
পাঞ্চালগণকে আহবান করিবার প্রস্তাব করিলে অশ্বথামা তাহাতেও রাজী হন নাই | তিনি 
সেই বাত্রিতেই নিদ্রিত পাণগুবশিবিরে প্রবেশ করিতে স্থির করিয়াছেন ।১ 
আচার্য পুনরায় ভাগিনেয়কে ধর্ম এবং পরলোকের ভয় দেখাইয়া বলিলেন__ 
কুরু মে বচনং তাত যেন পশ্চান্ন তন্স্যসে । 
ন বধঃ পৃজ্যতে লোকে সুপ্তানামিহ ধর্মতঃ ॥ সৌ ৫1১০ 
_-বৎস. আমার কথা শোন, যাহাতে অনুতাপ করিতে না হয়, তাহাই কর । নিদ্রিতকে হত্যা 
কবা ধমানুসারে উচিত নহে। 
অশ্বথামা কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না । গভীর রাত্রিন্তে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সাধনে যাত্রা 
করিলেন । অগতা কূপ ও কৃতবম্া তীহাকে অনুসরণ করিয়াছেন ।১২ 
ভাগিনেষের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ আচার্যও এই অধর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। 
অশ্বথামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ কবিয়া নিদ্রিত বীরগণকে একে একে হত্যা করিতে 
লাগিলেন । যাঁহারা কোন-প্রকারে শিবির হতে নিক্তান্ত হইতেছিলেন, তীহারাও রক্ষা 
পাইলেন না । দ্বাবদেশে দণ্ডায়মান কৃপ ও কৃতবমরি হাতে তীহাদেরও প্রাণ গেল 1১ কৃষ্,. 
সাতাকি এবং পঞ্চপাণ্ডব সেই রাত্রিতে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন না| শিবিরের ভিতরে 
মন্ধকাবে কেহ আত্মগোপন করিয়া থাকিলে অশ্বথামা যাহাতে তাঁহাকেও দেখিতে পান, সেই 
উদ্দেশো কপ ও কৃতবমাঁ শিবিরের তিন জায়গায় আগুন ধরাইয়া দিলেন 1” অশ্বথামা 
ভালবপেই পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা মিটাইয়াছেন | তিনজন মুমুষু দুযেধিনের নিকট উপস্থিত 
হইয়া তীহার দুর্দশাদর্শনে প্রথমতঃ করুণ বিলাপ করিয়াছেন, পরে অশ্বথামা দুযেধিনকে 
তাহার প্রতিহিংসা-চরিতার্থতার খবর দিয়াছেন | দুযেধিন এই প্রিয় বার্তা শ্রবণ করিয়া পরম 
তপ্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন |১২ 
শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী অসংখ্য বিধবাদের দ্বাবা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধতূমিতে যাত্রা 
কবিয়াছেন | পথে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বথামার সহিত সাক্ষাৎ হইল | অশ্ুকণ্ঠ বীরত্রয় 
ধৃতবাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সময়োচিত বচনে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন । তারপর 
পাগুবগণের ভয়ে তীহারা গঙ্গার দিকে অশ্ব চালাইলেন । গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া কৃপাচার্য 
হস্তিনাপুরীতে যাত্রা করিলেন । কৃতবর্মা আপন দেশের (দ্বারকা) দিকে এবং অশ্বথামা 
সিংহাসনে আরোহণের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির আচার্যকে সসম্মানে রাজপুরীতে স্থান 
দিয়াছেন । গয়ত্রিশ বৎসর পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতগণ ও কৃষ্ণা সহ মহাপ্রস্থানের পূর্বে পরিক্ষিৎকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া কৃপাচার্ষের হাতে তাঁহাকে শিষ্য7রপে সমর্পণ করিয়াছেন | তখন 
আচার্ষের বয়স একশত পনর বংসরের মত | এই বয়সেও তীহার কর্মশক্তি অক্ষু্ন ছিল । 
ভারতীয় সাতজন চিরজীবীর মধ্যে কৃপাচার্য অন্যতম-_ 
অশ্বথামা বলিব্যাসো হনৃমাংশ্চ বিভীষণঃ । 


কৃপঃ পরশুরামশ্চ সন্তৈতে চিরজীবিনঃ ॥ হক 


ভারতীয়গণ উল্লিখিত সাতজনকে দীর্ঘজীবী বলিয়া জানেন । (প্রন্রাদ এবং মার্কগেয় 
মুনিকেও চিরজীবী বলিয়া জানা যায় |) 


১ আদি ১৩০ তম অ। আদি ৬৩১০৭ 

২ আদি ১২৯৪২, ৪৩ | আদি ১৩০।২৩, ২৪ 
৩ সভা ৩৫৭ 

৪ ভী ৪৯।৯ 

৫ বি ৪৯ তম অ। 

৬ বি ৫৭ তম অ। 


৭ বি ৬৬১৩ 

৮ ভী ৪৩1৬৮--৭৫ 
৯ দ্রো ১৫৬ তম অ। 
১০ সৌ ১ম অ। 
১১ সৌ ৪র্থ অ। 
১২ সৌ ৫ম অ। 
১৩ সৌ ৮১০২ 

১৪ সৌ ৮1১০৫ 

১৫ সৌ ৯ম অ। 
১৬ স্ত্রী ১১ শ অ। 
১৭ মহাপ্র ১1১৪ 

১৮ তিথিতত্ব । 


২২ 


অন্বখামা 


অশ্বথামা আচার্য দ্বোণের ও কৃপীর একমাত্র সন্তান ।১ অংশাবতরণাধ্যায়ে বলা 
হইয়াছে__ 
মহাদেবাস্তকাভ্যাঞ্চ কামাৎ ক্রোধাচ্চ ভারত | 
একত্বমুপপন্নানাং জজ্ঞে শুরঃ পরন্তপঃ ॥ 
অশ্বথামা মহাবীর্য্যঃ শত্রপক্ষভয়াবহঃ | 
বীরঃ কমলপত্রাক্ষঃ ক্ষিতাবাসীন্নরাধিপ ॥ আদি ৬৭৭২, ৭৩ 
_-মহাদেব, যম, কাম এবং ক্রোধের মিলিত অংশে মহাবীর শত্রুনাশন অশ্বথামার জন্ম 
হইয়াছে । তাঁহার নেত্রযুগল ছিল পদ্ম-পলাশের মত । 
জন্মিয়াই অশ্বথামা অশ্বের হেষার ন্যায় চীৎকার করিয়াছিলেন । এইজন্য (অশ্বের 
স্থামের ন্যায় স্থাম যাঁহার__এই অর্থে সকার-স্থানে তকারাদেশ | স্থাম শব্দ) তাহার নাম 
রাখা হয়-_অশ্বথামা 1 
অশ্বথথামা তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতেই বেদাদিশাস্ত্র ও ধনুর্বেদে কৃতবিদ্য হইয়া 
উঠেন | জনক-জননীর সহিত তিনিও হত্তিনাপুরীতে তাঁহারমাতুল কৃপাচার্ষের গৃহে কিছুদিন 
অবস্থান করিয়াছেন । এই সময় তিনি মাতুলশিষ্য কুরুপাগুব-কুমারগণকে কিছু কিছু 
ধনূর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যার্থিগণ তীহার পরিচয় জানিতেন না ।. পরে তীন্ম 
দ্রোণাচার্যের পরিচয় জানার পর সকলেই তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন । 
পুত্রের প্রতি অত্যধিক ন্নেহশীল দ্রোণাচার্য অপর শিষ্যগণ অপেক্ষা পুত্রকে অধিকতর 
ধনূর্বিদ্যাবিশারদ করিবার নিমিত্ত সময় সময় গোপনে পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছেন । পিতার নিকট 
হইতে তিনি নানাবিধ দিব্যাস্ত্ের প্রয়োগপদ্ধতিও শিক্ষা করিয়াছেন 1" 
দুযেধিনের দ্বারা সম্মানিত হইয়া অশ্বথামাও হস্তিনাপুরীতেই বাস করিতেন । দুযোধিনের 
সকল দু্কর্মের নীরব সাক্ষিরপে তিনিও যেন আপন বিবেকবুদ্ধি অনুসারে চলিতে পারেন 
নাই | বিরাটপুরীতে গো-হরণের ব্যাপারে তিনিও দুযোধনের সঙ্গে গিয়াছেন । বৃহন্নলাবেশী 
অর্জুনকে দেখিয়াই কর্ণ আস্ফালন করিতে থাকিলে অশ্বথামা কর্ণকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার 
করিয়াছেন এবং অর্জনের শক্তি-সামর্থোর উল্লেখ করিয়া অঞ্জুনের তুলনায় কর্ণের হীনত্বের 
কথাও শোনাইয়াছেন | দুযোধন অনুনয়-বিনয়ে এই বিবাদ মিটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন |“ 
কুরুরাজ্যে অশ্বথামাও গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হইতেন | অভ্জুন -সঞ্জয়কে 
বলিয়াছেন,__-ভী্ম, দ্রোণ, কপ, অশ্বথামা এবং বিদুর যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে । ইহারা 
নিশ্চয়ই কুরুপাগুবের যুদ্ধ চাহেন না। ইহাদের 'উপদেশে কৌরবগণের কল্যাণ হউক' । 
বৃদ্ধো তীনম্মঃ শান্তনবঃ কৃপশ্চ দ্বোণঃ সপুত্রো বিদুরশ্চ ধীমান্‌ । 
এতে সর্বেব যদ্‌ বদন্ত্যেতদত্ত আযুষ্মন্তঃ কুরবঃ সন্তু সর্বেব ॥ 


মস 
উ ৪৮১০৯ | তুউ ৪৮1৯০ স 


মহাযুদ্ধেব প্রস্তুতি পব দুযেধিনেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে ভীম্ম বীবগণেব শক্তিসামর্থ্য 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে অশ্বখামা সম্বন্ধে বলিযাছেন-_ ইহাব শক্তি অ্জুন অপেক্ষা ন্যুন নহে । ইনি 
দিব্যান্ত্রবিদ এবং অসাধাবণ বীবপুকষ | ইহাব বহু গুণ সত্বেও 
দোষস্তস্য মহানেকো যেনৈষ ভবতর্ষভ । 
ন মে বথো নাতিবথো মতঃ পার্থিবসত্তম ॥ 
জীবিতং প্রিষমত্যর্থমাযুক্কামঃ সদা দ্বিজঃ | উ ১৬৬৭ ৮ 
_-একটি মহান দোষ বহিযাছে, যে-কাবণে ইহাকে বথ বা অতিবথেব মধ্যে গণনা কবিতে 
পাবিতেছি না| মহাবাজ, এই ব্রাহ্মণেব প্রাণেব মমতা অত্যধিক | 
ভীম্ম বাজে কথা বলিবাব পাত্র নহেন, তাঁহাব কথাব দাম আছে । যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বর্থামাব 
পষ্ঠপ্রদর্শনেব দৃশ্য দুর্লভ নহে। 
কে কতদিনে পাণ্ুব সৈন্য নিঃশেষ কবিতে পাবিবেন-_দুযেধিনেব এই প্রশ্নের উত্তবে 
দ্রৌণিস্তু দশবাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে বলক্ষযম । উ ১৯৫।১৯ 
-দ্রোণপূত্র প্রতিজ্ঞা কবিযা বলিলেন দশদিনে তিনি পাণ্ডব-সৈন্য নিধন কবিতে পাবিবেন । 
এই প্রতিজ্ঞা তাঁহাব ধৃষ্টতাব পবিচয পাওয়া যাষ । যুদ্ধাবন্তে দুযোধন সসম্মানে এই 
আচার্যপৃত্রকে এক অক্ষৌহিণী-সেনাব অধ্যক্ষপদে ববণ কবিযাছেন । 
অশ্বথামাব আকৃতিব বিশেষ কোন বর্ণনা পাওযা যায না । তিনি অতি সুপুকষ ছিলেন । 
তীহাব পবিধেষ বস্ত্র ছিল নীল বউ-এব | তীহাব মাথায একটি সহজাত অমূল্য মণি ছিল । 
অশ্বথামাব বথেব ধবজে সিংহেব লাঙ্গুল অঙ্কিত । তাঁহাব পতাকাটিব প্রভা ছিল বালসূযেব 
মত | অহঙ্কাবী কর্ণ একদা কৃপাচার্ষেব তিবস্কাবে ক্ষুব্ধ হইযা কঠোব ভাষায আচার্যকে 
অপমান কবিলে অশ্বথামা মাতুলেব সেই অপমানেব প্রতিশোধ তুলিতে অসিহস্তে কর্ণেব 
প্রতি ধাবিত হইযাছিলেন । দুযেধিন ও কৃপাচার্য অতি কষ্টে কর্ণ ও অশ্বথামাব কলহ মিটাইযা 
দিলেন । কূপ ও অশ্বথামা উভযেই কর্ণেব অহঙ্কাব সহ্য কবিতে পাবিতেন না। 
এক সময পাগুবপক্ষেব বিক্রম দেখিযা দুযেধিন হতাশ হইযা অশ্বথামাকে 
বলিলেন-_'তোমাব পিতা আচার্য পাণ্ডবগণকে পুত্রবৎ বক্ষা কবিতেছেন, তুমিও আমাব 
দুভাগ্যিবশতঃ তাহাদেব সহিত তেমন শক্তিপ্রযোগে যুদ্ধ কবিতেছ না| তোমাব এইপ্রকাব 
উপেক্ষা প্রদর্শন ধর্মবাজেব গ্রীতিব নিমিত্ত, অথবা দ্রৌপদীব আনন্দবদ্ধনেব নিমিত্ত-_তাহা 
বুঝিতে পাবি না। 
দুযোধনেব এই অশোভন ইঙ্গিতে অশ্বথামা মমহিত হইযাছেন । তিনিও দুযেধিনকে 
কঠোব বাক্যে তিবস্কাব কবিতে ছাডেন নাই | তিনি বলিযাছেন__বাজন্‌, আমাব পিতা ও 
আমি পাগুবগণকে ভালবাসি এবং তাঁহাবাও আমাদিগকে ভালবাসেন, ইহা অতি সত্য 
হইলেও যুদ্ধেব সময সেই ভালবাসাব কোন স্থান নাই' । 
ত্বস্তু লুব্ধতমো বাজন নিকৃতিজ্ঞশ্চ কৌবব | 
সব্বাভিশঙ্কী মানী চ ততোহস্মানভিশঙ্কসে ॥ 
মন্যে ত্বং কুৎসিতো বাজন পাপাত্মা পাপপুকষঃ | 
অন্যানপি স নঃ ক্ষুদ্র শঙ্কসে পাপভাবিতঃ ॥ দ্রো ১৫৮।৯, ১০ 
__বাজন, তুমি অতি লোভী ও শঠতাপবাযণ । তুমি অহঙ্কাবী এবং কাহাকেও বিশ্বাস 
কবিতে পাব না। সেইজন্য আমাদিগকেও আশঙ্কা কবিতেছ। তুমি কুৎসিত, পাপাত্মা ও 
পাপপুকষ । হে ক্ষুদ্রাত্মন পাপচিত্ত তুমি অন্যান্যদেবে এবং আমাদিগকেও এইজন্যই শঙ্কা 
কবিতেছ। 


২২৪ 


কুরুরাজের মুখের উপর এরূপ ভাষায় কথা বলা সাধারণ সাহসের কর্ম নহে | দুযেধিনও 
আব কোন কথা বলেন নাই । তিনি সম্ভবতঃ আচার্ধপূত্রের এইপ্রকার স্পষ্টবাদিতার কথা 
ভাবিতেই পারেন নাই | সেই দিনের যুদ্ধে অশ্বথামা অনেক পাঞ্চাল বীরকে যমালয়ে প্রেরণ 
কবিযাছেন | 
পিতাব শোচনীয় বধবার্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখে শোকে ও ক্রোধে অশ্বথামা ভয়ানক 
নারায়ণাস্ত্রের প্রযোগ কবিলেন | সেই দিব্যান্ত্রের তেজে সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইতে 
লাগিল । আচার্ষের শোকে অভিভূত অর্জুন যুধিষ্টিরকে বলিযাছেন-__ 
সৌহার্দিং সর্ববভূতেষু যঃ করোতাতিমানুষঃ | 
সোহদ্য কেশগ্রহং শুত্বা পিতৃরধক্ষ্তি নো রণে ॥ দ্রো ১৯৫৪২ 
_যে অতিমানুষ সকল প্রাণীর প্রতিই সৌহার্দ প্রকাশ করেন, তীহার পিতার চুলে ধরা 
হইয়াছে (ধৃষ্টদ্াুন্ন কর্তৃক) শুনিয়া আজ তিনি রণক্ষেত্রে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন । 
অজুনের কথিত বিশেষণগুলি হইতে জানা যায়, অশ্বথামা বীরপুরুষ, অতিমানব এবং 
সর্বভূতের সুহৎ | পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতেই সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের 
নিমিত্ত তীহার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে । শোকে ও ক্রোধে তিনি ক্ষিপ্ত হইযা উঠেন । তাঁহার 
নিক্ষিপ্ত নাবায়ণাস্ত্রের তেজে পাগুব-সৈনা দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ সকলকে অস্ত্রশস্ত্র ও 
বাহন ত্যাগ করিতে বলিলেন । পাগুব-সৈন্যগণ কৃষ্ণের আদেশ পালন করায় রক্ষা 
পাইলেন | অশ্বথামা ধৃষ্টদ্যুন্নকে বধ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ভীম, অর্জুন 
ও সাতাকির দ্বারা রক্ষিত ধৃষ্টদ্যুন্নের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারেন নাই । তীহার নিক্ষিপ্ত 
আগ্নেয়াস্ত্রে অসংখ্য পাণগুক-সৈন্য নিহত হইল, কিন্তু কৃষ্ণার্জুন অক্ষতই রহিলেন দেখিয়া 
অশ্বথামা 
ধিক ধিক সর্ববমিদং মিথ্যেত্যুক্তলা সম্প্রাদ্রবদ রণাৎ। দ্রো ২০০৪৭ 
-_-ধিক ধিক, সকলই মিথ্যা (আগ্নেয়াস্ত্রের শান্ত্রবর্ণিত শক্তিও মিথ্যা)__এই বলিয়া রণক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিলেন | 
অশ্বথামা ক্ষোভে ও দুঃখে ব্যাসদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার এই ব্যর্থতার কারণ 
জানিতে চাহিলে মহর্ষি কৃষ্ণর্ভুনের পূর্বজন্মের তপস্যার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের অজেয়্ 
এবং মাহাত্ম্য কীর্তনপূর্বক অশ্বথামাকে সাস্তবনা দিয়াছেন ।১ 
কণঞ্জিনের যুদ্ধে অঞ্জনের বীরত্ব দেখিয়া অশ্বথামা দুযেধিনের হাতে ধরিয়া অনুরোধ 
কবিয়াছেন__'রাজন্‌, এবার পাগুবগণের সহিত সন্ধি কর। তোমার পক্ষের সকল বীর 
পকষই স্বর্গতি হইয়াছেন, আমার মাতুল ও আমি অবধ্য | আমি শাস্তির প্রস্তাব করিব । অর্জুন 
আমার কথা অমান্য কবিবেন না । কৃষ্ণওযুদ্ধ চাহেন না । যুধিষ্টির ধার্মিক ও দয়ালু, ভ্রাতৃগণ 
তাহার একান্ত অনুগত । রাজন, আমি তোমার হিতাকাঙক্ষী বলিয়াই সকাতরে অনুরোধ 
করিতেছি-_-প্রসন্ন হও, আমার পরামর্শ গ্রহণ কর | আমিই কর্ণকে শান্ত করিব ৷ রাজন্‌, 
মামাব এই পরামর্শ না শুনিলে অধিকতর অনুতপ্ত হইবে । 
দুযোধিন তখনও কর্ণের বলবীর্য স্মরণ করিতেছিলেন । গুরু-পুত্রের কাতর বচনে তাঁহার 
বণম্পহা শিথিল হইল না 1১: 
কর্ণও অগ্ন কর্তৃক নিহত হইয়াছেন । হতাশ দুযেধিন সর্বলক্ষণসম্পন্ন, শ্ুতিপারগ, 
তপস্থী, অপ্রতিমকর্মী, সুদর্শন অশ্বথামার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন- _গুরুপুত্র, আজ 


ভমিই আমাদের পরম আশ্রয় । তোমার নির্দেশ অনুসারেই আজ সেনাপতি বরণ করিতে 
ঠাই? | 
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অশ্বথামা শল্যকে সেনাপতিপদে বরণ করিতে বলায় দুযেধিন তাহাই করিলেন |” 
এখানে অশ্বথামার বিশেষণগুলি হইতে তাঁহার অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। 
দুযোধনের উরুভঙ্গের পর কৃপাচার্য ও কৃতবমরি সহিত অশ্বরার্মা রণক্ষেত্রে ভূপাতিত 
কুরুরাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বিলাপ করিয়াছেন । 
তথা তু দৃষ্ট্বা রাজানং বাম্পশোকসমন্বিতঃ । 
দৌণিঃ ক্রোধেন জজ্তবাল যথা বহির্জগতক্ষয়ে ॥ ইত্যাদি | শল্য ৬৫।৩২-৩৫ 
_কুরুরাজকে সেই শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সাশ্রনেত্র শোকাকুল দ্রোণপুত্র 
প্রলয়কালীন বহির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন । তিনি বাম্পবিহ্বল কণ্ঠে দুযেধিনকে 
বলিয়াছেন_ নীচগণ নৃশংসভাবে আমার পিতাকে হত্যা করায় আমার যতটুকু দুঃখ 
হইয়াছিল, তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি ততোধিক দুঃখ অনুভব করিতেছি । আমি সত্য 
করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি-_আজ আমি বাসুদেব উপস্থিত থাকিলেও যে-কোন উপায়ে 
পাঞ্চালবংশকে সমূলে নিধন করিব | মহারাজ, তোমার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি । 
এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণে মুমুু দুযোধনের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল | তিনি 
তৎক্ষণাৎ কৃপাচার্যের দ্বারা অশ্বথামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করাইলেন । অভিষিক্ত 
অশ্বথামা কুরুরাজকে আলিঙ্গনপূর্বক সিংহনাদে দিকৃসমূহ প্রকম্পিত করিয়া যাত্রা 
করিয়াছেন । শোকাকুল চিন্তিত কৃপাচার্য ও কৃতবমাঁ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন । 
এই তিনজন বীর গোপনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক গভীর বনে প্রবেশ করিলেন । তখন 
সূযাস্ত হইয়াছে । সেই বনে একটি প্রকাণ্ড অশ্ববৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তাহারা সেই বৃক্ষমূলে 
বিশ্রাম করিতেছিলেন ৷ কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা ঘুমাইয়া পড়িলেন, কিন্তু ক্রোধে ও ক্ষোভে 
অশ্বথামার ঘুম হইল না, তিনি সেই গভীর অরণ্যের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন । 
হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, সেই বিশাল বনস্পতিতে একটি ঘোরদর্শন পেচক সহসা উপস্থিত 
হইয়া অসংখ্য সুখসুপ্ত কাককে হত্যা করিতেছে । এই দৃশ্য দেখিয়াই দ্রৌণি ভাবিতে 
লাগিলেন-_ 
উপদেশঃ কৃতোহনেন পক্ষিণা মম সংযুগে। 
শত্রুণাং ক্ষয়ণে যুক্তঃ প্রাপ্তকালশ্চ মে মতঃ ॥ ইত্যাদি । সৌ ১।৪৪-৫৪ 
_-এই পেচক আমাকে শত্ুহত্যার কৌশল শিক্ষা দিল | আমারও এখন সময়োচিত উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে । সম্মুখ সমরে পাগুবগণকে পরাস্ত করা সাধ্যাতীত । এরূপ গহিতি 
আচরণ ক্ষাত্রধর্মে নিন্দিত নহে । পাগুবগণও যুদ্ধক্ষেত্রে বু ছলনার আশ্রয় লইয়াছেন । 
ধর্মবিদগণও বলিয়া থাকেন-_যে-কোন উপায়ে শত্রুহত্যা দৃষণীয় নহে। 
এরপ চিন্তা করিয়াই অশ্বথামা পাঞ্চাল ও পাগুবগণকে নিদ্রিত অবস্থায়ই হত্যা করা স্থির 
করিলেন । তারপর তিনি কপ ও কৃতবমাঁকে জাগরিত করিয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় তাঁহার 
সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলে তাঁহারা উভয়ই লজ্জায় মৌনী হইয়া রহিলেন । পরে কৃপাচার্য ধর্ম ও 
পরেলোকের ভয় দেখাইয়া ভাগিনেয়কে অনেক উপদেশ দিয়াও এই অন্যায় সঙ্কল্প হইতে 
নিরস্ত করিতে পারেন নাই । যেন তেন প্রকারেণ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত 
অশ্বথামা মাতুলের উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন না । তাঁহার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইয়াছে । 
ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি ছটপট করিতেছিলেন । অগত্যা কূপ ও কৃতবমা তাঁহার অনুসরণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
পাণ্ডবশিবিরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অশ্বথামা মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন । তাঁহার 
আকুল প্রার্থনায় মহাদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 
২২৬ 


দদৌ চাম্মৈ বিমলং খড়ামুত্তমম্‌ | সৌ ৭৬৫ 
_-তীঁহাকে একখানি শাণিত খড় প্রদান করিলেন । 
দৈবশক্তিতে সমধিক বলবান্‌ হইয়া অশ্বথামা গতীর রাত্রিতে পাগুবশিবিরে প্রবেশ 
করিয়াছেন । 
প্রথমেই তিনি লাথি মারিয়া নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুন্নকে জাগাইলেন । চুলে ধরিয়া তাঁহাকে আছাড় 
মারিতে মারিতে শক্তিহীন করিয়া ফেলিলেন । অকালে নিদ্রোখিত ধৃষ্টদূঙ্গ আলস্য ও ভয়ে 
তেমন প্রতীকার করিতে পারেন নাই । অতঃপর ধৃষ্টদ্যুন্নের কণ্ঠে ও বুকে পা দিয়া পুনঃ পুনঃ 
বুকে লাথি মারিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন | তারপর তিনি উত্তমৌজাঃ, যুধামন্যু প্রভৃতি 
সুপ্ত বীরগণকেও একই ভাবে হত্যা করিয়াছেন । তখন অশ্বথামার গর্জনে শিবিরে সুপ্ত 
বীরগণ, রক্ষিসমূহ এবং অন্যান্য সকলেরই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে । তাঁহারা অস্বথামাকে 
আক্রমণ করিয়া অশ্বথামা কর্তৃক নিহত হইয়াছেন । 
তস্য লোহিতসিক্তস্য দীপ্তখড্গস্য যুধ্যতঃ | 
অমানুষ ইবাকারো বভৌ পরমভীষণঃ ॥ ইত্যাদি । সৌ ৮1৪২-৪৪ 
__রক্তাক্তকলেবর খড্গপাণি যুদ্ধরত অশ্বথামার পরম ভীষণ আকৃতিতে তাহাকে যেন মানুষ 
বলিয়া চিনিতে পারা যায় নাই । তাঁহাকে ভীষণ রাক্ষস মনে করিয়া সকলেই চক্ষু নিমীলিত 


বঃ | 

অতঃপর তিনি খড়গ দ্বারা দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং শিখণ্তীপ্রমুখ অন্যান্য পাঞ্চাল ও 
সোমক বীরগণকে একে একে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সিংহনাদে গর্জন করিতেছিলেন । ভয়ে 
যাহারা কোনপ্রকারে শিবির হইতে পলায়ন করিতেছিলেন, তাঁহারাও শিবিরদ্বারে কৃপাচার্য ও 
কৃতবমরি অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন । 

পঞ্চ পাগুব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি সেই রাত্রিতে গঙ্গাতীরে অবস্থান করায় অশ্বথামা এই ভীষণ 
প্রলয়কাণ্ড সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।* 
এই ঘটনার পর কূপ, কৃতবমা ও অশ্বথামা কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে ভূলুঠিত ভগ্নোরু 
দুযোধিন সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রিয় বাতা শোনাইয়াছেন। এই সংবাদে মুমূর্ধ 
কুরুরাজের চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল, তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । 
মৃদুকঠে অশ্বথামাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ।১ 
কৃতবম'রি অসতর্কতাবশতঃ ধৃষ্টদ্যুন্নের সারথি কোনপ্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়নে সমর্থ 
হইয়াছিল । সে পরদিন প্রাতঃকালে যুধিষ্টিরকে এই দারুণ সংবাদ দেয় । এই সংবাদে 
পাণ্ডুবগণ অত্যন্ত মমহিত হইলেন । পুত্রত্রাতূশোকাতুরা দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
অশ্বথামাকে বধ করিয়া তাঁহার মাথার সহজাত মণিটি যদি যুধিষ্ঠির ধারণ করেন, তবেই তিনি 
প্রাণ ধারণ করিবেন, অন্যথা প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করিবেন । তাঁহার উত্তেজনাবাক্যে 
ভীমসেন রথে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছেন । 
কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে বলিলেন-__“ভীমকে এইভাবে যাইতে দেওয়া উচিত হয় নাই । 
অশ্বথামা ব্রহ্মশিরো-নামক মহাস্ত্রের 'প্রয়োগপদ্ধতি অবগত আছেন । সেই মহান্ত্র সমগ্র 
পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমর্থ । দ্রোণাচার্য অঞ্ুনকে সেই মহাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
পুত্রের প্রার্থনায় আচার্য অপ্রসন্ন চিন্তে তাঁহাকেও উপদেশ দিয়াছেন, পরস্তু পুত্রকে সেই 
মহাস্ত্রবিদ্যা দান করা আচার্ষের অভিপ্রেত ছিল না। 
বিদিতং চাপলং হ্যাসীদাত্মজস্য মহাত্মনঃ | ইত্যাদি । সৌ ১২৭ 
আপন পুত্রের চপলতার বিষয় আচার্য অবগত ছিলেন । পুত্রকে এই বিদ্যা দান করিয়া 
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তিনি বলিয়াছিলেন-_“বৎস, পরম বিপদে পড়িলেও মানুষের উপর এই মহাস্ত্র নিক্ষেপ 
করিবে না।' পরে আচার্য পুত্রকে" আরও বলিয়াছিলেন-__-তুমি কখনও সৎপথে থাকিবে 
না- ইহা জানি 1 পিতার অপ্রিয় বচনে দুঃখিত হইয়া দুষ্টমতি অশ্বথামা পৃথিবী পর্যটন 
করিয়াছেন । তোমাদের বনবাসকালে তিনি দ্বারকায় ছিলেন | একদিন সমুদ্রতীরে আমাকে 
একাকী দেখিতে পাইয়া বলিলেন__“আমার পিতা মহাতপন্বী ভারতাচার্য মহর্ষি অগস্ত্যের 
নিকট হইতে ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন । তিনি আমাকে সেই অস্ত্রেব 
উপদেশ দিয়াছেন । তুমি আমার নিকট হইতে তোমার হস্তস্থিত চক্রের বিনিময়ে এই বিদ্যা 
গ্রহণ কর? । আমি তীহার বিদ্যা গ্রহণ না কবিয়াই তাঁহাকে চক্রটি দিয়াছিলাম | তিনি সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করিয়াও চক্রটি উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না । আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম_ আমার কোন প্রিয়জনও কখনও এই চক্রটি প্রার্থনা করেন নাই । তুমি কাহার 
সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলে ? তিনি উত্তর করিলেন যে, আমার 
সহিত যুদ্ধের আকাঙক্ষায় তিনি ইহা চাহিযাছেন | তিনি যুদ্ধে অজেয় হইবেন_ ইহাই তাহার 
বাসনা । অতঃপর আমার প্রদত্ত অনেক ধনরত্বু গ্রহণ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন | 
স সংরম্তী দুরাত্মা চ চপলঃ ক্রর এব চ। 
বেদ চাস্ত্রং ব্রন্মশিরস্তম্মাদ রক্ষ্যো বৃুকোদরঃ ॥ সৌ ১২1৪১ 

_তিনি (অশ্বথামা) অতিশয় অহঙ্কারী, দুরাত্মা, চপল এবং ক্রুর | তিনি ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রের 
প্রয়োগ জানেন | তাহার হাত হইতে ভীমকে রক্ষা করা উচিত ।” 

এখানে কৃষ্ণ অশ্বথামার যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন-_তাহাতে প্রাগুক্ত 
অঞ্জুনকথিত “সর্বভূতের সুহৃৎ, “অতিমানব' প্রভৃতি বিশেষণের বিপবীত চরিত্র দেখা 
যাইতেছে । বিশেষতঃ, কৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায়, দ্রোণাচার্যও পুত্রকে “চপলমতি' 
বলিয়াই জানিতেন এবং পূত্রকে তিনিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না । অশ্বথামার 
ভিতর বাহির কি সমান ছিল না ? 

কৃষ্ণ অবিলম্বে যুধিষ্টির ও অঞ্জুনকে সঙ্গে লইয়া রথে চড়িয়া ভীমের অনুসরণ 
করিয়াছেন । তীহারা ভীমকে দেখিতে পাইয়াও নিরস্ত করিতে পাবিলেন না । ভীম দ্ুতবেগে 
ভাগীরঘীর দিকে ধাবিত হইয়া খষিগণ-পরিবেষ্টিত মহর্ষি বাসদেবের সমীপে ঘৃতাক্ত, 
কুশবস্ত্র ধূলিধূসরিত সমাসীন ক্রুরকর্মা অশ্বথামাকে দেখিতে পাইলেন । অশ্বথামা শস্ত্রধারী 
ভীমসেন ও তীহার অনুসরণকারী কৃষ্ণার্জুনকে দেখিতে পাইয়াই পাণ্ডবনিধনের সঙ্কল্পপূর্বক 
ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছেন । তাঁহার অভিমন্ত্রিত ইবীকাতে (শরকাঠি) 
কালান্তকসদৃশ বহি জ্বলিয়া উঠিল । কৃষ্ণের নির্দেশে অদ্জুনও মুহুর্তমধ্যে সেই মহাস্ত্রে 
প্রতিষেধক দিব্যান্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন । উভয় মহাস্ত্রের তেজে পৃথিবীতে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড 
উপস্থিত হইল । দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাস অস্ত্রদ্ধয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অঞজুন ও 
অশ্বথামাকে তিরস্কার করায় অর্জুন তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সংবরণ করিয়াছেন, কিন্তু অশ্বথামা 
অসামর্থবিশতঃ তাহা পারেন নাই । এইজন্য ব্যাসদেব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং 
অঞ্জুনের চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের তুলনা করিয়া তিনি যে কিরূপ অবিবেচক ও 
চঞ্চলমতি তাহাও বলিতে ছাড়েন নাই । মহর্ষি তাঁহাকে ইহাও বলিলেন যে, তিনি যেন 
নিজের মাথার সহজাত মণিটি পাগুবগণকে দান করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন । 

অশ্বথামা প্রথমতঃ তাহার সেই অমূল্য মণিটি দান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, পরে 
বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেই মণিটি পাগুবগণকে দিতে হইয়াছে এবং অনন্যোপায় হইয়া 
ব্হ্মশিরঃ অস্ত্র উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে । মহাস্ত্র-সংহরণে অশ্বথামার অসামর্থয 
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দেখিয়া ব্যাসদেবও অগত্যা এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন |» 
অশ্বথামার এই ক্রুর আচরণে ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে শাপ দিয়াছেন-_উত্তরার গর্ভস্থ 
সন্তান মরিয়াও পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু মনীষিগণ তোমাকে জুণঘাতী পাপকর্মা 
বলিয়া ঘৃণা করিবেন । তুমি যত পার্প করিয়াছ, তাহার ফল তোমাকে ভোগ করিতেই 
হইবে । তিন হাজার বৎসর কোথাও কাহারও সঙ্গ না পাইয়া তুমি ঘুরিয়া বেডাইবে । 
ভবিত্রী ন হি তে ক্ষুদ্র জনমধ্যেযু সংস্থিতিঃ | 
পৃযশোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ | 
বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্‌ সর্ববব্যাধিসমন্িতঃ ॥ সৌ ১৬১১, ১২ 
_হে ক্ষুদ্রাত্মন্, জনবসতিতে তোমার স্থান হইবে না । হে পাপাত্মন্‌, সর্বপ্রকার ব্যাধিযুক্ত 
প্যশোণিতগন্ধী (গলিত-কুষ্টরোগী) হইয়া দুর্গম বনে ঘুরিয়া বেড়াইবে। 
ব্যাসদেবও পরে বলিয়াছেন__“যেহেতু তুমি এহেন দারুণ পাপকর্ম করিয়াছ, ব্রাহ্মণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও যেহেতু তোমার এইপ্রকার আচরণ, সেইহেতু ক্ষত্রধমাশ্রিত তুমি কৃষ্ণের 
এই শাপে অবশ্যই যন্ত্রণা ভোগ করিবে । 
অশ্বথামা ব্যাসদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন__ 
সহৈব ভবতা ব্রন্মন্‌ স্থাস্যামি পুরুষেষিহ | 
সত্বাগস্তু ভগবানয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥ সৌ ১৬।১৯ 
_ ব্রন্মন্, আমি আপনার সহিত এখানে জনমধ্যে বাস করিব | এই পুরুযোত্তম ভগবানের 
বাকা সত্য হউক । 
প্রদায়াথ মণিং দ্রৌণিঃ পাগুবানাং মহাত্মনাম । 
জগাম বিমনাস্তেষাং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং বনম্‌ ॥ সৌ ১৬২০ 
__মহাত্মা পাগুবগণকে মণিটি দান করিয়া সকলের সাক্ষাতেই অশ্বথামা দুঃখিত চিন্তে বনে 
যাত্রা করিলেন । 
অশ্বথামা দারপরিগ্রহ করেন নাই । তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন । পিতার ন্যায় তিনিও 
্াত্রবত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন | শেষে হঠকারিতার ফলে তিনি অশেষ প্রকারে লাঞ্চিত 
হইয়াছেন ||তীহার চরিত্রে অনেক গুণ থাকিলেও একমাত্র হঠকারিতার জন্য সেই গুণরাশি 
মলিন হইয়া পড়িয়াছে। তিনিও কৃপাচার্যের ন্যায় দীর্ঘজীবী | 


১ আদি ৬৩1১০৮ 

২ আদি ১৩০৪৭, ৪৮ । দ্বো ১৯৫৩০, ৩১ ১০ প্রো ১৫৭৮৬, ৮৭ 

৩ আদি ১৩১।১৫ ১১ দ্রো ১৯৮ তম অ। 

8 আদি ১৩২১৬, ১৭ ১২ দ্রো ২০০ তম অ। 

৫ বি ৫০ তম আ। ১৩ ক ৮৮২০-৩৪ 

৬উ ১৫৪ তম আ। ১৪ শল্য ৬ষ্ট অ। 

৭ বি ৬৬১৩ | শলা ৬১৬ । সৌ ১১২০ । উ ২৩১২ ১৫ সৌ ৮১৪৯ 

৮ [ধা ১০৩১০ । দ্রো ১৪৩৪৭ | দ্বো ১৯৯৩৪ ১৬ সৌ ৯ম অ। ১৭ সৌ ১২শ অ। 
৯ দ্রো ১৫৭।১-১৬ ১৮ সৌ ১৫শ অ। 
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সঞ্জয় 


হস্তিনার সৃতবংশে (রথচালক) সঞ্জয়ের জন্ম হইয়াছিল | তাঁহার পিতার নাম ছিল 
গবল্গণ ।১ সঞ্জয় অতি বিদ্বান্‌ চরিত্রবান ও শুদ্ধমতি পুরুষ ছিলেন । মহাভারতে তিনি 
একজন অসাধারণ পুরুষ । তিনি মুনির ন্যায় তপস্বী ছিলেন । 
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পুনগবিল্গণিস্তদা | দ্রো ১৬ 
সঞ্জয়ো মুনিকল্পত । আদি ৬৩।৯৭ 
মহাভারতে আট হাজার আট শত শ্লোক অতি গৃঢার্থপ্রকাশক | এইগুলিকে ব্যাসকূট বলা 
হয় । সৌতি বলিয়াছেন__ 
অহং বেদি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা॥ আদি ১1৮১ 
__সেই কৃট শ্লোকসমূহের গৃঢ়ার্থ আমি জানি ও শুকদেব জানেন । সঞ্জয় জানিলে জানিতেও 
পারেন । 
সঞ্জয়ের পাগ্ডিত্য বিষয়ে এই উক্তিই যথেষ্ট । আরও নানাস্থানে তাঁহাকে “বিদ্বান্” 
“মতিমান্‌” ইত্যাদি বিশেষণে মণ্ডিত করা হইয়াছে । 
সঞ্জয় বিদুরের সমবয়স্ক বলিয়া অনুমিত হয় । তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন । 
অপ্রিয় স্পষ্ট ভাষণে তাঁহার রসনা যেন শাণিত তরবারির ন্যায় প্রকাশ পাইত। 
দ্যুতক্রীড়ার সভাগৃহে তিনিও উপস্থিত ছিলেন । বিদুরের হিতবচন অগ্রাহ্য হওয়ায় তখন 
তিনি মৌনাবলম্বন করিয়াছেন । পাগুবগণের বনগমনের পর ভীত চিস্তাকুল ধৃতরাষ্ট্রের 
সমীপে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় বলিয়াছেন-_“রাজন্‌, পাগুবগণকে রাজ্অ্রষ্ট করিয়া তুমি সম্পূর্ণ 
রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছ, এখন তোমাকে চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন' £ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন যে, 
যুদ্ধবীর মিত্রসম্পন্ন পাগুবগণের সহিত শত্রুতা করিয়া তিনি কিপ্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন । উত্তরে সঞ্জয় বলিয়াছেন _“রাজন্‌, তোমার অসাধু কর্মের ফলেই এই শত্রুতা 
সাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে । ভীম্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ 
হিতৈষিগণের বচন অগ্রাহ্য করিয়া তোমার পাপিষ্ঠ পুত্র সৃতপুত্র প্রাতিকামীর দ্বারা ধর্মচারিণী 
কষ্তাকে সভায় আনিয়াছিল । পরমেশ্বর যাহাকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাহার 
বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া থাকেন । তখন সেই কলুষবুদ্ধি দুর্নীতিকেই সুনীতি বলিয়া মনে 
করে। 
পাণুবগণের বনবাসকালে অঞ্জুনের তপস্যা, পাগুব সমীপে কৃষ্ণের আগমন প্রভৃতি খবর 
শুনিয়া ভীত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে আনাইয়া বহুবিধ অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । সঞ্জয় 
বলিয়াছেনঃ ব্যতিক্রমোহয়ং সুমহাংস্ত্য়া রাজনুপেক্ষিত্রঃ | 
সমর্থেনাপি যল্মোহাৎ পত্রস্তে ন নিবারিতঃ ॥ ইত্যাদি । বন ৫১।১৫-২৭ 
- রাজন্‌, তুমি সমর্থ হইয়াও মোহবশতঃ তোমার পুত্রকে নিবারণ না করিয়া দারুণ দুর্নীতির 
প্রশ্রয় দিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ, বিরাট, ধৃষ্ট্যু্ন প্রমুখ ব্যক্তিগণ কাম্যকবনে পাণগুবসমীপে উপস্থিত 


২৩০ 


হইয়া ভবিষ্যতের মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছেন ! আমি গুপ্তচরের মুখে এইসকল খবর 
শুনিয়াছি। কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, কুরুকুল বিনাশ করিয়া পুনরায় 
তিনি ধর্মরাজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন । 

পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে । উপপ্লব্য হইতে 
দ্রুপদপুরোহিত পাণগুবগণের দূতরূপে হস্তিনার রাজসভায় আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন 
এবং সন্ধি না করিলে কৌরবদের অশেষ দুর্গতির কথাও শোনাইয়াছেন । পুরোহিতের তীক্ষু 
বচনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া পড়িলেন । তিনি সঞ্জয়কে পাণগুবদের নিকট দূতরূপে পাঠাইবার 
উদ্দেশ্যে আহান করিয়া কৃষ্ণ ও পাগুবগণের প্রশংসাপূর্বক বলিলেন যে, সঞ্জয় যেন তাঁহার 
শাস্তিকামনার কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেন । রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ বিষয়ে স্বাথান্ধি বৃদ্ধ 
কিছুই বলিলেন না । শুধু যুদ্ধের ভয়েই সঞ্জয়কে পাঠাইলেন । সঞ্জয় সুকৌশলে পাগুবগণের 
নিকট ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন । কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির সমস্তই বুঝিতে 
পারিয়াছেন | কৃষ্ণ বলিলেন, রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণ করিলেই পাগুবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত হইয়া 
থাকিবেন, অন্যথা অগত্যা তাহাদিগকে যুদ্ধই করিতে হইবে | 

কৃষ্ণের এই কথার পরে যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন যে, পাঁচ ভাই-এর বাসের নিমিত্ত 
ন্যনকল্পে পাঁচখানা গ্রাম পাইলেও তিনি শান্তিতে বাস করিতে পারেন । সঞ্জয় উপপ্লব্য 
হইতে হস্তিনায় ফিরিয়া গিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বদ্ধির জন্য তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া 
সঞ্জয় বলিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি রাজসভায় সর্বসমক্ষে যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় 
নিমিত্ত সঞ্জয়কে বিদায় দিলেন ।* 

সেই রাত্রিতে দুশ্চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রা হইল না। তিনি বিদুরের হিতবচন ও মহর্ষি 
সনৎকুমারের অধ্যাত্মবাণী শুনিয়া কোনপ্রকারে সেই রাত্রি কাটাইলেন । পরদিন প্রাতঃকালে 
কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় সর্বসমক্ষে অজ্জুনের তেজোদীপ্ত বাণী শোনাইয়াছেন । 
পাণুডবপক্ষে সমবেত বীরগণ ও ভীমার্জুনের শৌর্যবীর্য স্মরণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র সমধিক বিহুল 
হইয়া পড়েন । সঞ্জয় অতি কঠোর ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন__ 

ইদং জিতমিদং লব্ধমিতি শ্ুত্বা পরাজিতান্‌। 
দ্যুতকালে মহারাজ স্ময়সে স্ম কুমারবৎ ॥ ইত্যাদি । উ ৫৪1৫-২২ 

__মহারাজ, দ্যুতকালে তোমার পুত্র পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের অমুক বস্তু জয় 
করিয়াছে, অমুক বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছে_ ইত্যাদি সংবাদ শুনিয়া তুমি শিশুর ন্যায় উল্লাস প্রকাশ 
করিয়াছ । তোমার পুত্রগণ পাগুবগণকে অসভ্যের ন্যায় কটুকথা বলিলেও তুমি বারণ কর 
নাই | ভাবিতেছিলে, পুত্রগণ সমগ্র রাজ্যই জয় করিতেছে । রাজন্‌, তুমি অধঃপতনের কথা 
একবারও চিন্তা কর নাই । আজ তোমার অনুগত অনেকেই তোমাকে ঘৃণা করিতেছেন । 
এখন পাগুবগণের শৌর্যবীর্য স্মরণ করিয়া অসমর্থের ন্যায় বিলাপ করিলে কি ফল হইবে ? 

দূযেধিন ভীত সন্ত্রস্ত পিতাকে আশ্বাস দিয়া পঞ্চমুখে স্বপক্ষের বীরগণের বীরত্ব কীর্তন 
করিতে লাগিলেন । ইহাতে পুনরায় স্বাথান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে ক্ষীণ আশা সঞ্চারিত হইল । 
তিনি নানা প্রশ্ন করিয়া সঞ্জয়ের নিকট হইতে পাগুবপক্ষের বলাবল জানিতেছিলেন । 
স্পষ্টভাষী সঞ্জয়ের কথায় বৃদ্ধের ভয় ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ পুত্রের 
আসশ্কালনে বৃদ্ধের বিবেক যেন সম্মোহিত । ভীম্ম, বিদুর প্রমুখ সুহৃদগণের কোন উপদেশেই 
ফল না হওয়ায় সকলেই সভাগুহ ত্যাগ করিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় নির্জনে সঞ্জয়কে 
ডাকিয়া আপনপক্ষের ও পাগুবপক্ষের যোদ্ববর্গের বলাবল বিশেষরূপে জানিতে চাহিলে 
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সঞ্জয় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন__ 
ন ত্বাং ব্ুয়াং রহিতে জাতু কিঞ্চিদসুয়া হি ত্বাং প্ররিশেত রাজন্‌ । 
আনয়স্ব পিতরং মহাব্রতং গান্ধারীঞ্চ মহিষীমাজমীঢ ॥ উ ৬৭1৬ 
__রাজন্‌, নির্জানে তোমাকে কিছু বলিব না। কারণ আমার বাক্যে তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ 
হইবে । তোমার মহাব্রত পিতা (ব্যাসদেব) ও মহিষী গান্ধারীকে এখানে আনযন কর । 
ধৃতবাষ্ট্র বিদুরকে পাঠাইয়া এই উভয়কে সভাগৃহে আনাইলেন । এবার সঞ্জয় ধূতরাষ্ট্রকে 
বলিলেন- “মহারাজ, তুমি উভয় পক্ষের বলাবল জানিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন 
করিতেছ । আমি সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি-_ 
একতো বা জগৎ কৃৎস্নমেকতো বা জনার্দনঃ | 
সারতো জগতঃ কৎ্ন্নাদতিরিক্তো জনার্দনঃ |॥ উ ৬৮৭ 
যতঃ সত্যং যতো ধন্মোঁ যতো হীবার্জবং যতঃ । 
ততো ভবতি গোবিন্দো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥ উ ৬৮৯ 
_-সমগ্র জগৎ এক দিকে, আর কৃষ্ণ এক দিকে | সমগ্র জগৎ অপেক্ষাও কৃষ্ণ অধিকতর 
বলবান্‌ । যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম, যেখানে লজ্জা এবং যেখানে সরলতা বিদ্যমান, কৃষ্ণ 
সেখানে । আর কৃষ্ণ যেখানে, জয সেখানে | 
সঞ্জয় আরও বলিয়াছেন-_ 
স কৃত্বা পাণুবান্‌ সত্রং লোকং সন্মোহয়নিব | 
অধর্মানিরতান্‌ মুঢ়ান্‌ দগ্ধুমিচ্ছতি তে সুতান্‌ ॥ উ ৬৮1১১ 
__তিনি কেঞ্জ) পাগণ্ডবগণকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে যেন সন্মোহিত করিয়া তোমার 
অধর্মনিরত মুঢ় পূত্রগণকে দগ্ধ করিতে চাহিতেছেন । 
কিরূপে সঞ্জয় কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হইলেন, আর কি কারণেই বা তিনি অবগত হইলেন 
না-_ইহা জানিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিলে সঞ্জয় বলিয়াছেন__ 
শৃণু রাজন তে বিদ্যা মম বিদ্যা ন হীয়তে | 
বিদ্যাহীনস্তমোধবস্তো নাভিজানাতি কেশবম্‌ ॥ উ ৬৯।২ 
মায়াং ন সেবে ভদ্রং তে ন বৃথা ধর্মমাচরে | 
শুদ্ধভাবং গতো ভক্ত্যা শাস্ত্রাদ বেদ্মি জনার্দনম্‌ ॥ উ ৬৯৫ 
_ রাজন, তোমার তমোবিরোধিনী প্রজ্ঞা লোপ পাইয়াছে, আমার সেই প্রজ্ঞা লোপ পায় 
নাই । তমোধবস্ত বিদ্যাহীন ব্যক্তি কেশবের স্বরূপ জানিতে পারে না । আমি অবিদ্যার চিন্তা 
করি না। তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমার অহঙ্কার নহে-_ভগবদপ্পণ-বুদ্ধিতে আমি 
ধমচিরণ করিয়া থাকি | ভক্তি দ্বারা আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে । এইজন্য শাস্ত্বাক্য হইতে 
আমি জনাদনের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি। 
দুযেধিন সঞ্জয়ের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না । শাস্তির নিমিত্ত কুরুসভায় সমাগত 
কৃষ্ণের দৌত্যও ব্যর্থ হইয়াছে । কুরুপাগুবের মহাযুদ্দ আসন্ন । মহর্ষি ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্ 
সমীপে উপস্থিত হইয়া ভবিষ্যৎ ঘোর দুর্দিনে মনকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া 
মহাযুদ্ধ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু দান করিতে চাহিলেন । ধৃতরাষ্ট্ 
স্বজননিধন দেখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শুধু যুদ্ধের ফলাফল শুনিতে চাহিলে মহর্ষি 
বলিলেন__'আমি সঞ্জয়কে বর দিতেছি-_তিনি দিব্য নেত্র লাভ করিয়া সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করিবেন এবং সকল কথা শুনিতে পাইবেন । তুমি তাহার মুখে সমস্ত জানিতে পারিবে ৷ 
যুদ্ধে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না । মহারাজ, তুমি স্থির হও, নিয়তিকে অতিক্রম করিবার 
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সাধ্য কাহারও নাই । যতো ধর্মস্ততো জয়? | 
ব্যাসদেবের প্রসাদে সঞ্জয় দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের সকল বৃত্তান্ত 
শোনাইয়াছেন । প্রথম দশ দিনের সকল ঘটনা বলিয়া সঞ্জয়, পিতামহ ভীম্মের পতনবাতা 
শোনাইতেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । এই বিলাপের 
মধ্যে তিনি তীহার পুত্রের অতি লোভের উল্লেখ করিয়া পুত্রকে নিন্দা করিবামাত্র সঞ্জয় 
বলিয়াছিলেন-_“মহারাজ, নিজের পাপের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া উচিত 
নহে । তোমার দিকে চাহিয়াই পাণুবগণ অশেষ লাঞ্কুনা সহ্য করিয়াছিলেন । তুমি তোমার 
কর্তব্য পালন কর নাই ।+ 
যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আরম্ত করিয়া প্রথম দিনের সকল ঘটনা বলার পরেই ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ 
কবিয়া সঞ্জয়কে বলিয়াছেন যে, তিনি যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন, পাপমতি দুযেধিনের জেদের 
ফলেই এই দারুণ বিপদ উপস্থিত হইল । সঞ্জয় তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে কহিলেন__ 
শৃণু রাজন্‌ স্থিরো ভৃত্বা তবাপনয়নো মহান্‌। 
ন চ দুয্যোধনে দোষমিমমাধাতৃমহ্সি ॥ 
গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্‌ তাদৃঙ্মতিস্তব | 
সন্দীপ্তে ভবনে যদবৎ কৃপস্য খননং তথা ॥ ভী ৪৯1২২, ২৩ 
__রাজন, স্থির হইয়া তোমার দুর্নীতির ফল শ্রবণ কর । দুযেধিনের উপর এই দোষ আরোপ 
করা উচিত নহে । জল বাহির হইয়া গেলে বাঁধ নিমণি করা এবং ঘরে আগুন লাগিলে কপ 
খনন করার ন্যায় তোমার বর্তমান সুবুদ্ধিতে আর কোন ফল হইবে না। 
ভীম কর্তৃক আপনাব কয়েকটি পুত্রের বধবার্তা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল ধূতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে 
প্রশ্ন করিয়াছেন যে, পাগুবগণ কি কারণে অবধ্য, তাহাদিগকে কি কেহ বর দিয়াছেন অথবা 
তাহারা কি কোন জ্ঞান (মায়া) জানে ? উত্তরে সঞ্জয় অতি কঠোর ভাষায় 
বলিয়াছেন__“রাজন্‌, তুমি হিতৈষী মহামতিগণের পরামর্শে কর্ণপাত কর নাই । “যতো 
ধর্মস্তুতো জয়ঃ__এই মহাবাকাও বিশ্বাস কর নাই । পাগুবগণ কোন বিভীষিকা আশ্রয় 
করেন নাই, ন্যায় পথে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতেছেন । পুত্রদের আস্ফালনে তুমিও পাগুবগণের 
ক্ষমতা বুঝিতে পার নাই । এখন তাহার ফল ভোগ কর ।" 
পুনঃ পুনঃ স্বপক্ষের পরাজয়বার্তা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের হিতবচন স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত 
হইতেছেন, আর সঞ্জয় তাঁহাকে নিয়তির বিধানের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, আবার দুর্নীতির জন্য তিরস্কারও করিতেছেন- এই দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে । 
(নিন্নে কতকগুলি সঙ্কলিত হইল ।)__ 
আত্মদোষাত্বয়া রাজন্‌ প্রাপ্তং ব্যসনমীদৃশম্‌ । 
ইত্যাদি | ভী ৭৭1১-৫ 
অনতিক্রমণীয়োহয়ং কৃতাস্তস্যান্ভুতো বিধিঃ | 
মা শুচো ভরতশ্রেষ্ঠ দৃষ্টমৈতৎ পুরাতনে ॥ দ্রো ৮৪।৩ 
যদি হি ত্বং পুরা দ্যুতাৎ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্‌ 
আবারয়িষ্যাঃ পুত্রাংশ্চ নাভবিষ্যজ্জানক্ষয়ঃ ॥ ইত্যাদি | দ্রো ৮৪।৪-২২ 
রাজন, তুমি নিজের দোষে এইপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছে । রাজন্‌, শোক ত্যাগ কর । 
মহাকালের অন্তুত বিধানকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই, ইহা অনেক প্রাচীন 
বন্তান্তে দেখা যায় । 
তমি যদি পূর্বে যুধিষ্ঠির ও তোমার পূত্রগণকে দ্যুতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করিতে, তবে এই 
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জনক্ষয় হইত না। পুত্রগণকে যদি আপন বশে রাখিতে পারিতে, তবে এই দুর্ঘটনা ঘাটত না। 
তোমাকে এত দুঃখ সহিতে হইত না । তুমি প্রাজ্তম হইয়াও দুযেধিন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির 
অধর্ম আচরণকে সমর্থন করিয়াছ । তোমার বিলাপ আমার নিকট বিষমিশ্রিত মধুর ন্যায় 
বোধ হইতেছে । কৃষ্ণ তোমাকে অত্যধিক সম্মান করিতেন । যখন হইতে তুমি 
রাজধর্মবিচ্যুত হইয়াছ, তখন হইতেই তিনি তোমাকে আর সম্মান করেন না। পাণুবদের 
প্রতি তোমার পুত্রকৃত লাঞ্নাকে তুমি উপেক্ষা করিবার পর হইতেই সকলে তোমাকে 
রাজ্যলোভী বলিয়া জানিয়াছেন | এখন যুদ্ধের সময় পুনঃ পুনঃ পুত্রদের দোষ কীর্তন করা 
তোমার পক্ষে উচিত নহে । কুঞ্ণ যাঁহাদের মন্ত্রী, ভীম অঞ্জুন সাত্যকি প্রমুখ বীরগণ যে 
পক্ষের যোদ্ধা, সেই পক্ষকে জয় কবিবাব আশা হঠকারী কৌরবগণ ব্যতীত আর কে করিতে 
পারে £ কৌরবপক্ষে যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন । 

আত্মাপরাধাৎ সম্ভৃতং ব্যসনং ভরতর্ষভ । 

প্রাপ্য প্রাকতবদ বীর ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ইতাদি | 

প্রো ১১২।৪৭-৫৬ 

_-হে ভারতশ্রেষ্ট, নিজের অপরাধে যে দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহার জন্য সাধারণ লোকের 
মত তোমার শোক করা উচিত নহে । হিতকাম সুহৃদের বাক্য গ্রহণ না করিলে তোমার মত 
দুঃখই ভোগ করিতে হয় । তোমার গুণহীনতা, পুত্রের প্রতি পক্ষপাত, ধর্মে অবিশ্বাস, 
পাণুবদের প্রতি ঈষকিটিলতা-_এইগুলি সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিয়াই কৃষ্ণ এই যুদ্ধ 
ঘটাইয়াছেন । নানাবিধ পাপচক্রের আদিতে,মধ্যে ও অস্তে-_-কোথাও তোমার সাধু আচরণ 
লক্ষিত হয় নাই । এখন আর্তের মত প্রলাপ করিয়া কি ফল হইবে ? শবদেহে অলঙ্কার 
যোজনার প্রয়াসে কি ফল ? রাজন্‌, স্থির হও, শোন ৷ জগতের শেষ গতি স্মরণ কর । 

যঃ সংশোচসি কৌরব্য বর্তমানে মহাভয়ে | 

ত্বমস্য জগতো মূলং বিনাশস্য ন সংশয়ঃ ॥ ইত্যাদি ।দ্রো১৩৩। ২৫-২৮ 
_-হে কৌরব্য, বর্তমান মহাভয়ে যে তুমি অতিমাত্র শোক করিতেছ, সেই তুমিই এই 
জগতের বিনাশের হেতু, ইহাতে সংশয় নাই । পুত্রদের কথায় পাণগুবগণের সহিত ভয়ানক 
শত্রুতা সাধন করিয়া নিতান্ত মৃত্যুপথযাত্রীর ন্যায় সুহ্ৃদ্ধাক্যরূপ পথ্য ওঁষধ গ্রহণ কর নাই। 
রাজন্‌, তুমি স্বেচ্ছায় কালকৃট মহাবিষ পান করিয়াছ । এখন তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে 
ভোগ করিতে হইবে । কৌরবপক্ষের বীরগণ যথাশক্তি যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তুমি তাঁহাদের 
নিন্দা করিতেছ। 

বিলপংশ্চ বহু ক্ষত্তা শমং নালভত তৃযি । 

সপুত্রো ভরতশ্রেষ্ঠ তস্য ভূঙক্ষ্॥ ফলোদয়ম্‌ ॥ ইত্যাদি | দ্রো ১৩৫।৪৩-৪৫ 
_বিদুর বহু বিলাপ করিয়াও তোমাকে শান্ত করিতে পারেন নাই । হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এখন 
পুত্রের সহিত কৃতকর্মের ফল ভোগ কর । তমি বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিমান হইয়াও এই পরিণতির 
বিষয় বুঝিতে পার নাই | ইহা দৈবেরই লীলা । হে নরশ্রেষ্ঠ, শোক করিও না | তোমাকেই 
তোমার পুত্রগণের মৃত্যুর হেতু বলিয়া মনে করিতেছি । 

সঞ্জয়োহহং ক্ষিতিপতে কচ্ছিদাস্তে সুখং ভবান্‌। 

স্বদোষৈরাপদং প্রাপ্য কচ্চিন্নাদ্য বিমূহ্যসি ॥ ইত্যাদি । ক ২। ৫-৮ 
_-মহারাজ, আমি সঞ্জয় । আপনি সুখে আছেন তো ? আপন দোষে বিপদাপন্ন হইয়া 
আপনি বিমুঢ় হন নাই তো ? আপনি বিদুর, দ্বোণ, ভীন্ম, কৃষ্, প্রমুখ সুহদ্বর্গের হিতবচন 
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উপেক্ষা করিয়াছিলেন । সেইসকল ঘটনা স্মরণ করিয়া এখন কি ব্যথিত হইতেছেন ? ভীক্ম, 
দ্রোণ প্রমুখ মহাবীরগণের নিধনবার্তা শুনিয়া এখন কি আপনার ব্যথা হয় না? 
ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের তিরস্কার-বাক্যে অনুতপ্ত হইয়া ভীকম্ম দ্রোণাদিকে স্মরণ করিয়া বিলাপ 
ক'ন্তে আরম্ভ করিলেন । এবার কর্ণের নিধনবার্তা শোনাইবার পূর্বে সঞ্জয় বলিতেছেন-__ 
তবাপরাধাদ্‌ যদ্‌ বৃত্তং কৌরবেয়েষু মারিষ । 
তচ্ছুত্বা মা ব্যথাং কার্ষীদ্দিষ্টে ন ব্যথতে বুধঃ | ক ২1২৪ 
_-তোমার অপরাধে কৌববগণের যে অবস্থা ঘটিল, তাহা শুনিয়া ব্যথিত হইও না । পণ্ডিত 
ব্যক্তি দৈবের বিধানে ব্যথিত হন না। 
দুযেধিনের পতনের সংবাদ দিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন-__ 
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরুপাগ্ডুবসেনয়োঃ | 
ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্‌ দুন্মস্ত্রিতে তব ॥ সৌ ৯৬০ 
__রাজন, তোমার দুষ্ট মন্ত্রণায় এইভাবে কুরুপাণগুব-সেনাগণের দারুণ ধবংস সংসাধিত 
হইয়াছে । 
একটি ঘটনায় দেখা যাইতেছে যে, সঞ্জয় কৌরবপক্ষের কুটিল পরামর্শেও যোগ 
দিয়াছেন । দুযোধিন, শকুনি, দুঃশাসন ও সঞ্জয় যুদ্ধকালে প্রত্যেক রাত্রিতেই কর্ণকে উৎসাহ 


দিতেন__ 
শ্বঃ সর্ববসৈনান্যুৎসৃজ্য জহি কর্ণ ধনঞ্জয়ম্‌ | ইত্যাদি | দ্রো ১৮০।২১২৩ 
__হে কর্ণ, আগামী কল্য সকল সৈন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অঞ্জুনের উপর তোমার বাসবদত্তা 
শক্তি নিক্ষেপপূর্বক তাহাকে বধ কর । তাহা করিলেই পাণগুব ও পাঞ্চালগণ ভূত্যের ন্যায় 
আমাদের বশীভূত হইবে | অথবা কৃষ্ণকেই বধ কর । কৃষ্ণই পাণগ্ডবগণের মূল, আর সকল 
শাখামাত্র | 
যোগযুক্ত দ্রোণাচার্ষের ব্রন্দলোকপ্রাপ্তির দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয় 
অন্যতম |” সঞ্জয় তপস্বী ছিলেন । 
মহাযুদ্ধের শেষ দিন সঞ্জয়ও সাত্যকির হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন । ব্যাসদেব সাত্যকিকে 
বারণ করায় সঞ্জয়ের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।* 
দুযেধিন স্বর্গত হইয়াছেন । সঞ্জয় শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত খবর দিয়া পরে 
বলিলেন-_ 
তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্তস্য মমানঘ । 
ঝষিদত্তং প্রনষ্টং তদ্দিব্যদর্শিত্রমদ্য বৈ॥ সৌ ৯৬১ 
_ মাহাত্মন, তোমার পুত্র স্বর্গত হইয়াছেন । আমিও শোকার্ত হইয়া পড়িয়াছি । আজ আমার 
ঝধিপ্রদত্ত দিব্যদর্শন বিনষ্ট হইল । 
শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রের করুণ বিলাপ ও অনুতাপের সময়ও সঞ্জয় তাঁহার সমীপে থাকিয়া 
সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । নিয়তির বিধান, দৈবের লীলা প্রভৃতি সময়োচিত অনেক 
ভাল ভাল কথা বলিলেও তিনি তাঁহার স্পষ্ট ভাষণ ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন__ 
মধু যঃ কেবলং দৃষ্ট্বা প্রপাতং নানুপশ্যতি । 
স ভ্রষ্টো মধুলোভেন শোচত্যেবং যথা ভবান্‌ ॥ স্ত্রী ১৩৪ 
স্বয়মুৎপাদয়িত্বাগ্লীন্‌ বস্ত্রেণ পরিবেষ্টয়ন্‌। 


দহ্যমানো মনস্তাপং ভজতে ন স পগ্ডতঃ ॥ স্ত্রী ১৩৬ 
২৩৫ 


__মধু আহবণের লোভে যে-ব্ক্তি কেবল মধুই দেখে, পতনের আশঙ্কা করে না, সে বুক্ষাগ্র 
হইতে পতিত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিয়া থাকে । ” 
স্বয়ং পরিধেয় বস্ত্রে আগুন জ্বালাইয়া সেই আগুনে দগ্ধ হইলে যিনি সন্তপ্ত হন, তিনি 
পণ্ডত নহেন । 
সঞ্জযের সান্ত্বনা দানের পর মহামতি বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রকে সাস্তবনা দিয়াছেন | বিদুরের 
সাস্তবনাবচনে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি একটিও দোষারোপ দেখা যায় না। শাস্তভাবে শুধু জগতের 
নশ্বরতাই তিনি কীর্তন করিয়াছেন । 
আদিপর্বের প্রথমাধ্যায়ে মহাভারতের বিষয়সুচীতে (অনুক্রমণিকায়) ধৃতরাষ্ট্রের সুদীর্ঘ 
বিলাপধবনি শোনা যায় । প্রত্যেক শ্লোকের শেষ পাদে বৃদ্ধ সঞ্জয়কে বলিতেছেন__ 
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জীয় | 
__হে সঞ্জয়, আমি তখনই জয়ের আশা করি নাই । 
সেইখানে সঞ্জয়ের সান্তবনা-বচনে শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষতে ক্ষাব-প্রক্ষেপ লক্ষিত হয় 
নাই | সেই বচন বিদুরবচনের অপেক্ষা ন্যুন নহে । সঞ্জয় অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির 
দুঃখ-কষ্ট এবং চরম গতির কথা শোনাইয়া বৃদ্ধের শোকভার লঘু করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন-_দেখা যায়| সেইখানে সঞ্জয় বৃদ্ধকে বলিতেছেন__ 
দৈবং প্রজ্ঞাবিশেষেণ কো নিবর্তিতুমহতি | 
বিধাতৃবিহিতং মার্গং ন কশ্চিদতিরর্ততে ॥ আদি ১২৪৬ 
_ প্রজ্ঞাবলে কে দৈবকে নিবারণ করিতে পারে ? বিধাতৃ-বিহিত বিধানকে কেহই অতিক্রম 
করিতে পারে না। 
ইত্যেবং পুত্রশোকার্তং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্‌। 
আশ্বাস্য স্বস্থমকরোৎ সুতো গাবলগণিস্তদা ॥ আদি ১।২৫২ 
_-এইভাবে পুত্রশোকে কাতর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়া গবলগণপুত্র সৃত (সঞ্জষ) 
প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন । 
আদিপর্ব ও স্ত্রীপর্বের সঞ্জয়োক্ত সাম্তবনা-বচনের সামঞ্জস্য-প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ এই কথাই 
বলিতে হইবে- যুদ্ধশেষে শোকাত ধতরাষ্ট্রকে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে সঞ্জয আর কিছুই 
বলেন নাই । কারণ তখন তিনি নিজেও শোকাকুল হইয়াছেন । প্রসঙ্গতঃ তথাবিধ কঠোর 
উক্তিগুলি তীহার বিলাপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে । 
হস্তিনার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির__ 
কৃতাকৃতপরিজ্ঞানে তথায়ব্যয়চিন্তনে । 
সঞ্জয়ং যোজয়ামাস বৃদ্ধং সর্ববগুণৈরৃতম ॥ শা ৪১।১১ 
_-কৃত ও অকৃত কর্মের স্থিবীকরণে এবং আযব্ব্যয়ের ব্যবস্থাপনে সর্বগুণবান্‌ বৃদ্ধ সঞ্জয়কে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
যুধিষ্টিরের এই নিয়োগ হইতেও সঞ্জয়ের চরিত্রবল ও অভিজ্ঞতার বিষয় জানা 
যাইতেছে । ধৃতরাষ্ট্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দোর ব্যবস্থার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । তাঁহারা শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রেরে শোকাপনোদনে সতত অবহিত 
থাকিতেন। এই ব্যবস্থা হইতেও বোঝা যাইতেছে যে, সঞ্জয় তখন আর পূর্বকৃত দুর্নীতির 
কথা উল্লেখ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রাণে ব্যথা দেন নাই। 
পনর বৎসর পরে ধূৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন । তীহার 


যাত্রাকালে 
২৩৬ 


বনং গন্তৃঞ্চ বিদুরো রাজ্ঞা সহ কৃতক্ষণঃ | 
সঞ্জয়শ্চ মহামাত্রঃ সূতো গাবল্পপিস্তথা ॥ আশ্র ১৬।৪ 
__রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুর এবং মহাজ্ঞানী সৃতপুত্র সঞ্জয়ও বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া 
যাত্রা করিয়াছেন । 
সঞ্জয়ও বিদুরের সহিত অরণ্যবাসী ধৃতরাষ্ট্রের শুশ্রুষা এবং তপস্যায় আত্মনিয়োগ 
করিলেন । কিছুদিন পরে বিদুর যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছেন । দুই বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র, 
গান্ধারী ও কুস্তী যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া অরণ্সন্তৃত দাবাগ্নিতে পার্থিব দেহ আহ্ুতি 
দিযাছেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্তিমকালে সঞ্জয়কে বলিলেন__ 
গচ্ছ সঞ্জয় যত্রাগ্ির্ন ত্বাং দহতি কহিচিৎ। আশ্র ৩৭।২৩ 
__সঞ্জয়, যেখানে অগ্নি তোমাকে দহন করিতে না পারে, সেইখানে চলিয়া যাও | 
মহামতি সঞ্জয় তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন- “রাজন্‌, তুমি যোগযুক্ত হও" । 
ঝষিপুত্রো মনীষী স রাজা চক্রেহস্য তদ বচঃ। আশ্র ৩৭৩০ 
_-খষিপুত্র মনীষী সেই রাজা সঞ্জয়ের বচনে যোগযুক্ত হইলেন । 
সঞ্জয়ত্তু মহামাত্রস্তস্মাদ্দাবাদ মুচ্ত । আশ্র ৩৭1৩২ 
__মহামতি সপ্তয় সেই দাবাগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। 
দেবর্ষি নারদ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া এই প্রসঙ্গে যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন-_ 


প্রযযৌ সঞ্জয়ো ধীমান্‌ হিমবন্তং মহীধরম্‌ ॥ আশ্র ৩৭।৩৩, ৩৪ 
_আমি গঙ্গাতীরে তপস্বিগণ-পরিবেষ্টিত ধীমান্‌ সঞ্জয়কে দেখিয়াছি । তিনি তপস্বিগণের 
বিদায় লইয়া হিমালয়পর্বতে চলিয়া গিয়াছেন । 
এই হিমালয়-যাত্রাই সঞ্জয়জীবনীর শেষ চিত্র | অতঃপর তীহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা 
যায় না। সম্ভবতঃ সেই তপস্বীও যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
বানপ্রস্থ গ্রহণ-কালে তাহার বয়স একশত বৎসরের কম নহে । সঞ্জয়ের দারপরিগ্রহের 
কোন কথা মহাভারতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন । 


১ আদি ১২২২ 
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শকুনি 


গান্ধাররাজ সুবলের জ্ঞোষ্ঠ পুত্রের নাম-_শকুনি । শকুনি ছিলেন গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা | 
তাঁহার পিতামহের নাম ছিল-_নগ্রজিৎ | সুবলের কোনও পাপের ফলে দেবতার কোপে 
তাঁহার এই অধার্মিক পুত্র জন্মিয়াছিলেন__ 
তস্য প্রজা ধর্ম্হন্ত্রী জজ্ঞে দেবপ্রকোপনাৎ । আদি ৬৩।১১১ 
অংশাবতরণাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে-_ 
শকুনিনমি যস্ত্াসীদ রাজা লোকে মহারথঃ। 
দ্বাপবং বিদ্ধি তং রাজন্‌ সম্ভৃতমরিমর্দনম্‌ ॥ আদি ৬৭1৭৮ 
- শকুনি নামে যে শত্রঘাতী রাজা ছিলেন, দ্বাপরের অংশে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল । 
শকুনিব অপর ভাইদেব নাম গবাক্ষ, শরভ, বিভু, সুভগ, ভানুদত্ত, বূষক ও অচল । প্রথম 
পাঁচজন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীম কর্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং অপর দুইজন অঞ্জুনেব বাণে 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন |, 
ভগিনী গান্ধারীব বিবাহের কিছুকাল পর হইতেই শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের পবিবারভুক্ত হইযা 
বাস করিতেছিলেন । তীহার শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 
জলক্রীডাব সময় ভীমকে লতাপাশে বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রক্ষেপ, পুনরায় কালকৃট প্রয়োগে 
ভীমকে হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি দু্কর্মে শকুনিও তাঁহার ভাগিনেয় দুযেধিনেব সহিত যোগ 
দিযাছেন। তখন হইতেই শকুনিকে ভাগিনেষের সহচররূপে দেখা যাইতেছে । 
এবং দুয্যেধিনঃ কর্ণ) শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ | 
অনেকৈরভ্যুপায়ৈস্তান্‌ জিঘাংসন্তি স্ম পাগুবান্‌ ॥ 
আদি ১২৯।৪০।আদি ১৪১২১ 
__এইভাবে দুযেধিন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি নানা উপায়ে পাণ্ুবগণকে হত্যা করিবার চেষ্টা 
করিযাছেন | 
জতুগৃহে সমাতৃক পাগুবগণকে পুডিয়া মারিবাব ষড়যন্ত্রেও শকুনিকে দেখা যায |: 
কৃষ্ঠার স্বয়ংবর-সভায় ভাগিনেয়দের সহিত শকুনিও পাণিপ্রার্থিরূপে উপস্থিত ছিলেন |: 
কিন্তু বাজন্যবর্গেব ব্যর্থতা ও দুরবস্থা দেখিয়া লক্ষ্যবেধে অগ্রসর হন নাই।" 
যুধিষ্ঠির রাজসূয-যজ্ঞে নকুলকে পাঠাইযা ভীম্ম-দ্রোণাদির সহিত শকুনিকেও আমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । শকুনি রাজসুয়যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন | যজ্ঞ সমাপ্তিব পরেও তিনি 
কিছুকাল দুযেধিনের সহিত ইন্দ্প্রস্থে থাকিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুপম সভাগৃহ ভালরূপে 
দেখিযাছেন । হস্তিনায় প্রত্যাবর্তনের পর দুষেধিন যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধির বিষয চিস্তা করিয়া 
একান্ত ব্যথিত হইয়া পড়েন । মাতুলের নিকট তিনি তাঁহার আধি গোপন করেন নাই ।* 
শকুনি ভাগিনেয়কে বলিয়াছেন__ 
দুয্যেধিন ন তেহমর্ষঃ কার্যাঃ প্রতি যুধিষ্টিরম্‌ | 


২৩৮ 


ভাগধেয়ানি হি স্বানি পাগুবা ভুঞ্জতে সদা ॥ 
ইত্যাদি । সভা ৪৮।১-১২ 
__দুযেধিন, যুধিষ্টিরকে তোমার ঈষাঁ করা উচিত নহে । পাগুবগণ আপনার ভাগ্যফল ভোগ 
করিতেছেন । নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াও তুমি তাঁহাদের অনিষ্ট সাধনে সফলকাম হও 
নাই। তাঁহারা কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন । দ্রুপদ, কৃষ্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহায় । 
পৈতৃক সম্পদকে আপন শক্তিবলে তাঁহারা সমধিক বদ্ধিত করিয়াছেন । ইহাতে তোমার 
মনস্তাপের কি কারণ আছে £ অঞ্জুন খাণুবদহনের সময় শিল্পী ময়-দানবকে সহায়রূপে লাভ 
করিয়াছেন বলিয়া এরূপ চমৎকার সভাগৃহ নির্মিত হইয়াছে । আপনার ক্ষমতাবলেই তাঁহারা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । তোমার তো সন্তাপের কোন কারণ দেখিতেছি না । দ্রোণ, অশ্বথামা, 
কৃপ, কর্ণ, সৌমদত্তি এবং আমি তোমার সহায় আছি ভ্রাতুগণও সকলেই তোমার অনুগত | 
ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া তুমি নিখিল পৃথিবী জয় কর। 
শকুনির মুখে এরূপ ভাল কথা আর কখনও শোনা যায় না। 
দুযেধিন বলিলেন__'আমি ইহাদের এবং তোমার সাহায্যে পাগুবগণকে জয় করিতে 
চাই । তুমি যদি অনুমোদন কর, তবে পাগ্ডবগণকে জয় করিতে পারিলেই তাঁহাদের সকল 
সমৃদ্ধি ও নিখিল জগৎ আমার হস্তগত হইবে ।' 
শকুনি বলিলেন__ “অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম প্রমুখ বীরগণকে যুদ্ধে জয় করা দেবতাদেরও 
অসাধ্য । তবে একটি উপায় আছে, যাহাতে যুধিষ্টিরকে জয় করা সম্ভবপর" | 
এবার দুযোধিন ব্যগ্রভাবে মাতুলকে কহিলেন-_““মাতুল, সুহ্ৃদ্ৰর্গ এবং অন্যান বিশিষ্ট 
বাক্তিগণেব দৃষ্টিতে অপরাধী না হইয়া কি উপায় আবিষ্কার করা যায়, বল" | 
মাতুল ভাগিনেয়কে আসল পরামর্শটি শোনাইতেছেন-_ 
দ্যুতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্‌ | 
সমাহৃতশ্চ রাজেন্দ্রো ন শক্ষ্যতি নিবত্তিতুম্‌ ॥ 
দেবনে কুশলশ্চাহং ন মেহস্তি সদৃশং ভুবি | 
ত্রিধু লোকেষু কোরব্য তং ত্বং দূযুতে সমাহুয় ॥ 
তস্যাক্ষকুশলো বাজন্নাদাস্যেহহমসংশয়ম | 
রাজ্য শ্রিয়ঞ্চ তাং দীপ্তাং তৃদর্থং পররুষর্ষভ ॥ সভা ৫৮।১৯-২১ 
_ যুধিষ্ঠির দু[ৃতপ্রিয়, কিন্তু দ্যুতক্রীড়ায় পটু নহেন । আহত হইলে সেই রাজশ্রেষ্ঠ আহবান 
প্রতাখ্যান করিতে পারিবেন না । আমি দ্যুতক্রীড়ায় সবিশেষ পটু, ত্রিলোকে আমার সমান 
কেহ নাই । হে কৌরব্য, তুমি তাঁহাকে পণ-দূতে আহান কর । অক্ষত্রীড়াপটু আমি তীহার 
বাজ্য এবং সেই অতুল সমৃদ্ধি তোমাকে আনিয়া দিব । 
স্থির হইল যে, শকুনিই ধূতরাষ্ট্রের অনুমতি সংগ্রহ করিবেন | ভাগিনেয়কে আশ্বস্ত করিয়া 
তীহাকে সঙ্গে লইয়া শকুনি ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন__'মহারাজ, 
দুযোধনকে মলিন, বিবর্ণ, কূশ ও চিন্তাকুল দেখাইতেছে । তুমি কি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের 
সম্তাপের কোন খবর রাখ না' £ অকম্মাৎ শকুনির মুখে এই কথা শুনিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্ 
দুযেধিনকে তাঁহার মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । দুযোধিন পিতার নিকট কিছুই 
গোপন করেন নাই, পরিষ্কার ভাষায় তীহার জ্ঞাতিশ্রীকাতরতা ব্যক্ত করিয়াছেন । 
দুযেধিনের কথা শেষ হইতেই শকুনি পাণুবৈশ্বর্য হরণের অব্যর্থ উপায়টিও মহারাজকে 
শোনাইলেন ৷ এবার দুযোধন পিঅর অনুমতি চাহিলে দ্বিধাগ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন যে, 
মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরেব সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি কর্তৃবা স্থির করিবেন । বিদুর তীহাকে বাধা 
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দিয়াছেন, কিন্তু শকুনি ও দুযেধিনের আগ্রহাতিশয্যে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের হিতবচন উপেক্ষা 
করিলেন । শকুনির উৎসাহবাক্যে আশান্বিত হইয়া দুযেধিন পিতাকে বলিতেছেন-__ 
অয়মুৎসহতে রাজন্‌ শ্রিয়মাহর্তৃমক্ষবিৎ | 
দ্যুতেন পাগুপুত্রেভ্যস্তদনুজ্ঞাতর্মহসি ॥ সভা ৫৬1৫ 
_মহারাজ, এই অক্ষক্রীড়াবিশারদ (শকুনি) দ্যুতক্রীড়ায় পাণুবগণের এই্বর্য আহরণ 
করিতে চাহিতেছেন ৷ তৃমি তাহা অনুমোদন কর। 
নানাভাবে উপদেশ দিয়াও ধূতরাষ্ট্র পুত্রকে নিবারণ করিতে পারেন নাই | অগত্যা 
তাহাকে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে হইয়াছে। 
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে যুধিষ্ঠিরকে আহবান জানাইতে বিদুর ইন্দ্প্রস্তে গিয়াছেন । তিনিও 
যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন-_ 
গান্ধাররাজঃ শকুনির্বিশাম্পতে-__ 
রাজাতিদেবী কৃতহাস্তো মতাক্ষঃ | সভা ৫৮1১৩ 
_ মহারাজ, সেই মভায় দ্যুতবিশারদ সিদ্ধহস্ত গান্ধাররাজ শকুনি তোমার সহিত অক্ষক্রীডা 
করিবেন । 
যুধিষ্টিরও বিদুরের মুখে শকুনি এবং আরও কয়েকজন প্রতিপক্ষের নাম শুনিয়া 
বলিয়াছেন-_ 


মহাভয়াঃ কিতবাঃ সন্িবিষ্টা 
মায়োপধা দেবিতারোহত্র সম্তি । সভা ৫৮1১৪ 
_-ভয়ানক এবং কপটাচার ক্রীডাশীল ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত আছেন । 
এইসকল উক্তি হইতে জানা যায়, শকুনির অক্ষপটুতা ও কপটতার বিষয কাহাবও 
অজ্ঞাত ছিল না। 
যুধিষ্ঠির সপরিবারে হস্তিনায় গিয়াছেন । পরদিন প্রাতঃকালেই সকলে সভাগৃহে উপস্থিত 
হইলেন । খেলার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া শকুনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন-_মহারাজ, উপস্থিত 
সভ্যবৃন্দ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন । এবার পণ স্থির করা হউক" । যুধিষ্ঠির উত্তর 
করিয়াছেন যে, পণ রাখিয়া অক্ষত্রীড়া প্রশংসনীয় নহে । কপট উপায়ে প্রতিপক্ষকে জয় 
করাও বিগহিত | শকুনি নানা কথা বলিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন-_ 
এবং ত্বং মামিহাভ্যেত্য নিকৃতিং যদি মন্যসে। 
দেবনাদ বিনিবর্তষ্ব যদি তে বিদ্যতে ভয়ম ॥ সভা ৫৯1১৭ 
__-এইভাবে সমস্ত প্রস্তুতির পর আমাকে প্রতিপক্ষ দেখিয়া যদি শাঠ্যের আশঙ্কা কর, যদি 
ভয় পাইয়া থাক, তবে এই ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হও । 
যুধিষ্ঠির যেন মনে মনে লজ্জিত হইয়াই বলিয়াছেন-_“যাহা ভাগ্যে আছে তাহাই হইবে । 
আহুত হইলে আমি নিবৃত্ত হইব না-_ইহা আমার সঙ্কল্প । এখানে কাহার সহিত আমি খেলা 
করিব, আর কে আমার প্রতিপক্ষে পণ রাখিবেন £ 
এবার দুযেধিন কহিলেন-_ 
অহং দাতাস্মি রত্বানাং ধনানাঞ্চ বিশাম্পতে । 
মদর্থে দেবিতা চায়ং শকুনিমতিলো মম ॥ সভা ৫৯1২০ 
__মহারাজ, আমি এই ক্রীড়ায় পণিত ধনরত্ব দিব, আর আমার এই মাতুল শকুনি আমার 
পক্ষে খেলা করিবেন । 
যুধিষ্ঠির যদিও বলিয়াছেন, একজনের পক্ষে অন্যজন খেলা করিবেন ইহা যেন অসঙ্গত 
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মনে হইতেছে, তথাপি তীব্র আপত্তি না করিয়া শকুনির সঙ্গেই খেলিতে আরম্ভ করিলেন । 
পুনঃ পুনঃ 
জিতমিত্যেব শকুনিরুরধিষ্টিরমভাষত | সভা ৬০।৯ 
(পরে আরও কয়েকবার) 
_-শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন__আমি জয়ী হইলাম । 
খেলার ঝোঁকে যুধিষ্ঠির একে একে সমস্ত ধন-বত্বু হারাইলেন | মহামতি বিদুর আর চুপ 
করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে যে ঘোর বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলেন, 
স্পষ্ট ভাষায় তাহা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, অর্জুনের দ্বারা দুযেধিনকে বন্দী করিবার পরামর্শ 
দিলেন । শকুনি সমন্বন্ধেও বলিলেন__ 
জানীমহে দেবিতং সৌবলস্য বেদ দ্যুতে নিকৃতিং পার্ববতীয়ঃ । 
যতঃ প্রাপ্তঃ শকুনিস্তত্র যাতু মা যুযুধো ভারত পাগুবেয়ান্‌ ॥ সভা ৬৩।১০ 
__সুবলপুত্রের অক্ষক্রীড়ার বিষয় জানি | এই পর্ববতবাসী দ্যুতক্রীড়ায় ছলচাতুরী জানে । 
শকুনি যেখান হইতে আসিয়াছে, সেখানে চলিয়া যাউক | হে ভারত, পাগডবদের সহিত যুদ্ধ 
বাধাইও না। 
এই কথার পর দুযেধিন বিদ্ুরকে অনেক তিরস্কার করিয়াছেন । বিদুরও তীহার বক্তব্য 
বলিতে ভয় পান নাই । ঘুধিষ্টিরের মতিভ্রংশ ঘটিয়াছে । তিনিও থামিতেছেন না । একে 
একে ভ্রাতবর্গকে, আপনাকে এবং পরিশেষে কৃষ্তাকেও পণ রাখিয়া তিনি লাঞ্কনার শেষ 
সীমায় পৌঁছিয়াছেন | 
দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণাকে সভাগুহে উপস্থিত করিয়াছেন । তীহার গায়ে হাত 
দিয়া সহাস্যে "দাসী" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন । কর্ণ অষ্রহাস্যে দুঃশাসনের সেই 
অশিষ্টতাকে অভিনন্দন জানাইতেছেন । 
গান্ধাররাজঃ সুবলস্য পত্র- 
স্তথেব দুঃশাসনমভ্যনন্দৎ । সভা ৬৭1৪৫ 
__সুবলেব পুত্র গান্ধাররাজও দুঃশাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছেন । 
নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শনে, ভীমের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ও বিদুরের ভয় প্রদর্শনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত 
হইয়া দ্রৌপদীকে বর দিলেন এবং পাণগুবগণের হৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া তাহাদিগকে 
বিদায় দিলেন । 
পুনরায় দুষেধিন, কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে নানাভাবে বুঝাইয়া দ্বিতীয়বার দ্যুতত্রীড়ার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । এবারও শকুনিই দুযেধিনের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন । পণে হারিয়া 
ভ্রাতগণ ও কৃষ্ণা সহ যুধিষ্ঠির অরণ্যে যাত্রা করিলেন । 
অতি দুঃখিত যুধিষ্ঠির উদ্ধত ভীমকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ শকুনির নাম গ্রহণের 
সময় শঠ, কিতব, মহামায়, পার্বতীয় প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন ।" 
দ্ূযেধিনের সমধিক সমৃদ্ধি দেখিয়া শকুনি ও কর্ণ বিশেষ আহ্াদিত | শকুনি দুযেধিনের 
নানাবিধ প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, একবার দ্বৈতবনে অবস্থিত বন্ধলধারী 
পাগুবগণকে দেখিতে গেলে মন্দ হয় না । কর্ণও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে 
শকুনি কহিলেন-_'মহারাজ, তুমি খুব জ$কজমকের সহিত স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে একবার 
সেইখানে উপস্থিত হইলে প্রচুর আনন্দ লাভ করিবে। তুমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, পাগুবগণ 
দীনহীন বনবাসী | তোমার সমৃদ্ধি দেখিয়া পাণুবেরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেন__ইহা অপেক্ষা 
আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে ? শত্রুর দীনতাদর্শন রাজ্যাদি লাভ হইতেও 
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আনন্দদায়ক । তোমার ভাযগিণকে অলঙ্কৃত দেখিয়া কৃষ্ণার যেরূপ দুঃখ হইবে, সেইরূপ 
দুঃখ তিনি আর কখনও ভোগ করেন নাই” |” 
দুযেধিন এই প্রস্তাবে পরম উল্লসিত হইলেও পিতার অনুমতি লাভ করা সম্ভবপর হইবে 
কি না- চিন্তা করিতেছিলেন | শকুনি ম্মিতমুখে ভাগিনেয়কে উৎসাহ দিয়া বলিলেন যে, 
ঘোষযাত্রার কথা বলিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। 
মাতুলের প্রত্যুৎপন্নমতি দর্শনে সকলে মিলিয়া পরস্পরের করমর্দন করিলেন । তারপর 
শকৃনি ও কর্ণ বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া গোধন-সন্দর্শন ও মুগয়ার নিমিত্ত দুযোধিনের যাত্রা 
সম্পর্কে অনুমতি চাহিয়াছেন । ছলপূর্বক নিঞ্িত পাগুবগণের ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র এই প্রস্তাব 
অনুমোদন করিতেছেন না দেখিয়া শকুনি মহারাজকে কহিলেন যে, তাঁহারা পাণ্ডবদের 
ধারে-কাছেও যাইবেন না এবং সেখানে কোনপ্রকার অশিষ্টতা করা হইবে না । শকুনিব 
অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্তেও ধৃতরাষ্ট্র সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন | দুষেধিনের 
প্রধান সহায় শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনও সঙ্গে গেলেন। 
হাতে হাতে দুর্মের ফল পাইয়া দুযেধিন ফিরিয়া আসিয়াছেন। লজ্জায় তিনি 
রাজপুরীতে প্রবেশ না করিয়া অনাহারে জীবননাশের সন্কল্প করিলেন । ধৃষ্ট কর্ণ ও দুঃশাসন 
তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও নিরস্ত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কর্ণ 
বলিলেন-_“পাণুবগণ তোমার প্রজা, তোমাকে বিপদে সাহায্য করিয়া তাহারা নিজেদের 
কর্তব্য পালন করিয়াছেন- ইহাতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না । 
শকুনিও কর্ণের উক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন । পরস্তু পাণুবদের অসীম ক্ষমতা প্রতাক্ষ 
করিয়া তিনি যেন কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াই দুযোধিনকে কহিতেছেন-_'রাজন্‌, তোমার ব্যাকুল 
হওয়া উচিত নহে । তোমার ভোগের নিমিত্তই পাগুবগণের সর্বন্ধ হরণ করিয়াছি, আর 
মোহবশতঃ তুমি সেই এম্বর্য ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছ ৷ নিতান্তই যদি 
লজ্জিত হইয়া থাক, তবে__ 
প্রযচ্ছ রাজ্যং পাথানাং যশো ধর্মমবাণুহি | 
ক্রিয়ামেতাং সমাজ্ঞায় কৃতজ্ঞস্বং ভবিষ্যসি ॥ 
সৌভ্রাত্রং পাণগুবৈঃ কৃত্বা সমবস্থাপ্য চৈব তান্‌। 
পিত্র্যং রাজ্যং প্রযচ্ছৈষাং ততঃ সুখমবাঙ্গ্যসি ॥ বন ২৫০।৮-১০ 
_পাগুডবগণের রাজ্য প্রত্যর্পণ কর । ইহাতে তোমার যশ ও ধর্ম লাভ হইবে । এই কাজের 
দ্বারা তোমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পাইবে । পাগুবদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে 
পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ-পূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিলে তুমি সুখী হইবে । 
দুযেধিন এইসকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে পাতালবাসী দানবগণের 
সোৎসাহ-বচনে তাঁহার দুঃখ ও লজ্জা অপগত হইল | তিনি হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। 
পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পর শ্রীকৃষ্ণ শাস্তি স্থাপনের নিমিত্ত হস্তিনার 
রাজসভায় উপস্থিত হইলে দুযেধিন তাঁহাকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করেন ।২শকুনিও সেই 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ।১* 
শকুনির পুত্রের নাম ছিল-_-উলৃক । যুদ্ধের প্রস্তুতি পূর্ণ হইয়াছে । দুযেধিন কৃষ্ণ ও 
পাগুবগণকে সমধিক উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত উলুককে উপপ্লব্যে দূতরূপে পাঠাইলেন । 
শকুনিও দুযোধনের এই আচরণে পরামর্শ দিয়াছেন । দুযেধিন যে-সকল অশিষ্ট অশ্রাব্য 
কথাগুলি বলিয়া দিয়াছেন, উলুক তাহার একটি অক্ষরও বাদ দিলেন না, অনর্গলভাবে 
বলিয়া গেলেন । তাহার কথাগুলি শুনিয়া ভীম, সাত্যকি এবং সহদেব বিশেষ উত্তেজিত 
২৪২ 


হইয়া উঠেন । ক্রোধে সহদেবের নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি কহিলেন-_“রে 
পাপাত্মন্‌, তোর পিতাকে আমার কথাগুলি শোনাইবে । “যদি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তোমার সন্বস্ধ 
শা হইত, তবে কৌরবদের সহিত আমাদের বিবাদ হইত না । তমি ধৃতরাষ্ট্রের বংশ এবং 
নিখিল জগতের ধ্বংসের নিমিত্ত পাপাত্মা বৈরপুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ |” রে উল্ৃক, 
তোর পাপী পিতা আমাদের জন্মাবধিই আমাদের সহিত নৃশংস আচরণ করিতেছেন । এবার 
সেই শত্রুতার অবসান ঘটাইব-__ 
অহমাদৌ নিহতা ত্বাং শকুনেঃ সংপ্রপশ্যতঃ 
ততোহস্মি শকুনিং হন্তা মিষতাং সর্বধন্থিনাম ॥ উ ১৬১৩৪ 
৬৮৪ 
বধ কারব ।” 
অতি ক্রোধে সহদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে । শকুনি ও কর্ণ না থাকিলে 
সম্ভবতঃ কুরুপাণ্ডবের বিবাদ ঘটিত না । এই উক্তিতে শকুনির যথার্থ স্বরূপও প্রকাশিত 
হইয়াছে । 
দুযেধিন স্বপক্ষ ও বিপক্ষের বলাবল জানিতে চাহিলে ভীম্ম বলিয়াছেন_- 
শকুনিম্মতিলস্তেহসৌ রথ একো নরাধিপ । 
প্রযুজ্য পাগুবৈরেবেরং যোংস্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
এতস্য সেনা দুদ্ধর্ষ সমরে প্রতিযায়িনঃ | 
বিকৃতায়ুধভূয়িষ্ঠা বায়ুবেগসমা জবে ॥ উ ১৬৬।১, ২ 
_-হে নরাধিপ, তোমার মাতুল শকুনি একজন রথ (মহারথ অর্থাৎ খুব বড় যোদ্ধা নহেন) । 
ইনি পাণগুবদের সহিত শত্রুতা ঘটাইয়াছেন ৷ অতএব প্রাণপণে ইনিও যুদ্ধ করিবেন, ইহা 
নিঃসন্দেহ | ইহার অধীনে বায়ুর মত বেগবান্‌ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্যুক্ত দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী 
রহিয়াছে । 
দুযোধিন মাতুলকেও এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করিয়াছিলেন ।১ 
রণক্ষেত্রে শকুনির বিশেষ কোন কৃতিত্ব চোখে পড়ে না । তাঁহার চেহারার কোন বর্ণনাও 
পাওয়া যায় না। 
মহাযুদ্ধের অন্তিম (অষ্টাদশ) দিবসে ভীম ও সহদেবের সহিত শকুনি ও তাহার পুত্র 
চারা রর গাজার িলির টিাদা দাদ 


পুত্রস্তু নিহতং দৃষ্টঘা শকুনিস্তত্র ভারত | 
সাশ্ুকঠো বিনিংশ্বস্য ক্ষত্বক্যিমনুস্মরন্‌ ॥ ইত্যাদি । 
শল্য ২৮।৩২,৩৩ 


_ পুত্রকে নিহত দেখিয়া শকুনি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীর্ঘনিঃশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া বিদুরের বাক্য 
স্মরণ করিতে করিতে সহদেবকে আক্রমণ করিলেন । 

কিছুক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর সহদেব শকুনিকে কহিলেন-_-'হে মূঢ়, কপট দ্যুতত্রীড়ার 
সময়ে যেরূপ উল্লসিত হইয়াছিলে, এবার তাহা স্মরণ কর । যাহারা আমাদিগকে উপহাস্‌ 
করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, শুধু দুযেধিন ও তুমি অবশিষ্ট রহিয়াছ। 
আজ কৌরবগণের দুর্নীতির মূলীভূত তোমার পালা উপস্থিত হইয়াছে'__এই বলিয়া সহদেব 
সিংহবিক্রমে শকুনিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার শির ভূপাতিত করিয়াছেন | 


২৪৩ 





ধলা ১৫৩1৯ 
শ্বাদি” ১৪১1১ 
ভনাদি ১৮৬ কিস 
জাটি ১৮৭। ৯ ৮৮ 
সভ্ভা ৩৪৪1 ৬ 
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জয়দ্রথ 


জয়দ্রথ ছিলেন সিম্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র | ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা দুঃশলাকে তিনি 
পত্ভীরূপে গ্রহণ করেন ।১ প্রথমতঃ কৃষ্ণার স্বয়ংবরসভায় তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ 
হয়।' 

পাণুবগণ যখন কাম্যক-বনে বাস করিতেছিলেন, তখন একদা জয়দ্রথ বিবাহের উদ্দেশ্যে 
শান্বদেশে যাইবার পথে সেই বনে উপস্থিত হইলেন | তিনি অনেক সৈন্যসামস্ত সঙ্গে লইয়া 
রাজোচিত আড়ম্বরে যাত্রা করিয়াছেন । গভীর অরণ্যে একটি আশ্রমের দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা 
এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তিনি শিবিরাজ 
সুরথের পুত্র “কোটিক'নামা এক সহচরকে পাঠাইলেন । জয়দ্রথ কোটিকের মুখে দ্রুপদদুহিতা 
কৃষ্ঠার পরিচয় অবগত হইয়াছেন । পাগুবগণ তখন আশ্রমে উপস্থিত নহেন, তাঁহারা মৃগয়া 
করিতে গিয়াছেন। কৃষ্ণা সপরিজন জয়দ্রথকে অভ্যর্থনা করিয়া অতিথিরূপে গ্রহণ 
করিলেন । জয়দ্রথ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই পাণগুবগণের দুর্গতির বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণাকে 

ভায্যাঁ মে ভব সুশ্রোণি ত্যজৈনান্‌ সুখমাপুহি । বন ২৬৬২০ 

__হে সুশ্োণি, তুমি পাণগুবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভারা হও, সুখ লাভ কর। 

কৃষ্ণা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কুটার মধ্যে প্রবেশ করেন । তিনি পতিগণের প্রতীক্ষা 
করিয়া কথোপকথনে জয়দ্রথকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন । জয়দ্রথ ও তাঁহার অনুচরদের 
ভাবগতিক দেখিয়া কৃষ্ণা উচ্চৈঃস্বরে পুরোহিত ধৌম্যকে ডাকিতেছেন, এমন সময় দুষ্টমতি 
জয়দ্রথ তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিলেন । ক্রুদ্ধা কৃষ্তার এক ধাকায় সেই 


পাপাত্সা__ 
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ । বন ২৬৭।২৪ 

_ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপাতিত হইয়াছেন । 

পুনরায় উঠিয়াই তিনি বলপূর্বক কষ্ণঠাকে রথে তুলিয়া লইলেন। পুরোহিত ধৌম্যের 
অনুনয়-বিনয় ও নিষেধ উপেক্ষা করিয়াই তিনি রথ চালাইয়া দিলেন । ধৌম্য পদব্রজেই 
রথের পিছনে ছুটিয়াছেন । 

অল্পক্ষণ পরে পাগুবগণ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণার ধাত্রেয়িকার মুখে সেই বৃত্তান্ত 
শুনিয়াছেন | তৎক্ষণাৎ পাগুবগণ অস্ত্রশস্ত্র সহ শ্যেন-গতিতে জয়দ্রথের রথরেণু অনুসরণ 
করিয়া ধাবিত হইলেন ৷ অসংখ্য সিম্ধু-সৌবীর সেনা বিনাশ করিতে করিতে পাগুবগণ 
জয়দ্রথের রথ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছেন দেখিয়া সেই পাপাত্মা কৃষ্তাকে রথ হইতে নামাইয়া 
দিয়া দ্রুতবেগে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল | ধৌম্য, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণাকে 
আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া ভীম ও অর্জুন জয়দ্রথের অনুসন্ধানে চলিয়াছেন । জয়দ্রথ 
রথ হইতে নামিয়া দৌড়াইতেছিলেন, সেই অবস্থায় ভীম তাঁহার চুলের মুঠা ধরিয়া ভূমিতে 


২৪৫ 


আছাড় মারিতে লাগিলেন । 
পদা মুদ্ধি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্‌ বিলপিষযতঃ | বন ২৭১1৪ 
-_-জয়দ্রথ বিলাপ করিতে থাকিলেও ভীম তাঁহার মাথায় পুনঃ পুনঃ লাথি মারিতে 
লাগিলেন । 
জয়দ্রথ লাথির চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অজ্জুন যুধিষ্টিরের আদেশ শোনাইয়া 
ভীমকে বারণ না করিলে আরও দুই চারিটি লাথিতেই জয়দ্রথের ভবলীলা সাঙ্গ হইত | 
অগতা ভীম লাথি মারিতে নিবৃত্ত হইয়া অর্ধচত্র-বাণের দ্বারা জয়দ্রথের মস্তককে পাঁচচুলা 
করিয়া রাখিলেন । তারপর ধুলিধূসরিত সেই দুষ্টমতিকে রথে বাঁধিয়া ভীম ও অর্জুন 
যুধিষ্টিরের নিকট লইয়া আসিলেন । তাঁহাকে সুস্থ করা হইল । ভীমের তর্জন-গর্জনে 
জয়দ্রথকে যুধিষ্টিরের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে । যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার অনুরোধে ভীম 
তীহাকে বন্ধনমুক্ত করিলে নির্লজ্জ জয়দ্রথ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলে পর 
যুধিষ্ঠির কহিলেন__ 
অদাসো গচ্ছ মুক্তোহসি মৈবং কার্ধীঃ পুনঃ কচিৎ। 
সত্রীকামঞ্চ ধিগন্তু ত্বাং ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহায়বান্‌ ॥ বন ২৭১।২১ 
_-তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলাম । তুমি মুক্ত, যাও, আর কখনও এইপ্রকার আচরণ 
করিবে না। তুমি ক্ষুদ্রাত্মা, তোমার সহচরগণও ক্ষুদ্রাত্মা । স্ত্রীকামুক তোমাকে ধিকৃ। 
লজ্জায় ও দুঃখে জয়দ্রথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন । তারপর 
গঙ্গাদ্বারের (হরিদ্বার) দিকে যাত্রা করিলেন । সেখানে তিনি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে 
প্রীত করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবকে জয় করিবার বর প্রার্থনা করেন । মহাদেব, অর্জুন ব্যতীত চারি 
ভাইকে যুদ্ধে শুধু ঠেকাইয়া রাখিবার বর দিয়াছেন__ 
-“বারযিষ্সি তান্‌ যুধি । 
ঝতেহঙজ্জুনং মহাবাহুং নরং নাম সুরেশ্বরম্‌ ॥ 
বন ২৭১।২৮, ২৯। দত্রো ৪১১৯ 
এই ঘটনার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে জয়দ্রথকে আর দেখা যায় না। 
যুদ্ধারস্তের পূর্ব মুহূর্তে দুযেধিন উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের বলাবল জানিতে চাহিলে 
কৌরব-সেনাপতি ভীম্ম কহিয়াছেন-_ 
সিন্ধুরাজো মহারাজ মতো মে দ্বিগুণো রথঃ। 
ইত্যাদি । উ ১৬৪।২৯-৩২ 
__মহারাজ, সিন্ধুরাজকে আমি দ্বিগুণ রথ বলিয়া মনে করি | এই রথসত্তম পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ 
করিবেন । দ্রৌপদীর হরণ ব্যাপারে ইনি পাণুবগণের দ্বারা যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহা 
স্মরণ করিয়া অবশ্যই বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন । ইনি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে 
সত্তুষ্ট করিয়া দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন । ইনি তোমার পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন । 
জয়দ্রথ্রে আকৃতি বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তাঁহার ধবজের বর্ণনায় দেখিতেছি__ 


প্রো ১০৩।২০। দ্রো ৪২৩ 

__সিম্ধুরাজের ধবজাগ্রে রজতময় একটি বরাহ বিরাজিত । সুবর্ণের দ্বারা মণ্ডিত থাকায় সেই 
বরাহটিকে রক্তাভ সূর্যের ন্যায় দেখাইত । 

দুযেধিন জয়দ্রথকেও এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করিয়া সম্মানিত 


২৪৬ 


করিয়াছেন 1 

যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণকৃত চক্রব্যহ ভেদ করিয়া অভিমন্যু ব্যুহমধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার 
সাহায্যার্থে যুধিষ্টির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষটদ্যু্, সাত্যকি প্রমুখ বীরগণ ব্যুহে প্রবেশের 
নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু মহাদেবের বরপ্রাপ্ত দ্বার-রক্ষক জয়দ্রথের দ্বারা 
পরাজিত হইয়া তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন ।* মহাযুদ্ধে তাঁহার এই 
কৃতিত্বই প্রধানরূপে লক্ষিত হয় । 

অভিমন্যুর নিধনের পর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শোকে ও ক্রোধে অধীর অর্জুন 
পরদিন সূযার্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
করিতে অসমর্থ হইলে অগ্নিকুণ্ডে আপন দেহকে আহুতি দিবেন | চরমুখে এই সংবাদ শুনিয়া 
জয়দ্রথ অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন । দুযেধিনাদির নিকটে গিয়া তিনি কহিলেন-__-পাণ্ুর ক্ষেত্রে 
কামুক ইন্দ্র হইতে যাহার জন্ম, সেই দুর্বদ্ধি আমাকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । অতএব 
আমি প্রাণ লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করি । অথবা হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ, তোমরা আমাকে রক্ষা 
কর । ভয়ে আমার শরীর অবসন্ন, এই শোকের সময়ে পাণ্ডবগণের হষেল্লাস দেখিয়া মনে 
হইতেছে--দেবতারা পর্যস্ত অর্ভনের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিবেন না' ।' জয়দ্রথ 
অঞ্জনের জন্ম সন্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অসমর্থ ভীতজনের গায়ের ঝাল মিটানো 
বলিয়াই মনে হয় । 

দুয়েধিন ও দ্রোণাচার্যের আশ্বাস-বচনে জয়দ্রথ স্বদেশে পলায়ন করেন নাই । সেই 
রাত্রিতে তিনি দুযেধিনকে সঙ্গে লইয়া দ্রোণাচার্যের শিবিরে উপস্থিত হইলেন । আচার্যকে 
প্রণাম করিয়া জয়দ্রথ অর্জুন ও আপনার শন্ত্রকৌশলের তারতম্য জানিতে চাহিলে আচার্য 
কহিয়াছেন__ 

সমমাচার্যাকং তাত তব চৈবাজ্জুনস্য চ। 
যোগাদ্ুঃখোষিতত্বাচ্চ তস্মাত্বত্তোহধিকোহর্জুনঃ ॥ প্রো ৭২২৩ 

__বৎস, আমি অঞ্জুন এবং তুমি__উভয়েরই আচার্য । (উভয়কেই সমান শিক্ষা দিয়াছি।) 
কিন্তু সমধিক পরিশীলন ও দুঃখভোগের জন্য অর্জুন তোমার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্‌। 

আচার্ষের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, জয়দ্রথও দ্রোণাচার্য হইতে ধনুর্বিদ্যা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

পরের দিন উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল | কৌরব-পক্ষের বীরগণ প্রাণপণ যুদ্ধ 
করিয়াও জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণের বুদ্ধিবলে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তেই 
অঞ্ুনের বাণে জয়দ্রথ নিহত হইলেন ।* 

জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র তপস্যা দ্বারা মহাদেব হইতে বর লাভ করিয়াছিলেন যে, 
যে-ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের শির ভূপাতিত করিবে, সেই ব্যক্তির শিরও শতধা বিদীর্ণ হইবে । 
কৃষ্ণ এই কথা জানিতেন। কৃষ্ণের নির্দেশে অদ্জুন বাণে বাণে জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক 
সমস্তপঞ্চকের বাহিরে উপাসনারত বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিক্ষেপ করিলেন । অকম্মাৎ কি যেন 
কোলের উপর পড়ায় ভীত ও বিস্মিত বৃদ্ধক্ষত্র উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার পুত্রের মস্তকটি 
ভূমিতলে পড়িয়া গেল । তৎক্ষণাৎ তাঁহাব মস্তকও-শতধা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহারও জীবনাস্ত 
ঘা 

জয়দ্রথের অনেক ভারা ছিলেন |” দুঃশলার গর্ভজাত জয়দ্রথপুত্রের নাম ছিল-_সুরথ । 
যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব লইয়া অঞ্জুন যখন সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন, তখন অর্জুনের 
নাম শুনিয়াই ভয়ে সুরথের মৃত্যু হয়।* 
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শল্য 


অংশাবতরণাধ্যায়ে দেখিতে পাই__ 
সংহাদ ইতি বিখ্যাতঃ প্রহাদস্যানুজস্ত যঃ। 
স শল্য ইতি বিখ্যাতো জজ্ঞে বাহীকপুঙ্গবঃ ॥ আদি ৬৭1৬ 
প্রহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল সংহাদ | তিনি পরজন্মে মদ্ররাজ শল্যরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন । 
পাণুর দ্বিতীয়া ভারা মাত্রী ছিলেন শল্যের কনিষ্ঠ সহোদরা | শল্যই মাত্রীকে বিবাহ 
দিয়াছেন । ইহাতে অনুমিত হয়, শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল । শল্যের পিতার 
নাম ছিল-_অতয়িন ।১ 
তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না । সম্ভবতঃ তিনিও আচার্য দ্রোণের শিষ্য 
ছিলেন । দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় মদ্ররাজ শল্যও সপুত্রক উপস্থিত হইয়াছেন ।? 
পাগডুবগণের বনবাসের কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে । দুই পক্ষেই সেনা সংগ্রহের নিমিত্ত দেশে 
দেশে দূত পাঠানো হইতেছে । শল্য পাণগুবদের আহানে অসংখ্য সৈন্য লইয়া যাত্রা 
করিয়াছেন । হস্তিনার সন্নিকটে তিনি সৈন্য সহ বিশ্রাম করিতেছিলেন । এই সংবাদ পাইয়া 
দুযেধিন তীহার সম্মানার্থে নানাবিধ আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা 
করিলেন । মদ্রবাজ আনন্দে দুষেধিনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে 
চাহিলে দুযোধন কহিয়াছেন-__ 
সত্যবাগ্‌ ভব কল্যাণ বরো বৈ মম দীয়তাম্‌। 
সর্ববসেনাপ্রণেতা বৈ ভবান্‌ ভবিতুমহতি ॥ উ ৮১৮ 
__হে হিতাকাঙ্ক্ষিন, আপনার বাক্য সত্য হউক । আপনি আমার পক্ষে সকল সেনার 
অধাক্ষ হইবেন__ এই প্রার্থনা করি। 
শল্য সম্মত হইলেন । তারপর দুষেধিনের সম্মতি লইয়া তিনি পাগুবদের সহিত দেখা 
করিতে চলিলেন ৷ উপপ্লব্য-নগরে পাগুবদের সহিত মিলিত হইয়া কুশলপ্রশ্নাদির পর 
দুযেধিনকৃত অভ্যর্থনা ও দুযেধিনের পক্ষে যোগদানের কথাও তিনি যুধিষ্ঠিরকে 
জানাইয়াছেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন__-রাজন্‌, আমারও একটি প্রার্থনা 
আছে । গহিত হইলেও আমার মুখপানে চাহিয়া প্রার্থনাটি অবশ্যই পূর্ণ করিবেন । যুদ্ধে 
আপনি বাসুদেবের সমান । কণার্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে দুযোধন নিশ্চয়ই আপনাকে কর্ণের 
সারথ্যে বরণ করিবেন । তখন আপনি কর্ণের তেজোহানি ঘটাইয়া অর্জুনকে রক্ষা করিবেন । 
মাতুল, ইহা অকর্তব্য হইলেও অবশ্যই করিতে হইবে-_এই প্রার্থনা । 
উত্তরে শল্য কহিলেন-_কর্ণও আমাকে বাসুদেবের সমান মনে করে । অতএব নিশ্চয়ই 
আমাকে সারথ্যে বরণ করিতে চাহিবে । যাহাতে তাহার তেজ ও উৎসাহ মন্দীভূত হয়, আমি 
নানা প্রতিকূল বচনে সেই ব্যবস্থা করিব । তোমার হিতের নিমিত্ত আর যাহা করিতে হয়, 
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তাহাও করিব । তোমরা যেরূপ দুঃখভোগ কবিয়াছ. ভবিষাতে নিশ্চয়ই সেইরূপ সুখভোগ 
করিবে 1” 
যুদ্ধারস্তে দুযোধন শলাকে সসম্মানে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ 
করিয়াছেন |" দুযেধিন উভয় পক্ষের বীরগণেব শক্তিসামর্থ জানিতে চাহিলে 
কৌরবসেনাপতি পিতামহ ভীম্ম কহিলেন__ 
মদ্ররাজো মহেষাসঃ শল্যো মেহতিরথো মতঃ । 
স্পদ্ধিতে বাসুদেবেন নিত্যং যো বৈ রণে রণে ॥ ইত্যাদি । 
উ ১৬৪।২৬, ২৭ 
-_সর্বদা প্রত্যেক যুদ্ধে যিনি নিজেকে বাসুদেবের সমান বলিয়া মনে করেন, সেই মহাধনুর্ধর 
মদ্ররাজ শলাকে অতিরথ বলিয়া মনে করি । ইনি আপন ভাগিনেয়দের পক্ষ ত্যাগ করিয়া 
তোমার পক্ষে যোগ দিয়াছেন । ইনি সর্বপ্রযত্বে শত্রু নিধন করিবেন । 
শল্যর ধবজের বর্ণনা হইতে জানা যায়-_ 
মদ্ররাজস্য শল্যস্য ধ্বজাগ্রেহগ্রিশিখামিব | 
সৌবর্ণীং সমপশ্যাম সীতামপ্রতিমাং শুভাম্‌ ॥ দ্বো ১০৩।১৮ 
_ মদ্ররাজ শল্যের ধবজাগ্রে অগ্নিশিখার ন্যায় সুবর্ণময়ী অনুপমা লাঙ্গলরেখা বিরাজ করিত । 
যুদ্ধারস্তের পূর্বক্ষণে ভীম্ম, দ্রোণ ও কৃপের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদের অনুমতি ও 
আশীবা্দ গ্রহণের পর যুধিষ্ঠির শল্যেরও চরণ বন্দনা করিলে শল্যও ভীম্মাদির ন্যায় 
বলিয়াছেন যে, তিনি অর্থের দ্বারা কৌরবদেব বশীভূত হইযাছেন, তিনি পাগুবদের জয় 
আকাওক্ষা করেন । যুধিষ্ঠির পুনরায় শল্যকে পূর্বের প্রার্থনার বিষয় স্মরণ করাইলে শল্য 
বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার কথা রক্ষা. করিবেন ।" 
মহাযুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে কৌরবসেনাপতি কর্ণ অন্জুনের সহিত ছ্বৈরথযুদ্ধে যাত্রা 
করিবেন । তিনি নিজের বাহুবলের অহঙ্কার করিয়া দুযোধনকে কহিলেন-__ 
অয়নস্তু সদৃশঃ শৌরেঃ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ । 
সারথ্যং যদি মে কুযা্‌ ধুবস্তে বিজয়ো ভবেৎ ॥ 
ইত্যাদি । ক ৩১।৫৮-৬৪ 
_ যুদ্ধবিশারদ এই শল্য কৃষ্ণের সমান | ইনি যদি আমার রথের সারথি হন, তবে তোমার 
বিজয় নিশ্চিত । কৃষ্ণ যেরূপ অশ্বহৃদয়বিদ্যায় অভিজ্ঞ, শল্যও সেইরূপ | বাহুবীর্যেও 
মদ্ররাজের সমান কেহই নাই । 
কর্ণ সাধারণতঃ কাহারও বীরত্বের প্রশস্তি গাহিবার পাত্র নহেন, নিজের অহঙ্কারেই তিনি 
পরিস্টীত | তাঁহার মুখে শল্যের এহেন বীরত্ব কীর্তনে বোঝা যায়_ শল্য অসাধারণ 
বীরপুরুষ ছিলেন । 
দুযেধিন সকলের সাক্ষাতে প্রণতিপূর্বক শল্যকে কর্ণের এই প্রস্তাব শোনাইতেই-_ 
ত্রিশিখাং ভূকুটিং কৃত্বা ধুন্বন্‌ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ । 
ক্রোধরক্তে মহানেত্রে পরিবৃত্য মহাভুজঃ । 
কুলৈশ্বর্যশুতবলৈর্দৃপ্তঃ শল্যোহববীদিদম্‌ ॥ 
ইত্যাদি । ক ৩২৩০, ৩৯ 


__ললাটকে ত্রিকুঞ্চিত করিয়া পুনঃ পুনঃ হস্তদ্বয় পরিপেষণপূর্বক ক্রোধে রক্তবর্ণ বিস্ফারিত 
নেত্রদ্বয় সমধিক বিশ্ষারিত করিয়া কুল, এশ্বর্য, বিদ্যা ও দৈহিক বলে গর্বিত মহাভুজ শল্য 
কহিতেছেন-_-“হে গান্ধারীনন্দন, আমাকে এইভাবে অপমান করিলে ? আমি কর্ণের সারথি 


২৫০ 


হইব ? তুমি আমার অপেক্ষা কর্ণকে বড় বীর বলিয়া মনে করিতেছ । বায়ুর সমান বেগবান্‌ 
অশ্বসমূৃহ আমার রথের বাহন, হেমপট্রভূষিত আমার এই গদা, আর বাহুবলের কথা কি 
বলিব-_আমি ক্রুদ্ধ হইলে ভূমি বিদীর্ণ করিতে পারি, পর্বত বিকীর্ণ করিতে পারি। 
সুতজাতীয় ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ের পরিচারক হয়, ক্ষত্রিয় কখনও সূতের পরিচারক হয় না । আমি 
রাজর্ষিকুলসম্তৃত, মুধাভিষিক্ত মহারথ | তুমি আমাকে সূতপুত্রের সারথ্যে বরণ করিতে 
চাও ? আমি আর যুদ্ধ করিব না। এখনই স্বগৃহে যাত্রা করিলাম" । 
রা রা গানা 
দ্বারা শাস্ত করিলেন । পরিশেষে বলিলেন, “হে ধর্মজ্ঞ, হে মহাবাহো, তোমাকে অপমানিত 
করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই অনুরোধ করি নাই | আমি জানি, কর্ণ এবং আমা হইতে তুমি 
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ | হে মদ্ররাজ, অশ্বের গতিবিধিজ্ঞানে তুমি বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অভিজ্ঞ | 
রণক্ষেত্রে তুমি শত্রুপক্ষের শল্যস্বরূপ, তোমার নাম সার্থক | তোমাকে কর্ণের সারথিরূপে 
পাইলে আমার জয় নিশ্চিত । এই নিমিত্ুই তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি" । 
দুযেধিনের সতিবাক্যে শল্যের ক্রোধবহি নিবাঁপিত হইল | তিনি প্রসন্নমুখে কুরুপতিকে 


যন্মাং ব্রবীষি গান্ধারে মধ্যে সৈন্যস্য কৌরব । 
বিশিষ্টং দেবকীপুত্রাৎ জ্রীতিমানন্ম্যহং ত্ৃয়ি ॥ 
ইত্যাদি । ক ৩২।৬২-৬৪ 


__হে গান্ধারীনন্দন, হে কৌরব, সৈন্যবৃন্দের সাক্ষাতে তুমি আমাকে দেবকীপুত্র অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলিতেছ । এইজন্য তোমার উপর অতিশয় প্রীত হইলাম | আমি যশম্বী রাধাতনয়ের 
সারথ্য স্বীকার করিলাম । কিন্তু একটি কথা আছে-_আমি বৈকর্তনের মুখের উপর 
যথেচ্ছভাবে কথা বলিব । তাহা সহ্য করিতে হইবে । 

অগত্যা দুষেধিন ও কর্ণ এই শর্ত মানিয়া লইলেন ।* সারথ্যের প্রস্তাবে শল্যের ক্রোধ 
প্রকাশ যেন অভিনয় বলিয়া মনে হয় । পাগুবগণের হিতসাধনের নিমিত্ত তিনি পূর্বেই এই 
বিষয়ে যুধিষ্টিরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । যুধিষ্ঠিরের অনুরোধের সময় কর্ণের সারথাম্বীকারকে 
তিনি অপমানকর মনে করেন নাই, কিন্তু দুযেধিন এই অনুরোধ করিবামাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া 
উঠিয়াছেন । আপন প্রতিশুতি রক্ষার নিমিত্ত এই কাজ তাঁহার অভিপ্রেতই ছিল, তথাপি 
অতি নিপুণভাবে তিনি রৌদ্ররসের অভিনয় করিয়াছেন | তিনি বাসুদেব অপেক্ষাও বড় 
বীর-__এই প্রশংসা শুনিলে গর্বে ফুলিয়া উঠিতেন এবং ভাষাতেও সেই সগর্ব হর্ষ প্রকাশ 
করিতে কুঠিত হইতেন না। মনে হইতেছে, তিনি যেন বিশেষ বুদ্ধিমান ছিলেন না। 
পাগুবপক্ষে যোগ দিতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে কুরুপতির অভ্যর্থনায় আহ্াদে আটখানা 
হইয়া নিজের ভাগিনেয়দের ধর্মসঙ্গত পক্ষ ত্যাগ করিয়া তিনি কৌরবপক্ষে যোগ দিয়াছেন । 
ইহাতে তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব সূচিত হয় । বিশেষতঃ স্বপক্ষেরই অন্যতম স্তম্ভ কর্ণের 
তেজোহানির দ্বারা ভাগিনেয়দের উপকার সাধনের প্রতিশ্ুতিও অব্যবস্থিত-চিত্ততার 
পরিচায়ক, কৃতত্নতাও বটে । এই-সকল ব্যাপারে শল্যের চরিত্রকে প্রশংসা করা যায় নী। 

ভীল্ম, দুযেধিন এবং যুধিষ্ঠির শল্যকে দুর্বলচিত্ত বলিয়া জানিতেন | দুযেধিন পুনরায় 
তোষামোদের মিষ্টরসে শল্যের চিত্তকে সিক্ত করিতে ত্রিপুর-বধের উপাখ্যান কীর্তন করিয়া 
কহিতেছেন__ 

তথা ভবানপি ক্ষিপ্রং রুদ্রস্যের পিতামহঃ | 


সংযচ্ছতু হয়ানস্য রাধেয়স্য মহাত্মনঃ ॥ 
২৫১ 


ত্বং হি কৃষ্াচ্চ কণচ্চি ফাল্গুনাচ্চ বিশেষতঃ | 
বিশিষ্টো রাজশান্দুল নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ 
ক" ৩৪।১ ১৮, ১১৯ 
_ রুদ্রের রথে পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ সারথি ছিলেন, তুমিও অবিলম্বে সেইরূপ মহাত্মা 
রাধেয়ের রথের অশ্ব পরিচালনা কর । হে রাজশ্রেষ্ঠ, তুমি কৃষ্ণ, কর্ণ এবং অঞ্জন হইতে 
শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে সংশয় নাই । 
দুযেধিন আরও বন্ুপ্রকারে শল্যের স্তুতি করিলে পর শল্য নিজের শক্তি-সামর্থোর কথা 
কর্ণকে শোনাইয়া তাঁহার সারধথ্য স্বীকার করিলেন । 
রথে চড়িয়াই কর্ণ কিভাবে এবং কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে পাগুবগণকে বধ করিবেন- ইত্যাদি 
আশ্কালন-বাকো পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন । শল্য কর্ণকে ভসনা করিয়া বলিতেছেন যে. 
যতক্ষণ গান্তীবের নিঘোষি শ্রুতিগোচর না হইবে, ততক্ষণ কর্ণ অনেক কিছুই বলিতে থাকুন. 
কিন্তু পাণুবগণের সম্মুখীন হইলে মুখ হইতে আর কথা নিঃসৃত হইবে না। কর্ণ শল্োর 
কথায় কাণ না দিয়া পুনঃ পুনঃ শুধু আত্মশ্লাঘা করিয়াই চলিয়াছেন। কর্ণ চলিতে চলিতে 
সৈন্যগণকে বলিতেছেন যে, আজ যিনি কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তাহাকে 
প্রচুর ধনরত্ব দান কবা হইবে । এই সাহঙ্কার বাক্য শুনিয়া শল্য কহিতেছেন-__'সৃতপুত্র' 
শগাল কখনও সিংহদ্বয়কে হত্যা করিয়াছে, এরূপ কথা শুনি নাই' | এইভাবে কর্ণ ও শলোর 
মধ্যে ঘোরতর ঝগড়া আরম্ত হইল । পরস্পর পরস্পরের কুল, মান, জন্মভূমি প্রভৃতির 
নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন । অপমানজনক বচন শুনিয়া কর্ণ যতই ক্রুদ্ধ হইতেছেন. 
তীহার তেজ ততই হাস পাইতেছে । তিনি শল্যকে পরম শত্রু মনে করিয়া নিজেকে অসহায় 
বলিয়া ভাবিতেছেন, আর শল্য পাণগুবগণের হিতসাধনের নিমিত্ত পৃণোদ্যমে আপন 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেছেন । এই দৃশ্য বড়ই করুণ । উভয়ের এই বিবাদ দেখিয়া 
মহাভারত-পাঠকের মনে কর্ণের উপর সহানুভূতি ও শলোর উপর ঘৃণার উদ্রেক হয় । 
দুযেধিনও উভয়ের এই বিবাদ প্রত্যক্ষ করিয়া মমহিত হইয়াছেন । বন্ধুভাবে কর্ণের হাতে 
ধরিয়া আর জোড়হাতে শল্যর নিকট প্রার্থনা করিয়া অতি কষ্টে তিনি এই অগ্রীতিকর 
ব্যাপারের অবসান ঘটাইয়াছেন ।' 
সেই দিনের ভয়ানক যুদ্ধে অপরাহ্ুকালে দৈববিডম্বিত কর্ণ গাণ্তীবশরে নিহত 
হইয়াছেন । ছিন্নপরিচ্ছদ মদ্ররাজ দুঃখিত চিন্তে দুযেধিন সমীপে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধেব 
ভীষণতা, কর্ণের বীরত্ব প্রভৃতি বর্ণনার পর কুরুরাজকে সাস্তবনা দিয়া কহিতেছেন__ 
দৈবস্তু যস্মাৎ স্ববশং প্রবৃত্ত 
তৎপাগুবান্‌ পাতি হিনস্তি চাস্মান্‌॥ ক ৯২১২ 
__যে দৈবের উপরে কাহারও হাত নাই, সেই দৈবই পাগুবগণকে রক্ষা করিতেছে, আর 
আমাদিগকে নাশ করিতেছে । 
সেই রাত্রিতেই দুঃখশোকে অভিভূত দুযোধিন সেনাপতিবরণ সম্বন্ধে গুরুপুত্র অশ্বথামাব 
পরামর্শ প্রার্থনা করিলে অশ্বথামা কহিয়াছেন__ 
অয়ং কুলেন বীর্যেণ তেজসা যশসা শ্রিয়া। 
সর্বৈর্বগুণৈঃ সমুদিতঃ শল্যো নোহস্তু চমূপতিঃ ॥ শলা ৬।১৯ 
দির তেজঃ, যশঃ ও এশ্বর্য প্রভৃতি সর্বগুণযুক্ত | ইনি আমাদের সেনাপতি 
| 
দুযোধন পরম সম্মানের সহিত শল্যকে অভিষিক্ত করিয়াছেন । সেনাপতিপদে বৃত 
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হইয়াই শল্য দুষেধিনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুন মিলিতভাবেও তাঁহার 
সমান নহেন । আজ তিনি সকল শত্রুকে যমালয়ে পাঠাইবেন, কিংবা নিজেই স্বর্গে গমন 
করিবেন ।” 
কৌরব-পক্ষে শল্য সেনাপতিপদে বৃত হইয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন-__অতয়িনপুত্রকে আমি ভালরূপেই জানি | মহাতেজস্বী ও বীর্যবান ভীম্ম, দ্রোণ 
ও কর্ণ হইতে ইনি কিছুমাত্র ন্যুন নহেন, তোমার পক্ষের সকল বীরপুরুষ অপেক্ষা ইনি 
বলবান্‌। তুমি ব্যতীত আর কেহ ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবেন না। 
ভীন্মদ্রোণার্ণবং তীর্বা কর্ণপাতালসম্ভবম্‌ | 
মা নিমজ্জন্ব সগণঃ শল্যমাসাদ্য গোম্পদম্‌ ॥ শল্য ৭।৩৭ 
_ভীম্ম ও দ্বোণরূপ সমুদ্র এবং কর্ণরূ্প পাতালসম্ভৃত জলরাশি পার হইয়া শল্যরূপ 
গোষ্পদে সবান্ধব নিমজ্জিত হইও না। 
পরদিন (মহাযুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে) প্রাতঃকালে দুযেধিন পরম উৎসাহে শল্যকে 
পুরোভাগে স্থাপন করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন । সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন__ 
আশা বলবতী রাজন্‌ পুত্রাণান্তেভবত্তদা 
হতে দ্রোণে চ ভীম্মে চ সৃতপুত্রে চ পাতিতে । 
শল্যঃ পাথন্‌ রণে সব্বান্মিহনিষ্যতি মারিষ ॥ শল্য ৮১৬ 
__ভীম্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হইলে হে রাজন্‌, তখন তোমার পুত্রগণের বলবতী আশা 
হইয়াছিল যে, শল্য সকল পাগুবকে রণে নিধন করিবেন । 
কৃষ্ণের উক্তি হইতে শল্যকে মহাতেজন্বী বীরপুরুষ বলিয়া জানা যাইতেছে । কৃষ্ণ আবার 
ভীল্ম দ্রোণাদি সমুদ্রের তুলনায় শল্যকে গোম্পদ বলিয়াছেন । সঞ্জয়ের উক্তিতেও দুযেধিনের 
আশা যে নিতান্ত দুরাশামাত্র, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে । তবে কি শল্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর 
ছিলেন না ? যুধিষ্টিরের প্রতি কৃষ্ণের একটি উক্তি হইতে অনুমিত হয়-_শল্য সত্যই একজন 
মহারথ ছিলেন ৷ ছল-চাতুরীর আশ্রয় না লইয়া তাঁহাকে নিধন করিতে ক্ষাত্রবলই যথেষ্ট 
নহে, তপোবলেরও প্রয়োজন | তাই যুধিষ্টিরই শল্যকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন । কৃষ্ণ 
যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন__ 
যচ্চ তে তপসো বীর্যং যচ্চ ক্ষাত্রবলং তব । 
তদর্শয় রণে সর্ববং জহি চৈনং মহারথম্‌ ॥ শল্য ৭।৩৮ 
_-তোমার তপোবল ও ক্ষাত্রবল সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিয়া এই মহারথকে নিধন কর। 
সম্ভবতঃ যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ ও মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণ শল্যকে গোম্পদের সহিত 
তুলনা করিয়াছেন । সঞ্জয় সম্ভবতঃ শল্যের শৌর্যবীর্য সম্পর্কে সম্যক জানিতেন না । শল্য 
স্বয়ং সর্বদাই বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের সহিত স্পর্ধা করিতেন_ এই কথা মহাবীর ভীম্মও বলিয়াছেন, 
গান্ধারীও শল্যের এই মনোভাব জানিতেন ।* 
সিংহবিক্রমে পাগুবপক্ষের সহিত অর্ধদিবস যুদ্ধ করিয়া মধ্যাহ্ন কালে এই মহাবীর 
যুধিষ্টিরের বাণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন |” তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও অল্পক্ষণ পরেই যুধিষ্টিরের 
হাতে প্রাণ দিয়াছেন 1১১ 
কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে গান্ধারীর বিলাপ হইতে জানা যায়, শল্য অতি সুপুরুষ ছিলেন । 
পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল, পদ্মপলাশের ন্যায় তাঁহার চক্ষু এবং তপ্ত কাঞ্চনের 
ন্যায়__-তাহার দেহের বর্ণ ।১ 
শল্যের অনেক ভার্া ছিলেন । কুরুক্ষেত্রের শ্মশান-ভূমিতে তাহাদিগকে করুণ বিলাপ 
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করিতে দেখা যায়।” তাঁহার পুত্রের নাম ছিল- রুক্সরথ | তিনিও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে 
কৌরবপক্ষে যোগ দিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।১ 
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যজ্ঞসেন (দ্রুপদরাজা) 


পাঞ্চালরাজ পৃষতের পুত্রের নাম যজ্ঞসেন | তাঁহারই অপর নাম ছিল-_দ্ুপদ | 
মরুদ্গণের অংশে এই রাজর্ধির জন্ম হইয়াছে ।' 
রাজর্ষি পৃষত মহর্ষি ভরদ্বাজের সখা ছিলেন । আচার্য দ্রোণ ভরদ্বাজের পুত্র । পৃষতপূত্র 
দ্রুপদ বাল্যকালে পিতার সহিত মহর্ষির আশ্রমে যাতায়াত করিতেন | তখন হইতেই দ্রোণের 
সহিত তীহার বন্ধুতা ঘটে । দ্রুপদ ও দ্রোণাচার্য সতীর্থ ছিলেন । উভয়েই মহর্ষি অগ্নিবেশকে 
গুরুত্বে বরণ করিয়া ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন । দীর্ঘকাল তাঁহারা গুরুর আশ্রমে বাস 
করেন ।+ 
পিতার লোকান্তরের পর দ্রুপদ পাঞ্চালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই গর্বিত হইয়া 
উঠিলেন। এক সময়ে দীর্ঘকালের সখা দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বোণকে আশ্বাস দিয়া তিনি 
বলিয়াছিলেন-__ 
মম ভোগাশ্চ বিত্তঞ্ণচ ত্ব্দধীনং সুখানি চ। আদি ১৩১।৪৭ 
_ আমার ভোগ, বিত্ত ও সুখ--সব কিছুতেই তোমার অধিকার আছে । 
পিতৃবিয়োগের পর অথাভাবে বিপন্ন হইয়া দ্রোণ সপরিবারে বাল্যসখা দ্রুপদের নিকট 
উপস্থিত হইলে দ্রুপদ অতিশয় বিরক্তি বোধ করিলেন । তিনি উপহাসের সুরে দ্রোণকে 
বলিতেছেন-_ 
আসীৎ সখ্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বয়া মেহর্থনিবন্ধনম্‌ | 
ন হ্যনাঢ্যঃ সখাঢ্যস্য নাবিদ্বান্‌ বিদুষঃ সখা ॥ ইত্যাদি । আদি ১৩১।৬৯-৭৩ 
__হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তখন প্রয়োজনবশতঃ তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল । দরিদ্র কখনও 
ধনীর সখা হয় না, মূর্খ কখনও বিদ্বানের সখা হয় না। তোমাকে সাহায্য করিবার কোন 
প্রতিশুতি তো আমি দেই নাই । হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে এক দিনের ভোজ্য দিতে পারি । 
ধনগর্বিত দ্রুপদের এই কঠোর বচনে দ্রোণ অতিশয় অপমান বোধ করিলেন । মনে মনে 
কি যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি হস্তিনাপুরীর দিকে যাত্রা করিয়াছেন । সেখানে ভীম্ম 
কর্তৃক পরম সমাদরে সৎকৃত হইয়া কুরুপাণগুব কুমারগণের অস্ত্রগুরুর পদে বৃত হইলেন । 
তাঁহার বিদ্যার সুখ্যাতি শুনিয়া নানা দেশের অসংখ্য বিদ্যার্থী আসিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ 
করেন । 
শিষ্যগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ভারতাচার্য দ্রোণ গুরুদক্ষিণা চাহিলেন-_-পাঞ্চালরাজ 
দ্রুপদকে যুদ্ধে হারাইয়া বন্দী করিয়া আনিতে হইবে । তাহাই হইবে শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা । অর্জুন 
প্রমুখ বীর-শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য পাঞ্চাল জয় করিতে উপস্থিত হইয়াছেন । 
সর্বপ্রযত্রে যুদ্ধ করিয়াও দ্রুপদ আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই । আচার্ষের শিষ্যগণের হাতে 
বন্দী হইয়া তিনি আচার্য সমীপে উপনীত হইয়াছেন । দ্রোণাচার্য ম্মিতমুখে তাঁহাকে সখা 
বলিয়া সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন-_'যেহেতু রাজা না হইলে তোমার ন্যায় রাজার সহিত 
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বন্ধুত্ব হইতে পারে না, সেইহেতু তোমার রাজ্য জয় করিতে বাধ্য হইলাম | হে সখে, এবার 
তোমাকে রাজ্যের অধার্শ ফিরাইয়া দিতেছি । ভাগীরথীর উত্তর কুল আমার অধিকারে 
থাকিবে, দক্ষিণ কুল তুমি ভোগ করিবে | এই বলিয়া আচার্য সখাকে মুক্তি দিলেন । 
ভাগীরথীর উত্তর তীরে অহিচ্ছত্রাপুরীতে আচার্ষের রাজধানী স্থাপিত হইল । (আচার্য কখনও 
রাজ্য শাসন করেন নাই, দ্র্পদই সমগ্র রাজ্য শাসন করিতেন । শুধু দ্রুপদের ধনগর্বের 
উপযুক্ত প্রতিফল দিবার নিমিত্তই আচার্যের এই অভিযান |) 

দ্রুপদ অতিশয় লঙ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন । তিনি ভাবিলেন যে, দ্রোণ ক্ষাত্রবলে 
তাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই, এই বিজয় ব্রান্মণ্যবলেই সম্ভবপর হইয়াছে । তখন তিনি 
্রাহ্মণ্যবলে বলীয়ান্‌ পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত খত্বিকের সন্ধান করিতে 
লাগিলেন ।* তাঁহার একমাত্র বাসনা__ 

দ্রোণাস্তকমহং পুত্রং লভেয়ং যুধি দুর্জয়ম । আদি ১৬৭৩০ 

_ আমি যুদ্ধে দুর্জয় একটি পত্রের আকাঙ্ক্ষা করি, যে পুত্র দ্রোণকে নিধন করিতে পারিবে | 

দীর্ঘকাল অন্বেষণের পর দ্রুপদ গঙ্গাতীরবাসী কাশ্যপগোত্রীয় যাজ ও উপযাজ-নামক 
দুইজন তগপস্থবী ব্রাহ্মণতনয়কে খত্বিকের পদে বরণ করিয়াছেন । তাঁহাদের সম্পাদিত যজ্ঞের 
অগ্নি হইতে একটি দেবসদৃশ পুত্র এবং যজ্ঞবেদী হইতে একটি সুদর্শনা কন্যার উৎপত্তি 
হইল | সেই পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুন্ন এবং সেই কন্যার নাম কৃষ্ণা ।* 

কৃষ্ণা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন । অর্জুনের শৌর্যবীর্য দেখিয়া দ্রূপদের মনে মনে বাসনা 
ছিল যে, তিনি অর্জনের হাতে কুষ্ণাকে সমর্পণ করিবেন | তাঁহার সেই গোপন বাসনা তিনি 
কখনও প্রকাশ করেন নাই | তিনি দূর আকাশে একটি লক্ষ্য স্থাপন করাইলেন এবং প্রকাণ্ড 
একখানি ধনু তৈয়ার করাইলেন | তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, অজ্জুন ব্যতীত অপর কোন 
রাজপুত্র সেই লক্ষ্য বেধ করা তো দূরের কথা, ধনুখানি তুলিতেই পারিবেন না । এই ব্যবস্থা 
করিয়া তিনি কন্যার ব্বয়ংবর-বার্তা ঘোষণা করাইলেন । তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল । 
ব্রাহ্ষণবেশধারী অজ্জুনই লক্ষ্যবেধে সমর্থ হইয়াছেন ।' 

গোপনে ধৃষ্টদ্যুন্নের দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া দ্রুপদ জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রচ্ছন্নবেশী 
অঞ্জুনই লক্ষ্যবেধ করিয়াছেন । অতঃপর সমাতৃক পঞ্চ পাগুবকে আপন ভবনে আনাইয়া 
যুধিষ্টিরের মুখে তাঁহাদের পরিচয় এবং দুর্গতির সকল কাহিনী শুনিয়া পদ তীহাদিগকে 
আশ্বাস দিয়াছেন । পাঁচ ভ্রাতা একে একে কৃষ্জার পাণিগ্রহণ করিবেন-__যুধিষ্ঠিরের মুখে এই 
কথা শুনিয়া ধর্মলোপের ভয়ে দ্রুপদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন । পরে ব্যাসদেব 
উপস্থিত হইয়া পর্বজন্মে কৃষ্ঠার শিবোপাসনা, পাঁচবার পতিলাভের বর প্রার্থনা_ ইত্যাদি 
ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন । যুধিষ্টিরও জননীর আদেশের কথা বলিয়া 
পুরাকালের দুই-একজন নারীর বহুপতিকতার নজির প্রদর্শন করিলেন । অতঃপর রাজর্ষি 
দ্রুপদ মন স্থির করিয়া মহাসমারোহে ক্রমশঃ পঞ্চ পাগুবকেই কন্যাদান করেন ।* 

যুধিষ্ঠিরের রাজসুয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া দ্রুপদরাজা পুত্রগণ সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন ।" 
তারপর তাঁহার জামাতৃগণ ও কন্যার বনবাস প্রভৃতির সময় তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা জানা 
যায় না । বিরাটনগরে অভিমন্যুর বিবাহোৎসবে পুত্রগণের সহিত তীহাকেও দেখিতে পাই |" 

সেই উৎসব সুসম্পন্ন হইলে পর পাগুবগণের ভবিষ্যৎ কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিবার 
নিমিত্ত সমাগত আত্মীয়স্বজনগণ বিরাটের সভাগৃহে সম্মিলিত হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের 
তেজোদৃপ্ত ভাষণের পর বলরাম সেই ভাষণের প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন । 
সাত্যকির তাহা মনঃপৃত হয় নাই । অতঃপর রাজর্ষি দ্ুপদ বলিতেছেন-_বলদেবের পরামর্শ 


৫৬ 


তিনিও অনুমোদন করেন না । কারণ, মৃদু কথায় দুষেধিনকে বশ করা যাইবে না, পরস্তু তিনি 
পাণ্ডবগণকে অসমর্থ মনে করিবেন । অবিলম্বে বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গকে স্বপক্ষে পাইবার 
নিমিত্ত শীঘ্গামী দূত পাঠানো হউক। কোন্‌ কোন্‌ দেশে দূতপাঠানো প্রয়োজন, তাহাও তিনি 
বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । পরিশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুরোহিতকে 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শাস্তির দূতরূপে পাঠানো হউক | 

দ্ূুপদের পরামর্শকে বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া কৃষ্ণ কহিয়াছেন__ 

উপপন্নমিদং বাক্যং সোমকানাং ধুরন্ধরে । 
অর্থসিদ্ধিকরং রাজ্ঞঃ পাগুবস্যামিতৌজসঃ ॥ উ ৫1১ 

_-সোমকপতির এই বাক্য অতি সমীচীন । এই পরামর্শ মহাতেজস্বী পাগুবের 
প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুকুল । 

পুরোহিতকে তীহার কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়া দ্রুপদ তাঁহাকে যাত্রা করাইলেন । 
পুরোহিতের প্রতি তাঁহার উক্তি হইতে বোঝা যায়, তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন । 

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে । যুধিষ্ঠির দ্রূপদকে এক অক্ষৌহিণী সেনার 
অধ্যক্ষরূপে বরণ করিয়াছেন |* 

রথাথিরথ-সংখ্যানের বেলা ভীম্ম দুযধিনকে বলিয়াছেন যে, মহাবীর দ্রুপদরাজা একজন 
মহারথ । বৃদ্ধ হইলেও তিনি ক্ষত্রধর্মপরায়ণ এবং জামাতাদের পক্ষকে জয়ী করিবার নিমিত্ত 
যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিবেন |” 

চৌদ্দ দিন মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে সৃযেদিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য দ্রোণের 
শাণিত ভল্লের আঘাতে এই মহাবীর স্বর্গত হইয়াছেন ।১১ 

তাহার একাধিক ভারা ছিলেন । দ্রুপদের আঠারজন পুত্রের মধ্যে সুরথ, শত্রুঞ্জয়, 
বলানীক, জয়ানীক ও জয়াম্ব__এই পাঁচজন চতুর্দশ দিনের রাত্রিযুদ্ধে অশ্বথামার সহিত যুদ্ধ 
করিয়া নিহত হইয়াছেন |” ধৃষ্টদ্যুন্ন, শিখন্তী, দৌরমুখি, জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, 
কীর্তিধমা, প্রুব, অধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র এবং সুতেজনও অষ্টাদশ দিনের রাত্রিতে 
অশ্বথামার দ্বারাই নিহত হন ।১* দ্রুপদের তিনজন পৌত্রও তাঁহাদের পিতামহের পতনের 
অব্যবহিত পূর্বেই দ্রোণাচার্যের বাণে নিহত হইয়াছেন ।৯৫ 

রাজর্ষি দ্পদ দ্রোণাচার্যের সমবয়স্ক ছিলেন । সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়সও আশী 
হইতে নববই বৎসরের মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমিত হয় । 


১ আদি ৬৭1৮০ ৮ বি ৭২তম অ। 
১ আদি ১৩০1৪১,৪২ ৯ উ ১৫১৪ । উ ১৫৬১১ 
৩ আদি ১৩৮তম আ। ১০ উ ১৬৯।৮-১৪ 
আদি ১৬৬ঠম অ। ১১ দ্রো ১৮৫৪৩ 
৪ আদি ১৬৭তম অ। ১২ উ ১৯৩1২ 
৫ আদি ১৮৪৩ম ও ১৮৮তম অ. ১৩ দ্বো ১৫৪।১৮০,১৮১ 
৬ আদি ১৯৫৩ম-_-১৯৯৩ম অ। ১৪ দ্রো ১৫৬।৩৯,৪০ 
৭ সভা ৩৪৯ ১৫ দ্রো ১৮৫৩৪ 
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শিখন্তী 


শিখণ্তী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র। তাঁহার জীবনের ঘটনা অতি চমকপ্রদ । মহারাজ শান্তনুর 
পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র চিত্রাঙ্গদ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অল্পদিন মধ্যেই 
লোকান্তরিত হন । এবার শাস্তনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । দেবব্রত শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যাই স্বয়ংবরা 
হইবেন । তিনি ভ্রাতার ভাযাঁ-সংগ্রহের নিমিত্ত কাশীরাজভবনে উপস্থিত হইয়া সমাগত 
পাণিপ্রার্থিগণের সাক্ষাতে তিনটি কন্যাকেই বলপূর্বক রথে তুলিয়া হস্তিনার দিকে যাত্রা 
করিলেন । রাজন্যবর্গ দেবব্রত ভীম্মকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন । কন্যা তিনটির 
নাম ছিল যথাক্রমে অন্বা, অন্বিকা ও অশ্বালিকা । হস্তিনায় আসিয়া ভীম্ম মাতা সতাযবতীর 
অনুমতিক্রমে বীর্যশুক্কা তিনটি কন্যাকেই ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিতে চাহিলে সলজ্জ অন্বা 
ভীম্মকে জানাইলেন যে, তিনি পূর্বেই মনে মনে শান্বপতিকে বরণ করিয়াছেন । সুতরাং 
তাঁহার ধর্ম নাশ করা ভীম্মের উচিত হইবে না । ভীম্ম মন্ত্রী, খত্বিক ও পুরোহিতগণের সহিত 
এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রান্মণ ও একজন ধাত্রীর সঙ্গে অন্বাকে 
শান্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । অস্বাকে ভীম্মের বীর্যশুক্কা, অতএব অন্যপূবাঁ মনে 
করিয়া শান্বপতি প্রত্যাখ্যান করেন । অন্বার করুণ নিবেদন শান্বের নিকট ব্যর্থ হইলে অন্বা 
কাঁদিতে কাঁদিতে শান্বরাজের নগর পরিত্যাগ করিলেন । তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে এক 
তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া তপস্বিগণের নিকট তাঁহার করুণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন । 
নানাজনে নানা উপদেশ দিতেছেন-_এমন সময় অশ্বার মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই 
আশ্রমে আসিয়া তপস্বিগণের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন ৷ দৌহিত্রীকে সন্গেহে 
আশ্বাস দিয়া তিনি উপদেশ দিলেন যে, তাঁহার পরম সুহৃৎ তপন্বী জামদগ্ন্য রামের শরণাপন্ন 
হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন | ঠিক সেইসময় হঠাৎ পরশুরামের 
অনুচর অকৃতব্রণ সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন । সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি কহিলেন যে, 
পরদিন প্রাতঃকালেই পরশুরাম তাঁহার প্রিয় সখা হোত্রবাহনের সহিত দেখা করিবার মানসে 
সেই আশ্রমে আসিতেছেন। 

পরশুরাম যথাকালে আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছেন । সখার মুখে এবং অন্বার মুখে সকল 
ঘটনা অবগত হইয়া তিনি ভীম্মের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । অন্বাও ভীম্মের আচরণকেই 
তাঁহার দুর্গতির হেতুরপে স্থির করিয়াছিলেন । পরশুরাম অন্বাকে আশ্বাস দিয়া পরদিবস 
অন্বা ও তপস্থিগণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় যাত্রা করিলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি 
ভীম্মকে বলিলেন যে, এই কন্যাটির ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য তিনি ভীগ্মকেই দায়ী বলিয়া মনে 
রাজা রদ রর কারিগাররারি রাত দা 

| 


ভীম্ম পরশুরামের আদেশ পালনে অসমর্থতা জানাইলে পর পরশুরাম ভীম্মকে যুদ্ধে 
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আহ্ান করিয়াছেন । তীন্ম প্রণতিপূর্বক তাঁহার নৈষ্ঠিক ব্রহ্গচর্যের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির উল্লেখ 
করিয়াও কিছুতেই পরশুরামকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। 

পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র গুরুশিষ্যের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতে লাগিল । উভয়ই সমান ধনুর্ধর | 
কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারেন নাই । অগত্যা যুদ্ধ থামাইতে হইল । 

পরশুরাম অন্বাকে কহিলেন-_ভদ্রে, যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াও মহাবীর ভীম্মকে জয় 
করিতে পারি নাই, আমি আর কি করিতে পারি ? তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই 
কর' । অশ্বা কহিলেন-__“ভগবন্‌, আপনি যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন । বুঝিলাম, 
মহাবীর ভীম্মকে জয় করা দেবগণেরও সাধ্যাতীত | আমি নিজেই যাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম্মকে 
বধ করিতে পারি, সেই উপায় করিব" । 

এই বলিয়া অস্বা দুঃখে ও ক্ষোভে কুরুক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পুণ্যসলিলা যমুনার তীরে এক 
গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উগ্র তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন । বার বৎসর তপশ্চযরি 
পর তিনি সেই অরণ্য ত্যাগ করিয়া বহু তীর্থ পর্যটনপূর্বক সমধিক কঠোর তপস্যা 
করিয়াছেন | 

তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে 
তিনি ভীম্ম-নিধনের বর প্রার্থনা করেন । 

প্রসন্ন মহাদেব কহিলেন-_-“কল্যাণি, পরজন্মে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে, তুমি 
পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরে পুংস্ত্ প্রাপ্ত হইবে । এই বর 
দিয়া মহাদেব অন্তহিত হইলেন । 
করিতে করিতে সেই চিতায় ভৌতিক দেহকে আহুতি দিলেন । 

দ্ুপদরাজা অপুত্রক ছিলেন । তিনি এবং তাঁহার সহ্ধর্মিণীও এইসময়ে পুত্রলাভের নিমিত্ত 
কঠোর শপস্যা দ্বারা মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য 
ছিল- ভীম্মনিধন | (দ্রুপদরাজার এই উদ্দেশ্যের কোন কারণ জানা যায় না।) প্রসন্ন 
মহাদেব তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তাঁহাদের একটি কন্যা-সস্তান জন্মিবে এবং সেই কন্যাই 
পরে পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইবে । 

যথাকালে দ্রুপদমহিষী একটি সুদর্শনা কন্যা লাভ করিয়াছেন । পরস্তু তাঁহারা প্রচার 
করিলেন যে, তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মিয়াছে । দ্রুপদ পুত্রের ন্যায় সেই কন্যাটির সংস্কারাদি 
সম্পন্ন করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন-_শিখণ্তী | 

ভীম্ম দেবর্ষি নারদ ও এক গুপ্তচরের মুখে এইসকল বৃত্তান্ত জানিতে পারেন । কন্যাটি 
ক্রমশঃ যৌবনে পদাপর্ণ করিয়াও পুরুষ হইল না দেখিয়া দ্রুপদ অতিশয় চিত্তিত হইয়া 
পড়িলেন | তাঁহাকে দ্রোণাচার্যের নিকট পাঠাইয়া শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলেন, নানাবিধ 
শিল্পবিদ্যায়ও শিখন্তী ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন । কেহই তাঁহাকে নারী বলিয়া চিনিতে 
পারেন নাই । মহাদেবের বরদানকে শীঘ্র সত্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে মহিষী দ্ুপদকে 
পরামর্শ দিলেন যে, সত্বর শিখণ্ীকে দারপরিগ্রহ করাইতে হইবে । পত্বীর পরামর্শে পদ 
দশাণারধিপতি হিরণ্যবমরি দুহিতার সহিত শিখণ্তীর বিবাহ দিয়াছেন । 

বিবাহের পরেই সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল । হিরণ্যবমরি দুহিতা পতির নারীত্বের পরিচয় 
পাইয়া ধাত্রী ও সখীগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিলে এই সংবাদ হিরণ্যবমরিও জানিতে 
দেরী হইল না। তিনি বৈবাহিক দ্রুপদের নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, এই প্রবঞ্চনার 
প্রতিফল দ্রুপদকে পাইতেই হইবে । তিনি পাঞ্যালরাজ্য আক্রমণ করিবেন । দ্রুপদরাজা এই 


২৫৪৯ 


সংবাদ পাইয়া চোরের মত চুপ করিয়া রহিলেন | ভযে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল । অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া এই বিপদে মহিষীর পরামর্শ চাহিলে পর মহিষী কহিলেন-__“মহারাজ, 
মহাদেবের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না । প্রচুর দান-দক্ষিণা ও দেবাচিনাই এই বিপদ হইতে 
রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়” ৷ জনক-জননীর দুশ্চিন্তা ও ভয দেখিয়া শিখণ্তী অতিশয় 
শোকাতুর হইয়াছেন | লজ্জায় ও শোকে সকলের অগোচরে প্রাণত্যাগেব উদ্দেশ্যে তিনি 
গৃহত্যাগ করিয়া এক নির্জন অবণ্যে প্রবেশ করিলেন । বিত্তশালী যক্ষ স্তৃণাকর্ণ ছিলেন__সেই 
অরণ্যের অধিপতি । অনশনে শুষ্কদেহ শিখন্তীকে দেখিয়া দয়ার্দ সেই যক্ষ তাঁহার অনশনের 
টিনাসানলাহা ররর উ্রালা হরর রি রর পারার 
| 

শিখগ্ডী কিছুই গোপন করিলেন না। তিনি যক্ষের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, 
দশাণাধিপতি পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিবার পূর্বেই যেন তাঁহার নারীত্ব লোপ পাইয়া পুরুষত্ব 
প্রাপ্তি হয়। 

শিখপ্তীর দুঃখের বিবরণ শুনিয়া যক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে শিখণ্ডীর সহিত তাহার 
দেহাংশের বিনিময় করেন । শিখন্তী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হিরণ্যবমাঁ তাঁহাকে পুরুষ জানিয়া 
চলিয়া গেলেই তিনি পুনরায় সেই স্থানে যক্ষের সহিত ইন্দ্রিয়বিশেষের পুনর্বিনিময় 
করিবেন । 

কৃতকৃত্য শিখণ্তী পাঞ্চালে প্রত্যাবর্তন কবিয়া পিতাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন । 
দ্রুপদ আনন্দিত হইয়া তাঁহার বৈবাহিককে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি কোনরূপ প্রবঞ্চনা 
করেন নাই । হিরণ্যবর্মা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা একেবারে মিথ্যা । এই খবর পাইয়া 
হিরণ্যবর্মা শিখণ্তীকে পরীক্ষা করাইয়া বুঝিলেন যে, তিনি মিথ্যা গুজবই শুনিয়াছিলেন । 
নিজের কন্যাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিয়া এবং প্রভূত ধনরত্বাদি দ্বারা জামাতাকে সম্তুষ্ট 

এদিকে ধনরাজ কুবের স্থুণাকর্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে স্থুণকির্ণের অনুচরবর্গ সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল যে, স্থৃণাকর্ণ 
সাময়িকভাবে নারীরূপ গ্রহণ করায় লজ্জাবশতঃ যক্ষরাজের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে কুষ্ঠিত 
হইতেছেন । কুবের অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্থুণাকর্ণকে অভিসম্পাত করিলেন যে, এই দুর্বুদ্ধির 
জন্য তীহার নারীত্বই স্থায়ী হইবে এবং শিখণ্তীর পুরুষত্বই স্থায়ী হইবে । 

যক্ষগণের কাতর প্রার্থনায় যক্ষরাজ কহিলেন যে, শিখণ্ডীর লোকান্তর প্রাপ্তির পর 
স্থণাকর্ণ পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিবেন । এই বলিয়া কুবের প্রস্থান করিলেন । শিখণ্ডী নিদিষ্ট 
সময়ে স্থৃণাকর্ণ সমীপে উপস্থিত হইলে স্থুণাকর্ণ কুবেরের আকস্মিক আগমন, অভিসম্পাত 
প্রভৃতির কথা বলিয়া এই ঘটনাকে দৈবের বিধানরূপেই মানিয়া লইলেন ।১ 

সুদীর্ঘ তেইশ অধ্যায় ব্যাপিয়া ভীম্ম দুযেধিনের নিকট এই বৃত্তান্তটি প্রকাশ করিয়াছেন__ 

জ্যেষ্ঠা কাশিপতেঃ কন্যা অন্বানামেতি বিশ্রুতা । 
দ্রুপদস্য কুলে জাতা শিখণ্তী ভরতর্ষভ ॥ 
ইত্যাদি । উ ১৯৪।৬৪-৬৯ 

-__হে ভরতশ্রেষ্ঠ, কাশিপতির অন্থানান্নী জ্যেষ্ঠা কন্যাই দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মিয়াছেন। 
তাঁহারই নাম শিখণ্ডী | রণক্ষেত্রে আমি এক মুহুর্তও তাঁহার দিকে তাকাইব না, কিংবা 
স্তাহাকে প্রহার করিব না। স্ত্রীলোক, পূর্বে যে স্ত্রীলোক ছিল সেই পুরুষ, স্ত্রীনামক পুরুষ 
অথবা স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পুরুষের উপর বাণক্ষেপ করিব না--ইহা আমার 


২৬০ 


সঙ্কল্প ৷ এই কারণে শিখণ্ডী আমাকে বধ করিতে আসিলেও আমি ফ্ঠাহাকে প্রহার করিব না। 
কারণ তাহা করিলে আমি লোকসমাজে নিন্দিত হইব । 
কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে শিখণ্ডতীকেও পাণগুব-পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ 
করা হইয়াছে । শিখণ্ডীর শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে ভীম্ম দুযোধনকে বলিতেছেন__ 
পাঞ্চালরাজস্য সুতো রাজন্‌ পরপুরঞ্জয়ঃ 
শিখণ্ডী রথমুখ্যো মে মতঃ পার্থস্য ভারত ॥ ইত্যাদি । উ ১৭১।১-৩ 
__হে ভারত, পাঞ্চালরাজ্যের পুত্র শত্ুজয়ী শিখণ্ডীকে আমি রথমুখ্য বলিয়া মনে করি । ইনি 
পার্থের পক্ষে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন । ইহার অধীনে অসংখ্য সৈন্য রহিয়াছে । সুতরাং 
ইনি গুরুতর কর্ম সম্পন্ন করিবেন । 
১৯৪ পুরোভাগে রাখিয়াই অর্জুন ভীকম্মকে পাতিত করিয়াছিলেন । (দ্র 
4: নারি? ননিনুর জামির বসান নূর নিক 
গভীর বাত্রিতে পাগুবশাবরে প্রবিষ্ট অশ্বথামার অসির আঘাতে শিখণ্ডীর দেহ দ্বিখণ্ডিত 
হইযাছে। 


২৬১ 


ধৃটদ্যু্ 


পুত্রকাম দ্রুপদরাজার যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুন্নের উৎপত্তি হয় । তাঁহার দেহের বর্ণ অগ্নির 
ন্যায় । কিরীট, বর্ম, খা ও ধনুবণি এবং রথ তাঁহার সহজাত । রথে আরোহণ করিয়াই তিনি 
অগ্নি হইতে উত্থিত হন। 
উত্তস্থৌ পাবকাত্তম্মাৎ কুমারো দেবসন্নিভঃ | ইত্যাদি । 
আদি ১৬৭1৩৯-৪১ | দ্রো ১৮৩1৪ | আদি ৬৩।১০৯ 
ৃষটদ্যুন্নের আকৃতি অতি মনোহর ও বীরত্বব্যঞ্জক | অর্জন ধৃষ্টদ্যুন্নের যে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ধৃষ্টদ্যু্__ 
সিংহসংহননো বীরঃ সিংহতুল্যপরাক্রমঃ | 
সিংহোরস্কঃ সিংহভুজঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ 
সুভুঃ সুদপ্ঃ সুহনুঃ সুবাহুঃ সুমুখোহকৃশঃ 
সুজত্রুঃ সুবিশালাক্ষঃ সুপাদঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ উ ১৫১।২১-২৩ 
বিন, ০৮৪৮৮ সুজ ও পদ্ধতি 
পুত্রটি যেন তীহাকেই জননী বলিয়া জানে । খত্বিক “তথাস্তু' বলিয়া যজমানপত্বীকে বর 
দিয়াছেন । 
ধৃষ্টদ্যু্' নামের একটি ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে । তাঁহার উৎপত্তির পর ব্রাহ্মণগণ 


ৃষ্টত্বাদতামর্ষিত্বাদ্দযুন্নাদ্যুৎসম্ভবাদপি | 
ৃ্টদ্যুন্নঃ কুমারোহয়ং দ্রুপদস্য ভবত্বিতি ॥ আদি ১৬৭1৫৩ 
- তৃষ্ট (প্রগল্ভ, বীর), অমর্বী (শত্রুর উৎকর্ষ অসহনশীল), দ্যুন্ন (সহজাত বিত্ত, কিরীট, বর্ম 
প্রভৃতি)__যিনি ধৃষ্ট এবং দ্যু্নাদিবিশিষ্ট হইয়াই আবির্ভূত হইয়াছেন-_এই দ্রুপদকুমার 
ৃষ্টদ্যুম নামে প্রথিত হইবেন । 
যথাসময়ে আচার্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুন্নকে স্বগৃহে আনিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন । (দ্পদকে 
উপকৃত করিবার উদ্দেশ্যেই আচার্য ধৃষ্টদ্যুন্নকে শিক্ষা দিয়াছিলেন |) 
ৃষ্টদ্যু্নভূ পাঞ্চাল্যমানীয় স্বং নিবেশনম্‌ । 
উপাকরোদস্ত্রহেতোর্ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্‌ ॥ আদি ১৬৭1৫৫ 
কৃষ্ণার স্বয়ংবর-সভায় ধৃষ্টদ্যুন্নই সমাগত রাজন্যবৃন্দকে লক্ষ্যবেধের বিষয় জানাইয়াছেন 
এবং কৃষ্জার নিকট রাজন্যবর্গের প্রত্যেকের পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষ্যবেধের পর গোপনে 
কুম্তকারভবনে গিয়া তিনিই পাগুবগণের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন ।* 
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুন্নও উপস্থিত ছিলেন |“ অতঃপর দীর্ঘকাল তাহার সহিত 
আমাদের দেখা হয় না। অভিমন্যুর বিবাহোৎসবে তিনি বিরাট-নগরে উপস্থিত হইয়াছেন 
এবং পাগুবদের করণীয় বিষয়ে (যে পরামর্শ সভা বসিয়াছিল, তাহাতেও তিনি উপস্থিত 


৬ 


ছিলেন ।' 
ধৃতরাষ্ট্রের দূত সঞ্জয় উপপ্লব্য হইতে ফিরিয়া আসিলে ধৃতরাষ্ট্র পাগুবপক্ষে উপস্থিত 
বীরগণের বিস্তৃত সংবাদ জানিতে চাহিলে সঞ্জয় ধৃষ্টদ্যুন্ন সম্বন্ধে বলিতেছেন-__ 
ৃ্টদ্যুননঃ সদৈবৈতান্‌ সন্দীপয়তি ভারত । 
যুধ্যধবমিতি মা ভষ্ট যুদ্ধাদ ভরতসত্তমাঃ ॥ ইত্যাদি । উ ৫৭1৪৭-৬১ 
_ ৃষ্টদ্যু্ন সর্বদাই পাগুবগণকে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন-__“হে 
ভরতশ্রেষ্ঠগণ, যুদ্ধে ভয় পাইও না, যুদ্ধ কর' ৷ দুযোধিনের পক্ষে যে-সকল 'বীর যোগ 
দিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে বধ করিব | বেলাভূমি যেরূপ সমুদ্রকে নিরোধ করে, আমিও 
সেইরূপ ভীকম্ম, দ্রোণ প্রমুখ বীরবৃন্দকে নিরোধ করিব । 

তাঁহার বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠিরও তাঁহাকে বলিয়াছেন__“হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে মহাবাহো, তুমি 
একাই কৌরবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ । আসন্ন এই ঘোরতর সংগ্রামে তুমি আমাদের 
প্রধান সহায় । তোমার ন্যায় তেজস্বী পুরুষ আমার সহায় থাকিতে ভয় কি? 

ৃ্টদ্যুনম আমাকেও বলিয়াছেন-_“হে সূত, হস্তিনায় গিয়া সকলকেই বলিবে যে, 
যুধিষ্িরের সহিত শত্রতার ফল শুভ হইবে না । পৃথিবীতে অর্জুনের সমান বীরপুরুষ কেহই 
নাই । তাঁহাকে জয় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত । অতএব কেহ যেন যুদ্ধের বিষয় চিন্তাও না 
করেন।' 

এইসকল উক্তিতে ধৃষ্টদ্যুন্নের অহমিকা প্রকাশ পাইলেও তীহার ক্ষত্রোচিত তেজস্বিতাও 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুধিষ্টিরও তীহাকে প্রধান সহায়রূপে গণনা করিয়াছেন । 

পাণ্ডবপক্ষে কাঁহাকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করা হইবে- এই বিষয়ে কিছু মতভেদ 
দেখা দিয়াছিল । কিন্তু অঞ্জুন ধৃষ্টদ্যুন্নের অসামান্য শক্তিসামর্থ্যের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন__ 

ক্ষিপ্রহস্তশ্চত্রযোধী মতঃ সেনাপতিশ্মম 
অভেদ্যরবচঃ শ্রীমান্‌ মাতঙ্গ ইব যুথপঃ ॥ উ ১৫১।২৮ 
__ক্ষিপ্রহত্ত, নানাবিধ যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ, অভেদ্যকবচ, শ্রীমান এই ধৃষ্টদ্যুন্নকে যুথপতি 
মাতঙ্গের ন্যায় আমাদের প্রধান সেনাপতি হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি । 
কুষ্ণও অজ্জুনকে সমর্থন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন__ 
ৃষ্টদ্যুন্নমহং মন্যে সেনাপতিমরিন্দমম | উ ১৫১।৪৯ 
_হে শত্রনাশন, আমিও ধৃষ্টদ্যুন্নকেই প্রধান সেনাপতি করিতে চাই । 

ৃষ্টদ্যুন্ন পূর্বেই এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতিত্বে বত হইয়াছিলেন, এবার প্রধান 

সেনানায়কের পদ গ্রহণ করিলেন । 

সর্ববসেনাপতিঞ্চাত্র ধৃষ্টদ্যুননঞ্চকার হ। উ ১৫৬১৩ 
- ৃষ্টদ্যুন্নের রথের অশ্বগুলির বর্ণ ছিল-_পারাবতের বর্ণের মত । অশ্বগুলি অতিশয় 
বেগবান্‌ এবং স্বণলিষ্কারে মণ্ডিত |: 

'অশ্বথামা হতঃ এই আপ্রয় সংবাদে আচার্য দ্রোণ ধনুবণি পরিত্যাগ করিয়া যোগাসনে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । ধৃষ্টদ্যুন্ম আচারের দেহত্যাগের বিষয় বুঝিতে পারেন নাই । তিনি 
আচার্যের চুলে ধরিয়া তাঁহার শির দেহচ্যুত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । 
সকলে ধিক্কার দিতেছিল | তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না।" 

পাণগুবগণের ছলচাতুরী এবং ধৃষ্টদ্যুন্ন কর্তৃক পিতার কেশগ্রহণ ও শিরশ্ছেদনের বৃত্তান্ত 
শুনিয়া অশ্বথামা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন | তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন__ 


ৃ্টদ্যুন্ন্চ সমরে হস্তাহং পাপকারিণম্‌ । রি 


কন্মণা যেন তেনেহ মুনা দারণেন চ ॥ দ্রো ১৯৪।১৬ 
_ মুদু উপায়েই হউক আর নৃশংস উপায়েই হউক-__পাপকারী ধৃষ্টদ্যুন্নকে যে-কোন উপায়ে 
যুদ্ধে হত্যা করিব । 
অশ্বথামার গর্জন ও কৌরব-পক্ষের উল্লাসে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন । অঞ্জুনও 
তাঁহাকে মিথ্যা আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া এই ব্যাপারে নিক্কিয় সাক্ষী থাকায় 
নিজেকেও ধিক্কার দিয়াছেন | ভীম অঞ্জুনের বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি একাই অশ্বথামাকে জয় 
করিবেন বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন । অর্জুনের বচনে ধৃষ্টদ্যুন্নও ত্রুদ্ধ হইয়াছেন । তিনি 
দোণাচার্যের অধম ব্রাহ্মণত্ব বর্ণনা করিয়া নিজের কাজে শ্রাঘা অনুভব করিতেছিলেন | তিনি 
অভ্নকে কহিতেছেন-__“আচার্ষের শিরশ্ছেদ করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই | তিনি ব্রাহ্মণও 
নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন | সেই নৃশংস পুরুষ শুধু আমার জ্ঞাতিবর্গকৈই নিধন করিতেছিলেন । 
ভয়দ্রথের শিরের ন্যায় তাঁহার শিরকে আমি যে নিষাদপল্লীতে নিক্ষেপ করিতে পারি 
নাই-_ইহাই আমার দুঃখ | তাঁহার সহিত আমাব শত্রুতা কুলক্রমাগত | আমি অন্যায় করি 
নাই | পিতৃসখা ভগদত্ত এবং পিতামহ ভীম্মকে বধ করিয়া তুমি তো নিজের ধর্মই মনে 
করিয়াছ | হে অর্জুন, দ্রৌপদী এবং তাহার পূত্রগণের দিকে চাহিয়া তোমার এই অন্যায 
তিবঙ্কার সহা করিলাম, অন্যথা কিছুতেই সহ্য করিতাম না । জ্যেষ্ঠ পাণুব মিথ্যাবাদী নহেন, 
আামিও অধার্মিক নহি | শিষ্যদ্রোহী পাপীকে নিধন করিয়াছি । যুদ্ধ কব, তোমার জয় 
হহাবে |? 
ৃ্টদুান্নেব এই বক্ততা শুনিয়া রাজন্যবর্গ চুপ করিয়া রহিলেন | কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, 
নকুল ও সহদেব লজ্জায় অধোবদন হইলেন | অন্ভুন সবাম্পনয়নে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
কঁটিল কটাক্ষে ধৃষ্টদ্যুন্নেব দিকে তাকাইয়া বলিলেন__“ধিক ধিক' ৷ সাতাকি অতিমাত্র 
উত্তেজিত হইয়া কহিয়াছেন__ 
নেহাস্তি পুরুষঃ কশ্চিদ য ইমং পাপপুরুষম | 
ভাষমাণমকল্যাণং শীঘ্র হন্যান্নরাধমম্‌ ॥ ইত্যাদি । দ্রো ১৯৭1৮-২৩ 
_-এখানে কি এমন কেহ নাই, যিনি এই অন্যায়বক্তা নরাধম পাপীকে এখনই বধ করিতে 
পারেন ? হে ধৃষ্টদ্যুন্ন, ব্ান্মণগণ যেরূপ পাপকারী চণগ্ডালকে ঘৃণা করেন, পাণ্ডবগণও সেইরূপ 
এই নৃশংস কর্মের জন্য তোমাকে ঘৃণা করিতেছেন । এইরূপ পাপকর্ম করিয়াও লোকসমাজে 
কথা বলিতে লজ্জা হয় না গ তোমার রসনা ও শির কেন শতধা বিদীর্ণ হয় না ? একে তো 
সেই পাপকর্ম করিয়াছ, এখন আবার নির্লজ্জের মত আমার গুরুকে তিরস্কার করিতেছ । 
তমি বধাহ্‌, তোমার জীবনের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। গুরুর কেশাকর্ষণ করিযা 
তাহাকে বধ করিতে পারে, তুমি ছাড়া এমন নরাধম কে আছে ? তোমার ন্যায় কুলকলঙ্কের 
দ্বারা তোমার উর্ধবতন সাত পুরুষ ও অধস্তন সাত পুরুষ কলঙ্কিত ও নরকগামী হইলেন । 
তুমি ভীম্ম-নিধনের উল্লেখ করিয়াছ । সেই মহাত্মা স্বয়ং তাঁহার মৃত্যর বিধান করিয়াছেন, 
আর সেখানেও তোমার পাপিষ্ঠ ভ্রাতাই তাঁহার হস্তা | পৃথিবীতে পাঞ্চাল-পুত্রগণ ব্যতীত 
পাপকারী কেহই নাই | তোমার সহোদর ও তৃমি সর্বথা সাধুজনের ধিকারের পাত্র । আমার 
সম্মুখে পুনরায় এরূপ অশিষ্ট বচন উচ্চারণ করিলে গদার আঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ 
করিব | আমার গুরুকে এবং পরম গুরুকে নিন্দা করিতেও তোমার রসনা কুঠিত হয় না ? 
ব্রন্মহত্যাকারী তোমার দর্শনে সূর্যদর্শনরপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । দাঁড়াও, এখনই গদার 
আঘাত সহ্য কর। আমিও তোমার গদাঘাত সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। 
সাত্যকির বচনে ধষ্টদ্যুন্ন সমধিক উত্তেজিত হইয়া দ্রোণের অসংখ্য ক্রুর কর্মের উল্লেখ 


৬৩৪ 


তিরস্কার করিলেন ৷ তারপর যুদ্ধে উভয় পক্ষের সমস্ত অন্যায় আচরণের বর্ণনা করিয়া 
পুনরায় কটু কথা বলিলে তিনি সাত্যকিকে হত্যা করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। 
ক্রোধে অধীর হইয়া সাত্যকি গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুন্নের দিকে ধাবিত হইতেই কৃষ্ণের নির্দেশে 
ভীম তাঁহাকে সজোরে ধরিয়া রাখিলেন । সহদেব অনেক অনুনয়-বিনয়ে সাত্যকিকে শাস্ত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ধৃষ্টদ্যুন্ন বিদ্রুপের সুরে সাত্যকিকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছিলেন । 
ধর্মরাজ ও কৃষ্ণ অনেক চেষ্টায় বৃষের ন্যায় গর্জনশালী উভয়কে শান্ত করিয়া এই প্রসঙ্গের 
অবসান ঘটাইয়াছেন ।২ 
ৃষ্টদ্যুন্ন বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তীহার ক্রোধ অতি উগ্র । অর্জুনের ক্ষমতার বিষয় 
ভালরূপে জানিয়াও তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়াই তিনি 
অঞ্জুনকৃত তিরস্কার সহ্য করিতেছেন, অর্জুন ক্রুদ্ধ হইলে নিজের কি গতি হইবে, তাহা তিনি 
ভাবিযা দেখেন নাই । 
যুদ্ধের শেষ দিন গভীর রাত্রিতে অশ্বথামা পাণগুব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সুখসুপ্ত 
ৃষ্টদ্যুন্নের শয্যাপার্থে উপস্থিত হইয়াছেন । অশ্বথামা লাথি মারিয়া ধৃষ্টদ্যুন্নকে জাগাইতেই 
তিনি অশ্বথামাকে দেখিতে পাইলেন । ধষ্টদ্যুন্ন লাফাইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া অশ্বর্থামা 
তাহার চুলে ধরিয়া টানিযা আনিলেন ও ভূমিতলে নিম্পেষণ করিতে লাগিলেন । 
স বলাত্তেন নিষ্পিষ্টঃ সাধবসেন চ ভাবত | 
নিদ্রয়া চৈব পাঞ্চাল্যো নাশকচ্চেষ্টিতুং তদা ॥ সৌ ৮১৭ 
অশ্বথামা কর্তৃক সজোরে নিষ্পিষ্ট হইয়াও আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গে ও ভয়ে ধষ্টদ্যুন্ন শক্তি প্রয়োগ 
করিতে পারিলেন না। 
অশ্বথামা তাঁহার গলায় ও বুকে পা দিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলে তিনি অস্ফুটস্বরে 
প্রার্থনা কবিয়াছেন-___আচার্যপূত্র, শীঘ্র অস্ত্র দ্বারা আমাকে হতা কব । হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমার 
কৃপায় আমি যেন বীরের গতি লাভ করি । 
এই অস্কুট প্রার্থনার উত্তরে অশ্বথামা বলিতেছেন__ 
আচার্য্যঘাতিনাং লোকা ন সম্তি কুলপাংসন । 
তম্মাচ্ছস্ত্রেণ নিধনং ন ত্বমহসি দুশ্মতে ॥ সৌ ৮২১ 
__হে দুর্মতে, কুলাধম, আচার্যঘাতিগণের উত্তম লোকে গতি হয় না । অতএব তুমি শস্ত্রের 
দ্বারা নিহত হইবার যোগ্য নহ | 
এই বলিয়া ধষ্টদ্যুন্লের বুকে পুনঃ পুনঃ ভয়ানক লাথি মারিতে মারিতে অশ্বথামা তাঁহার 
প্রাণসংহার করিলেন |” 
ৃষ্টদ্যুন্ের স্ত্রীপৃত্রাদির বিষয়ে সবিশেষ জানা যায় না । এক স্থানে শুধু তাঁহার আত্মজের 
উল্লেখ পাওয়া যায়__ 
ধর্টদ্যুন্নস্য চাত্সজঃ । উ ৫৭1৩১ 
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বিরাট 


অংশাবতরণাধ্যায়ে বলা হইয়াছে__ 
মরুতাস্তু গণাদ্‌ বিদ্ধি সঞ্জাতমরিমর্জনম্‌ । 
বিরাটং নাম রাজানং পররাষ্ট্রপ্রতাপনম্‌ ॥ আদি ৬৭৮২ 
__অরিমর্দন পররাষ্ট্রসস্তাপক বিরাটরাজা মরুদগণের অংশে 'জাত হইয়াছিলেন | 
বিরাট মৎসাদেশের অধিপতি | পাগুবগণের বনবাসের বার বৎসর অতীত হইতে 
চলিয়াছে । অজ্ঞাতভাবে কোথায় একবৎসর বাস করিবেন__এই সম্বন্ধে তাঁহারা পরামর্শ 
করিতেছিলেন | অস্ভুন অনেক রাজ্যের নাম করিলে পব যুধিষ্ঠির মৎস্যবাজাকেই মনোনীত 
করিয়া কহিলেন__ 
ম€স্যো বিরাটো বলবানভিরক্তোহথ পাণগুবান্‌ । 
ধন্মশীলো বদান্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ সততং প্রিয়ঃ ॥ বি ১1১৬ 
_মৎস্যরাজ বিরাট বলবান্‌ এবং পাগুবগণের মিত্র | তিনি ধর্মশীল, বদান্য, বৃদ্ধ এবং 
আমাদের প্রিয় । 
পাণ্ডবগণ ও কৃষ্তা একে একে ছদ্মবেশে তাঁহার রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন । 
প্রত্যেকের আকৃতি দেখিয়াই মৎস্যরাজ তাহাদিগকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে 
পারি যাছেন | 
বিরাট বৃদ্ধ হইলেও খুব দুঢ়চরিত্র এবং সুবিবেচক নহেন । ব্রন্দোংসব উপলক্ষে ভীমের 
সহিত জীমৃতমল্লের বাহুযুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া জীমৃতমল্লের মৃত্যু ঘটিলে বিরাট আনন্দিত 
হইয়াছেন । তারপর সিংহ ব্যাঘ্াদির সহিত ভীমের লড়াই করাইয়াও আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছেন । এই শ্রেণীর আমোদে তীহার আশ্রিত ব্যক্তির প্রাণ হানির আশঙ্কা 
রহিয়াছে__ইহা তিনি চিন্তা করেন নাই ।” 
বিরাটের শ্যালক এবং সেনাপতি কীচক বিরাটের রাজসভাতেই কৃষ্ঠার চুলে ধরিয়া 
তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া লাথি মারিয়াছে। কৃষ্ণা সাঙ্কেতিক ভাষায় তাঁহার পতিগণকে 
ভসনা করিয়া এই লাঞ্কনার নীরব সাক্ষিরূপে উদাসীন থাকার জন্য মৎস্যরাজকেও তিরস্কার 
করিতে ছাড়েন নাই । মংস্যরাজ তিরস্কৃত হইয়া কহিলেন__ 
পরোক্ষং নাভিজানামি বিগ্রহং যুবয়োরহ্ম্‌ 
অর্থতত্ত্মবিজ্ঞায় কিন্নু স্যাৎ কৌশলং মম ॥ বি ১৬1৩৫ 
_-তোমাদের পরস্পরের বিবাদের কোন কারণ আমি জানি না। সুতরাং মূল ঘটনা না 
জানিয়া কি উপায়ে দোষগুণ বিচার করিতে পারি ? 
এই ঘটনাতেও দেখা যাইতেছে, বিরাট যেন কীচকের ভয়েই বিচার করিতে অনিচ্ছুক | 
প্রকৃত ঘটনার অনুমান তিনি করিতে পারেন নাই-_এরপ বিশ্বাস করা যায় না। 
কীচকবধের পর উপকীচকগণ (কীচকের জ্ঞাতিবর্গ) কৃষাকে কীচকের চিতাগ্নিতে দাহ 


২৬৬ 


করিবার নিমিত্ত বিরাটের অনুমতি প্রার্থনা করিল | 
পরাক্রমস্ত্ সৃতানাং মতা রাজান্বমোদত | 
সৈরন্ধ্যাঃ সৃতপূত্রেণ সহ দাহং বিশাম্পতে ॥ বি ২৩1৮ 

_-সুতগণের পরাক্রমের বিষয় চিন্তা করিয়া সৃতপুত্র কীচকের সহিত সৈরক্ধীকে দাহ করার 
প্রস্তাব রাজা অনুমোদন করিলেন । 

এই ব্যাপারেও বৃদ্ধ মৎস্যরাজের চিত্তদৌর্বল্য নগ্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে । 

ত্রিগতাধিপতি সুশমরি সহিত যুদ্ধে বিরাট পরাজিত হইয়া বন্দী হইলে ভীমসেনের 
বাছবলে মুক্তিলাভ করেন । ত্রিগতাধিপতি ভীমের হাতে চরম লাঞ্কিত হইয়াছিলেন | বিরাট 
কৃতজ্ঞতাভরে পাগুবগণকে বলিয়াছেন__“ তোমাদের শৌর্য-বীর্যেই আজ মুক্তিলাভ করিয়াছি, 
তোমরাই মৎস্যরাজোর অধিপতি" | 

বিরাটের রথের ধবজ ছিল--_সিংহচিহিনত |: তিনি খুব রণপটু নহেন। হয়তো 
বাদ্ধিকাবশতঃ তাঁহার আর তেমন তেজ ছিল না। তিনিও অক্ষ-ত্রীড়ায় খুব আনন্দিত 
হইতৈেন ।* পুত্র উত্তর কৌরবগণকে পরাজিত করিয়া গো-ধন উদ্ধার করিয়াছেন_ এই 
সংবাদে বৃদ্ধ বিরাট বিশেষ উল্লসিত হইয়া পুনঃ পুনঃ পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
তাঁহার অক্ষত্রীড়াব সঙ্গী কঙ্ক (যুধিষ্ঠির) বলিলেন-__বৃহন্ললা যাঁহার সারথি, তাঁহার জয় 
হইবে না কেন ? বিরাট এই কথায় বিশেষ বিরক্তি বোধ করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার পুত্রের 
সহিত একজন ক্লীবের প্রশংসা তিনি শুনিতে চাহেন না, আর তাঁহার পুত্র কি ভীম্ম, দ্রোণ প্রমুখ 
বীরগণকে জয় করিতে পারেন না ? কঙ্ক তথাপি বৃহন্নলার নাম করিতেছেন শুনিয়া বিরাট 
আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি কঙ্কের মুখে পাশার দ্বারা এরূপ জোরে আঘাত 
করিলেন যে. তাঁহার নাক হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল ৷ 

বৃদ্ধের এই আচরণ তীহার বয়স ও পদমযদার অনুরূপ হয় নাই । পরে পুত্রের মুখে 
ছদ্মবেশী পাণুডবগণের পরিচয় জানিয়া বিরাট অর্জুনের হাতে কন্যাদান করিতে চাহিলে অঞ্জুন 
তাঁহার কন্যা উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং পত্বীরূপে গ্রহণ না 
করিবার কারণও প্রকাশ করেন । এই প্রস্তাবে বিরাট অতিশয় আনন্দিত হইয়া মহাসমারোহে 
অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ দিলেন ।* 

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে নৃপতি বিরাট পাণগুবপক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বৃত 
হইয়াছেন ।" তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে ভীম্ম দুযেধিনকে বলিযাছেন-_বিরাট বৃদ্ধ হইলেও 
মহারথ, মহাবীর্য ও ক্ষত্রধর্মপরায়ণ | তিনি যথাশক্তি যুদ্ধ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ।” 

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বীরত্বের তেমন কিছু চোখে পড়ে না । তীহার পুত্র শঙ্খ দ্রোণের শরে 
নিহত হইলে ভয়ে তিনি রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন ।” 

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে সৃযেদিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য দ্রোগের শাণিত ভল্লের আঘাতে 
বিরাট পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন ।১” 

বিরাটের দশজন ভ্রাতাও (শতানীক, সূর্যদত্ত, শ্ুতানীক, শ্রুতধবজ, বলানীক, জয়ানীক, 
জয়াম্ব, রথবাহন, চন্দ্রোদয় ও সোমরথ) কুরুক্ষেত্রের সমরে পাগুবপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন।১ 
তাঁহার তিনজন পুত্র ছিলেন- শঙ্খ, উত্তর (ভূমিঞ্জয়) ও শ্বেত। সকলেই পাগুবপক্ষে যোগ 
দিয়া মহাযুদ্ধে নিহত হন। 
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বিরাট-পুত্রগণ 


বিরাটের জ্ো্ঠ পুত্রের নাম__ শঙ্খ ।” কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পাগুবপক্ষে যোগ দিয়া তিনি 
দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হন ।+ 

অপর এক পুত্রের নাম উত্তর এবং ভূমিপ্জয় ।* তিনি খুব অহঙ্কারী ছিলেন । কৌরবগণ 
কর্তৃক গো-হরণের সংবাদ পাইয়া তিনি প্রথমতঃ মুখে খুব বীরত্ব প্রকাশ করিলেন, উপযুক্ত 
সারথি পাইলে অচিরেই কৌরবগণকে জয় করিতে পারিবেন__ ইত্যাদি আস্ফালন-বাক্যে 
তিনি অস্তঃপুরবাসিনীদের নিকট নানাভাবে নিজের বীরত্ব কীর্তন করেন । বৃহন্নলা তাঁহার 
সারথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত যখন কৌরবগণের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখনই সেই 
বীরপুরুষের তালু শুকাইয়া গেল। ভয়ে তিনি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন 
করিতেছেন দেখিয়া বৃহন্নলা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে 
হইবে না, বৃহন্নলাই যুদ্ধ করিবেন, আর তিনি বৃহন্নলার রথের সারথি হইবেন ।* পরে 
বৃহন্নলার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া উত্তর আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিলেন । 

কৌরৰগণকে পরাজিত করিয়া গো-ধন উদ্ধারপূর্বক বৃহন্নলা উত্তর-সহ রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । দুই দিন পরেই পাণগুবগণের অজ্ঞাতবাসের ম্যাদ উত্তীর্ণ হইয়াছে । 
উত্তর রাজসভায় অতি উদাত্ত ভাষায় পাগুবগণের পরিচয় দিয়া পিতাকে বলিতেছেন-_ “এই 
পূজনাহ্‌ মহাভাগদিগকে উপযুক্ত সম্মাননা করুন” । কৃতজ্ঞতায় পিতাপুত্র উভয়ই বিহূল 
হইয়া পড়িয়াছেন । অর্জুনের গুণগ্রাম কীর্তনের সময় শ্রদ্ধায় ও আনন্দে উত্তরের দেহ 
পুলকিত হইতেছিল | তীহার কৃতজ্ঞতা লক্ষ্য করিবার মত ৷" 

তিনিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম দিবসেই 
শল্যনিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।* 

বিরাটের তৃতীয় পুত্রের নাম__শ্বেত। শ্বেত অতি বীরপুরুষ ছিলেন । পাগুবপক্ষের 
বীরগণের মধ্যে তিনিও গণনীয় ব্যক্তি | তাঁহার অধীনে বহু সেনা ছিল, এইজন্য তীহাকেও 
সেনাপতি বলা হইয়াছে । উত্তরের মৃত্যুর পর তিনি শল্য, জয়দ্রথ প্রমুখ বীরগণের সহিত 
ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন । তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া কুরুসেনাপতি ভীম্ম পর্যস্ত সন্ত্রস্ত 
হইয়াছেন । ভীম্মের সহিত শ্বেতের সংগ্রামের বর্ণনা অতি ভয়ঙ্কর | শ্বেতের গদাঘাতে 
ভীম্মের রথ চূর্ণাবিচূর্ণ হইয়াছে । অবশেষে ব্রহ্মান্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভীম্ম শ্বেতকে নিধন 
করিয়াছেন । প্রথম দিনের যুদ্ধেই এই মহাবীর বীরের গতি লাভ করেন ।" 


১ বি ৩১1১৬ ৫ বি ৭১ তম অ। 

২ ভী ৮২২২ ৬ তভী ৪৭৩৯ 

৩ বি ৩৮২৭ ৭ ভী ৪৭ শ ও ৪৮ শ অ। 
৪ বি ৩৮শ অ। 
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মহাভারতে কৃষ্ণচরিত্রই সবাপেক্ষা বৃহৎ এবং জটিল । মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণকে 
শুধু পরিপূর্ণ আদর্শ মানবরূপেই চিত্রিত করেন নাই, তাঁহার ঈশ্বরত্বও কীর্তন করিয়াছেন। 
এইজন্যই এই চরিত্রটি বিচিত্র এবং সমধিক জটিলতায় পরিপূর্ণ । যাঁহারা মহাভারতে তিনটি 
স্তরের লিপিকুশলতা আবিষ্কার করেন, তাঁহাদের পক্ষে অনেক অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
নস্যাৎ করা সহজসাধ্য হইয়াছে । সেইরূপ আলোচনা করিতে আমাদের ভয় হয়। 
রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকগণ অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় আপাতবিরুদ্ধ 
উক্তি এবং ভাষার বিচিত্রতা কিছু কম নহে। কিন্তু এই কারণে তাঁহার রচনাতে যেরূপ 
একাধিক ব্যক্তির হস্তাবলেপের কল্পনা করা চলে না, ব্যাসদেবের রচনায় ভাষার বৈচিত্র্য ও 
কিছু কিছু আপাতবিরোধী উক্তি থাকিলেও শুধু ইহার উপর নির্ভর করিয়াই স্তরভেদ এবং 
বিভিন্ন রচয়িতাব কল্পনাও সম্ভবতঃ উচিত হইবে না। বিশেষতঃ পুণা হইতে প্রকাশিত 
মহাভারতে দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে মহাভারতে খুব বেশী পাঠান্তর পাওয়া যায় নাই । 
এই কারণেও প্রক্ষেপ-বিচার আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
যদুবংশের শৃবসেন বা বসুদেব কৃষ্ণের পিতা এবং দেবকী তাঁহার জননী | তাঁহার 
আবিভবি সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃত ঘটনা শ্রীমদ্তাগবতাদি গ্রন্থে কীর্তিত হইয়াছে । মহাভারতে 
এইসকল বিষয়ে অথবা তাঁহার বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। শুধু 
কেশাবতারত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় । উক্ত হইয়াছে যে, স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার একগাছি কৃষ্ণ 
কেশ দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃষ্ণের আবিভবি ঘটিয়াছে।, 
বিষুপুরাণ এবং শ্রীমদ্তাগবতেও (২।৭।২৬) এই বর্ণনা পাওয়া যায় । শ্রীজীব গোস্বামীর 
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে কেশাবতারত্বের বিষয় খণ্ডিত হইয়াছে । সেখানে গ্রন্থকার কৃষ্ণকে পূর্ণ 
ব্রহ্মরূপেই স্থাপন করিয়াছেন । 
মহর্ষি ব্যাসদেব গ্রস্থারস্তে অনুক্রমণিকাতেই বলিয়াছেন__ 
ভগবান্‌ বাসুদেবশ্চ কীত্ত্যতেহত্র সনাতনঃ । আদি ১২৫৬ 
_নিত্য-পুরুষ ভগবান্‌ বাসুদেব এই গ্রন্থে কীর্তিত হইবেন । 
এইখানেই গ্রন্থকার অকুষ্ঠ ভাষায় কৃষ্ণের ভগবত্ব প্রচার করিলেন । 
অংশাবতরণীধ্যায়েও পুনরায় শুনিতে পাই-__ 
অনুগ্রহার্থং লোকানাং বিষুলেকিনমস্কৃতঃ | 
বসুদেবাতু দেবক্যাং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ ॥ 
অনাদিনিধনো দেবঃ স কর্তা জগতঃ প্রতুঃ | 


পুরুষঃ স বিভুঃ কর্তা সর্ববভূতপিতামহঃ ? আদি ৬৩।৯৯-১০৩ 
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মহাভারতে কৃষ্ণকে যে পরব্রন্দের অবতাররূপে সিদ্ধাত্ত করা হইয়াছে, অতঃপর ইহার 
প্রতিবাদ করার উপায় নাই । 

মহাভারতে প্রথমতঃ কৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যাইতেছে পাঞ্কালনগরে কৃষ্ণা 
স্বয়ংবর-সভায় | বলরাম ও কৃষ্ণ শুধু সেই উৎসব দেখিবার নিমিত্তই উপস্থিত 
হইয়াছিলেন । বরমাল্য লাভ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না । এই সময়ে কৃষ্ণ যুবক, তিনি 
তঁহার পিস্তুতো ভাই অর্জুনের সমবয়স্ক | ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ছদ্মবেশধারী পঞ্চ 
পাণ্ডবকে দেখিবামাত্র কৃষ্ণ চিনিতে পারিয়াছিলেন । আর কেহই চিনিতে পারেন নাই | এই 
ব্যাপারে কৃষ্ণের বীক্ষণশক্তির অনন্যসাধারণতা প্রকাশ পাইতেছে। 

অঞ্জন লক্ষ্যবেধ করিয়া কৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । কৃষ্ণ পাগুবগণের গুপ্ত বাসস্থানের 
খোঁজ বাহির করিয়া গোপনে বলরাম সহ কুস্তকারের কুটীরে উপস্থিত হইয়া সমাতৃক 
পাণডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন । এরূপ গুপ্তস্থানে কি উপায়ে কৃষ্ণ পাণগুবগণের 
সন্ধান পাইলেন-_ইহা ভাবিয়া বিস্মিত যুধিষ্টির কৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছেন-__ 

গুঢোহপ্যগ্রিজ্ঞয়িত এব রাজন্‌। আদি ১৯১।২৩ 

_-রাজন্‌, অগ্নি গোপনে থাকিলেও প্রকাশ পায় । 

এই ঘটনা কৃষ্ণের আত্মীয়গ্রীতি ও সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের নিদর্শন । কৃষ্ণা 
বিবাহোৎসবেও বলরামের সহিত কৃষ্ণ দ্রুপদপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রচুর মূল্যবান্‌ 
উপটৌকন দিয়াছেন । পরে বিদুর পাণগ্ডবগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে 
কৃষ্ণ হস্তিনায়ও গিয়াছেন ।* 

অঞ্জনের সহিত কৃষ্ণের অকৃত্রিম হৃদ্যতাও লক্ষ্য করিবার মত'। অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ 
ব্যাপারে কৃষ্ণ অঞ্জুনকে সাহায্য করিয়াছেন । বলরাম প্রমুখ যাদবগণ অর্জুনকে সমুচিত 
শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণই যুক্তিপূর্ণ ভাষণে তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন | সকল 
বিষয়েই তাঁহার তীক্ষ বুদ্ধি দেখিতে পাই ।" 

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন-আরোহণের পর একদিন দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ মহিলাগণ 
সহ কৃষ্ণ ও অঞ্জুন যমুনায় জলক্রীডা (সন্তরণাদি) করিতে গিয়াছেন । তখনই অগ্নিদেব 
ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া খাগুব-দাহনে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । খাগুবদাহনের সাহাযোর নিমিত্তই অগ্নিদেব কৃষ্ণকে 'বজ্রনাভ' (সুদর্শন ?) 
চক্র ও বরুণদেব “কৌমদকী' গদা উপহার দিয়াছিলেন |“ 

রাজসূয়-যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াই যুধিষ্ঠির এই বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত 
কৃষ্ণকে ইন্দ্প্রস্থে আহান করেন । যুধিষ্ঠির জানিতেন- কৃষ্ণের ন্যায় বুদ্ধিমান পুরুষ আর 
কেহই নাই। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছেন । কৃষ্ণ 
মগধাধিপতি জরাসন্ধের শৌর্যবীর্য ও দৌরাত্মের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া 
বলিলেন-_-যে জরাসন্ধের অত্যাচারে মথুরা ত্যাগ করিয়া যাদবকুলকে দ্বারকায় বাস করিতে 
হইতেছে, যে জরাসন্ধ নববলির উদ্দেশো অনেক পরাজিত নৃপতিকে আপন কারাগারে বদ্ধ 
রাখিয়াছে, সেই অত্যাচারী জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে রাজসূয়-যজ্ঞ নির্বিঘে সম্পন্ন হইবে কি 
না সন্দেহ । জরাসন্ধকে বধ করিয়া বন্দী রাজন্যবৃন্দকে মুক্ত করিতে পারিলে সেই রাজন্যগণ 
চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন এবং যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে । 

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সম্পূর্ণ সময়োচিত এবং জগতের কল্যাণই ইহার উদ্দেশ্য । শুধু 
যুধিষ্টিরের কল্যাণই তিনি ভাবেন নাই, দুরাত্মার বিনাশে বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবিয়াই 
ধর্মরাজকে এই পরামর্শ দিয়াছেন । এই পরামর্শে কৃষ্ণের রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও 
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পরিলক্ষিত হয় । জরাসন্ধের কারাগারে বন্দী রাজন্যবৃন্দকে মুক্ত করিতে পারিলে তাঁহারা যে 
চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন-_এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সহায়তা করিবেন__কৃষ্ণ ইহাও ভাবিয়াছেন। 
যুধিষ্টির কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে ভীম, অর্জুন এবং কৃষ্গকেই মগধপুরীতে 
পাঠাইয়াছেন । তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলে জরাসন্ধ তাঁহাদের আকৃতি 
দেখিয়া সন্দেহ প্রকাশ করায় কৃষ্ণ তিনজনেরই যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন । অধিকস্তৃ 
অত্যাচারীর দমনের নিমিত্তই যে তাঁহারা আসিয়াছেন, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন । নানাবিধ 
হিতবাক্যের পর বন্দী রাজন্যবৃন্দকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলে তাঁহারা আর যুদ্ধ করিতে চাহেন না, 
অন্যথা তাঁহারা জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিবেন__কৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় এই সিদ্ধান্ত জরাসন্ধকে 
শোনাইয়া দিলেন__ 
ত্বামাহুয়ামহে রাজন্‌ স্থিরো যুধ্যত্য মাগধ । 
মুঞ্চ বা নৃপতীন্‌ সব্বন্‌ গচ্ছ বা ত্বং যমক্ষয়ম ॥ সভা ৪২২৬ 
অহস্কৃত জরাসন্ধ কৃষ্ণের হিতবচন অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন । কৃষ্ণ তাঁহাদের 
তিনজনের যে-কোন একজনের সহিত বাহুযুদ্ধের প্রস্তাব করিলে জরাসন্ধ ভীমকেই আহ্ান 
করিয়া মল্লযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন । 
মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং ভীম ও অঞজুন সহ ইন্্রপ্রস্থে যাত্রা 
করিয়াছেন । মুক্ত নৃপতিগণও তাহাদের সহিত ইন্্রপ্রস্থে গিয়াছিলেন | 
রাজসুয়-যজ্ে কৃষ্ণ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনের কাজ বাছিয়া লইয়াছিলেন-__ 
চরণক্ষালনে কৃষ্ধো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ। সভা ৩৫।১০ 
চাতুর্ব্্যসংস্থাপক লোকশিক্ষক কৃষ্ণের পক্ষে এই আচরণ অসম্ভব নহে । সামাজিক কর্তব্য 
সম্বন্ধে তিনি বিশ্ে সচেতন ছিলেন। 
রাজসূয়-সভায় কীহাকে শ্রেষ্ঠ অর্থ দান করিবেন-যুধিষ্ঠিরের এই জিজ্ঞাসায় ভীম্ম-_ 
বার্ষেয়ং মন্যতে কৃষ্ণমহণীয়তমং ভুবি । সভা ৩৬২৭ 
_ _বৃষ্ঠিকুলসম্ভব কৃষ্ণকেই পূজ্যতম বলিয়া মনে করিয়াছেন । 
ভীম্ম বলিয়াছেন__'এই সভামণ্ডপে তেজ বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ পুরুষ | ইনি 
জ্যোতিষ্কগণের মধ্যবর্তী ভাস্কর-সদৃশ | ইহার উপস্থিতিতে এই সভা সমুজ্বল হইয়াছে ।' 
ভীম্মের আদেশে সহদেব কৃষ্ণকে অর্থ প্রদান করিয়াছেন । চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের 
এই সম্মান সহ্য করিতে না পারিয়া ভীম্ম ও যুধিষ্ঠিরকে অশ্রাব্য ভাষায় তিরস্কার করিয়া পরে 
অর্থ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণকেও নানাবিধ গালি দিতে লাগিলেন । শিশুপালের এই অসহিষণণতার 
সঙ্গত কারণ রহিয়াছে । আচার্য, খত্বিক, শ্বশুরাদি পূজ্যজন, স্নাতক, মিত্র এবং নৃপতিকে 
অর্ প্রদান করাই শাস্ত্রের বিধান । কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের মামাতো ভাই, তাঁহাকে শুধু মিত্র বলা 
যাইতে পারে, আর কিছুই বলা যায় না। তাই শিশুপাল যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন-_ 
নৈব খত্বিক ন চাচায্যো ন রাজা মধুসুদনঃ | 
অ্চিতশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কিমন্যৎ .প্রিয়কাম্যয়া ॥ সভা ৩৭।১৭ 
_ কৃষ্ণ খত্বিক, আচার্য অথবা রাজা নহেন । হে কুরুত্রেষ্ঠ, শুধু তাঁহাকে সস্তৃষ্ট করা ব্যতীত 
এই শ্রেষ্ঠ অর্থ প্রদানের আর কি কারণ থাকিতে পারে ? 
শিশুপালের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন__ক্ষত্রিয় যদি অপর ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে 
জয় করিয়া বশীভূত করেন, তবে বিজেতা পরাজিতের গুরুরূপে গণ্য হন। 
অস্যাং হি সমিতৌ রাজ্ঞামেকমপ্যজিতং যুধি | 
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ন পশ্যামি মহীপালং সাত্বৃতীপুত্রতেজসা ॥ সভা ৩৮1৮ 
__-এই সভাতে এরূপ একজন নৃপতিকেও দেখিতেছি না, যিনি যুদ্ধে কৃষ্ণের দ্বারা পরাজিত 
হন নাই । 
কৃষ্ণের লোকাতিগ মহিমা কীর্তন করিয়া ভীম্ম আরও বলিলেন যে, খাত্বিক, আচার্য 
প্রভৃতি সকলই স্বয়ং হৃযীকেশ | তাঁহার পূজায় সকলেবই পৃজা সম্পন্ন হয় । এইজন্যই 
তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে । 
এইখানে দেখা যাইতেছে, ভীম্মের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । কৃষ্ণ 
সনাতন পরমাত্মা ৷ ভীম্মের মুখে কৃষ্ণের দৈহিক শক্তির যে বর্ণনা পাওয়া গেল, তাহাও 
অনন্যসাধারণ | 
যজ্ঞসভায় উপস্থিত রাজন্যবৃন্দের অনেকেই শিশুপালকে সমর্থন করিয়াছেন । দুই পক্ষের 
বিবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ভীক্ম বুষ্ণিসিংহ কৃষ্ণের তুলনায় বিরুদ্ধ রাজন্যবর্গকে 
শুগাল বলাতে শিশুপাল সমধিক উত্তেজিত হইয়া ভীম্মকে যথচ্ছ গালি দিতে লাগিলেন । 
এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণের পৃতনাবধ, অবিষ্টবধ, কেশিনিধন, গোবদ্ধন-ধারণ প্রভৃতি কথাও 
শিশুপালেব মুখে শোনা যায় । পরস্তু শিশুপাল এইসকল ঘটনাকে অতি তুচ্ছ বলিয়াই 
উডাইয়া দিয়াছেন ।- 
অবশেষে ভীম্ম শিশুপালের অপ্রাকৃত শৈশববৃত্াত্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, কুষ্ণই 
শিশুপালকে বধ করিবেন । কৃষ্ণের এই সম্মানে যাঁহারা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন, তীহারা 
কৃষ্ণকেই সংগ্রামে আহান করুন | শিশুপাল তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে আহান করিলে কৃষ্ণ 
শান্তভাবে শিশুপালের নানাবিধ অত্যাচারের কথা সকলকে শোনাইয়া বলিলেন যে, “ইহার 
জননীর (কৃষ্ণের পিসীমা) অনুরোধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, ইহার একশত অপরাধ ক্ষমা 
করিব । অনেক ক্ষমা করিয়াছি । হে নুপতিবুন্দ, এখন আপনাদের সাক্ষাতেই ইহাকে বধ 
করিব | এই কথা বলিয়াই কৃষ্ণ সুদর্শনচক্রের দ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদ করিলেন ৷ এই 
ব্যাপারে অনেকে ক্ষুব্ধ হইলেও কিছুই বলিতে সাহসী হন নাই । যুধিষ্টিরের রাজসুয়-যজ্ঞ 
সমাপ্ত হইয়াছে । এই ঘটনায়ও দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণের বলবীর্যকে সকলেই ভয় 
করেন ।: 
জরাসন্ধবধের অধ্যায়ে এবং শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় কংসবধেরও উল্লেখ রহিয়াছে । 
যজ্ঞ-সমাপ্তির পর কৃষ্ণ রথারোহণে দ্বারকায় চলিয়া গেলেন । তাঁহার রথখানি একখগ্ড 
মেঘের মত । রথের ধবজে গরুড় অবস্থিত । রথের চারিটি শ্বেতবর্ণ অশ্বের নাম- বলাহক, 
মেঘপুষ্প, শৈব্য এবং সুগশ্রীব । রথের সারথির নাম-_দারুক | বহুস্থানে এই রথের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। কৃষ্ণের হাতের শঙ্থের নাম-_-পাঞ্চজন্য এবং গদার নাম-_-কৌমদকী |” 
কৃষ্ণ অসাধারণ বেদ-বেদাঙ্গবিদ্‌ তপস্বী এবং বলবান্‌- ভীম্মের এই উক্তির কোন 
প্রতিবাদ শিশুপালও করেন নাই । 
দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত পাগুবগণ কাম্যক-বনে বাস করিতেছেন । কৃষ্ণ এই সং 
পাইয়াই কাম্যকে উপস্থিত হইলেন । আরও অনেকেই তীঁহার সঙ্গে গিয়াছেন | পাগুবগণের 
দুর্গাতি দেখিয়া কৃষ্ণও বিচলিত হইয়াছেন । অঞ্জুন কৃষ্ণের পূর্বজন্মের উগ্র তপস্যার বৃত্তান্ত 
কীর্তন করিয়া তিনি যে নারায়ণখষি ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ বলিলেন-_ 
মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে। 
যস্ত্াং দ্বেষ্টি স মাং ছ্েষ্টি যস্ত্রামনু স মামনু ॥ 
নরস্্মসি দুদ্ির্য হরির্নারায়ণো হ্যহম্‌ । 
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কালে লোকমিমং প্রান্তৌ নরনারায়ণাবধী ॥ বন ১২৪৫, ৪৬ 
__তুমি আমার, আমি তোমার | যাহারা আমার, তাহারা তোমার । যে তোমাকে দ্বেষ করে, 
সে আমাকেও দ্বেষ করে । যে তোমার মিত্র, সে আমারও মিত্র হে দুর্ধর্ষ, তুমি পূর্বদেহে 
নর-ঝষি ছিলে, আর আমি ছিলাম-_হরি, নারায়ণঝষি । আমরা উভয়ে কালক্রমে এই 
পৃথিবীতে আসিয়াছি ৷ 
কৃষ্ণের এই উক্তিতে তাঁহার অর্জুন-প্রীতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত । উভযেই নিজেদেব 
পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন-_ ইহাও দেখা যাইতেছে । 
অতঃপর দ্রৌপদী অতি ওজস্বিনী ভাষায় তীহার লাঞ্তনার বিবরণ বিবৃত করিয়া 
অনুযোগের সুরে কৃষ্ণকে বলিয়াছেন__ 
চতুভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ | 
সশ্বন্ধাদ গৌরবাৎ সধ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব ॥ বন ১২১২৭ 
হে কৃষ্ণ, হে কেশব, চারিটি কারণে সর্বদা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইবাব আশা রাখি | 
তোমার ভ্রাতৃবধূ, যজ্ঞকুণ্ড হইতে আমাব উৎপত্তি, আমি তোমাব অনুগতা সখী এবং 
শক্তিমান পুরুষ | 
দৌপদীর অনুযোগের উত্তরে কৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 
যৎ সমর্থং পাণগুবানাং তৎ করিষযামি মা শুচঃ| 
সত্যং তে প্রতিজানামি রাজ্ঞাং রাজ্জী ভবিষ্যসি ॥ বন ১২।১২৯,১৩০ 
_ পাগুবগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, আমি তাহাই করিব । তুমি শোক করিও না । তোমার 
নিকট সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি রাজগণের রাণী হইবে । 
দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে বলিলেন__'আমি যদি দ্বারকাতে উপস্থিত 
থাকিতাম, তবে আমন্ত্রিত না হইলেও হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া দ্যুতক্রীড়ার সমূহ দোষ 
প্রদর্শনপূর্বক এই সর্বনাশ নিবারণ করিতাম | আমি দুর্বৃত্ত সৌভকে বধ কবিবার উদ্দেশ্যে 
শান্বনগরে গিয়াছিলাম | সেখান হইতে ফিরিয়া দ্বারকায় আসামাত্র সাত্যকির মুখে তোমাদের 
এই বিপত্তির সংবাদ শুনিয়াই উদ্ধিগ্রচিত্তে তোমাদের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি' ।* 
পাগুবগণকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া কৃষ্ণ দ্বাবকায় যাত্রা করিলেন । 
পাণগুবগণের বনবাসের এগার বৎসর অতীত হইয়াছে । অযুত শিষা সহ মহর্ষি দুবসা 
অসময়ে পাগুবগণের অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে বিপন্না দ্রৌপদীর কাতর স্মরণে 
অচিস্ত্যগতি কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগবলে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন |” 
দ্যুতসভায়ও দুঃশাসন-লাঞ্কিতা দ্রৌপদীর বন্ত্রাকর্ষণের সময় দ্রৌপদীর কাতর আত্মনিবেদনে 
কৃষ্ণই তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন ।* এইগুলি সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ব্যাপার | এইসকল 
ঘটনা কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের সমর্থক | মহাভারতে অসংখ্য বর্ণনায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রকটিত | 
€এই প্রবন্ধের উপসংহারে এই বিষয়ে একটি সূচীপত্র সংযোজিত হইবে 1) 
পাগুবগণের অজ্ঞাতবাস সমাপ্তির পর উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ স্থির হইলে কৃষ্ 
অভিমন্যুকে লইয়া বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়াছেন । বলরাম, কৃতবর্মা, সাত্যকি প্রমুখ 
ব্যক্তিগণও সেই উৎসবে যোগ দিয়াছেন ।১ 
বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । পরদিন সকালবেলা বিরাটরাজার সভাতে সকলেই মিলিত 
হইয়াছেন | কি উপায়ে পাগুবগণের হৃত রাজা উদ্ধার করা যায়, ইহাই আলোচ্য বিষয় । 
কৃ প্রথমতঃ জলদগন্তীর স্বরে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কপট দৃ্যতক্রীড়া, 
পাণ্ডবগণের লাঞ্কনা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিলেন-_ 


২৭৪ 


২ 


এবং গতে ধন্মসুতস্য রাজ্ঞো 
দুয্যেধিনস্যাপি চ যদ্ধিতং স্যাৎ। 
তচ্চিন্তয়ধবং কুরুপাগুবানাং 
ধন্ম্যঞ্চ যুক্তঞ্চ যশস্করঞ্চ ॥ উ ১1১৩,১৪ 
_বর্তমান অবস্থায় আপনারা ধর্মরাজ ও দুযোধিন, উভয়ের যাহাতে কল্যাণ হয় এবং 
কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষের ধর্মসঙ্গত উপযুক্ত ও যশস্কর উপায় চিন্তা করুন । 
যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তাব করিলেন যে, শুচি কুলীন এবং বুদ্ধিমান্‌ 
কোন ব্যক্তিকে শান্তির দূতরূপে হস্তিনায় পাঠানো হউক | তিনি যুধিষ্টিরের অর্ধরাজ্য 
প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিবেন । 
বলরাম ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণের এই সমীচীন পরামর্শ সবাস্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন । 
বলরাম যুধিষ্টিরকে নিদোষ মনে করেন নাই । তাঁহার বক্তব্য হইতেছে যুধিষ্ঠির আপন 
দোষেই রাজ্য হারাইয়াছেন, ইহাতে দুযোধিনের কোন দোষ নাই । এখন যুধিষ্টিরকে রাজ্যার্ধ 
প্রত্যর্পণ করা দুযেধিনের বদান্যতার উপর নির্ভর করিতেছে । 
কৃষ্ণের পরামর্শই গৃহীত হইল । নৃপতি দ্রুপদ তাঁহার পুরোহিতকে দূতরূপে হস্তিনায় 
| কৃষ্ণ, বলরাম প্রমুখ বৃষ ও অন্ধককুলের সকলেই দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছেন । 
কুরুপাণুব উভয় পক্ষই ভিতরে ভিতরে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন । দুযোধিন এবং অর্জুন 
কৃষ্ণকে স্বপক্ষে পাইবার নিমিত্ত একই সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছেন । প্রথমতঃ 
দুযেধিন কৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তীহার শিয়রের দিকে 
উপবেশন করিলেন । পরমুহুর্তে অঞ্জুনও সেইখানে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের পদপ্রান্তে যুক্তকরে 
বসিয়া রহিলেন । নিদ্রাভঙ্গে কৃষ্ণ প্রথমতঃ অর্জুনকে এবং পরে দুষেধিনকে দেখিতে পাইয়া 
যথাবিহিত সৎকারপূর্বক তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিয়াছেন। 
দুযেধিন বলিতেছেন__“অর্জুন ও আমি, উভয়ই তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় | আমি প্রথমতঃ 
তোমার কাছে আসিয়াছি । সুতরাং আমার অনুরোধ প্রথমতঃ রক্ষা করা উচিত । আমাদের 
যুদ্ধে তোমাকে সহায়রূপে পাইতে চাই । 
কৃষ্ণ বলিলেন-_“রাজন্‌, তুমি পূর্বে আসিলেও আমি প্রথমতঃ অর্জুনকেই দেখিতে 
পাইয়াছি। সুতরাং আমি উভয়কেই সাহায্য করিব । যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ, তাঁহার বাসনাই 
প্রথমতঃ পূর্ণ করিতে হয়__ ইহা শাস্ত্রীয় বিধি! আমার অবুদসংখ্যক নারায়ণ-সেনা দ্বারা 
একজনকে সাহায্য করিব, আর যুদ্ধে নির্লিপ্ত এবং শস্ত্রহীন থাকিয়া আমি স্বয়ং অপর পক্ষে 
যাইব 1, এই বলিয়াই কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__'বল পার্থ, তুমি কাহাকে চাও ।' 
অর্জুন অযুধ্যমান কৃষ্ণকেই স্বপক্ষে বরণ করিলেন । দুযেধিনও প্রচুর সৈন্য পাইয়া পরম 
সন্তুষ্ট হইয়াছেন । দুষেধিন চলিয়া গেলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_পার্থ, আমি 
যুদ্ধ করিব না জানিয়াও কেন তুমি আমাকেই চাহিলে £ অর্জুন উত্তর করিলেন-_“হে 
পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার বিপক্ষের সকল সৈন্য ধ্বংস করিতে সমর্থ, আমিও সমর্থ । তুমি 
পৃথিবীতে কীর্তিমান্‌ পুরুষ | যুদ্ধজয়ের যশ তোমারই হইবে, আমিও যশস্কাম, এইহেতু 
তোমাকে বরণ করিয়াছি । তোমাকে আমার রথের সারথিরূপে পাইবার নিমিত্ত আমার 
দীর্ঘদিনের বাসনা । আমার এই বাসন পূর্ণ কর।' 
কৃষ্ণ সখার বাসনা পূরণে প্রতিশুত হইলেন ।” 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথির কর্ম গৌরবের নহে, পরস্তু নিন্দনীয় । কৃষ্ণ অহঙ্কারশূন্য আদর্শ 
পুরুষ | অর্জুনের সারথ্য স্বীকারের বেলা তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। এই 
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ধৃতরাষ্ট্রের প্রেরিত দূত সঞ্জয়ের নিকট অর্জুন কৃষ্ণের যে-সকল বীরত্বের কথা কীর্তন 
করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, কৃষ্ণ গান্ধার, ভোজ, পাণ্যু, কলিঙ্গ, বারাণসী, 
প্রাগ্জ্যোতিষ প্রভৃতি দেশের নৃপতিগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন । জন্ত, কংস প্রমুখ 
পা বা রা রা রা রা যা লা জারির 
নিবাইবার এবং চন্দ্রসূর্যকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা যেরূপ বাতুলতা, বলপূর্বক দেবগণের 
নিকট হইতে অমৃত হরণের বাসনা যেরূপ হাস্যকর, কৃষ্ণকে বাহুবলে জয় করিবার বাসনাও 
সেইরূপ । সেই অনস্তবীর্য পুরুষকেও ধূতরাষ্ট্রতনয় জয় করিতে পারিবেন বলিয়া মনে 
করিতেছেন ।১, 

সঞ্জয় একদা কৃষ্তাজুনকে আসবপানে মত্ত অবস্থায় অন্তঃপুরে দেখিতে পাইয়া সভয়ে 
তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়াছেন । কৃষ্ণ সঞ্জয়কে বলিলেন-_“সঞ্জয়, তুমি ভীম্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ 
গুরুজনকে আমাদের প্রণাম জানাইবে এবং কল্যাণীয়গণকে আমাদের কুশলপ্রশ্ন করিয়া 
মনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে বলিবে, তিনি যেন প্রভূত দান-দক্ষিণার সহিত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, 
পুত্র-কলত্রাদির সহিত যেন আনন্দ উপভোগ করেন । তাঁহার বিশেষ ভয়ের কারণ উপস্থিত 
হইয়াছে । আমি অর্জনের সহায় ৷ এই অবস্থাতেও যিনি অর্জুনকে জয় করিবার আশা পোষণ 
করেন, তিনি নিতান্তই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন ।” 

এই উক্তির ভিতর যেন কিঞ্চিৎ অহমিকা প্রকাশ পাইতেছে । ইহা আসবপানের পরিণতি 
কি না_বলা কঠিন । 

সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া গিয়াছেন । স্বাথন্ধি ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই । নির্বিবাদে পাঁচখানি গ্রামমাত্র চাহিয়াও 
যুধিষ্টির দূযেধিনের সমরস্পৃহা শিথিল করিতে পারেন নাই | এবার তিনি কৃষ্ণকেই শেষ 
অবলম্বনরূপে আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন-__“হে মিত্রবৎসল, এই বিপদে তুমিই একমাত্র 
অবলম্বন । এই মহাভয় হইতে পাগুবগণকে রক্ষা কর' । কৃষ্ণ বলিলেন-_“রাজন্‌, আমি 
তোমাদের উভয় পক্ষের কল্যাণার্থে হস্তিনায় যাত্রা করিব | যদি শাস্তিস্থাপনে কৃতকার্য হই, 
তবে আমার মহৎ পুণ্য হইবে । মহামৃত্যুর পাশ হইতে পৃথিবী রক্ষিত হইবে । 

যুধিষ্ঠির ভাবিতেছেন-_জেদী দুযেধিন কিছুতেই রাজ্যার্ধ ফিরাইয়া দিবেন না, কৃষ্ণ 
মিছামিছি অপমানিত হইবেন । তিনি কৃষ্ণকে এই কথা বলিলে কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে অভয় দিয়া 
কহিলেন যে, দুযেধিন যদি তাঁহার অপমান করিতে সাহসী হন, তবে তিনি সমগ্র কৌরবকুল 
ধ্বংস করিবেন ৷ কুরুসভায় তাঁহার একবার যাওয়া উচিত, অন্যথা লোকসমাজে তিনি 
নিন্দিত হইবেন । যুধিষ্ঠির আর বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই । তিনি কৃষ্ণের উপরই 
সমস্ত ভার দিয়া কহিলেন_-হে কেশব, যাহা ধমনুমোদিত হয় তাহাই করিবে | শান্তিস্থাপন 
বা উপায়ান্তর গ্রহণের যাহা উচিত বিবেচিত হয় তাহাই করিবে" । কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ক্ষাত্রধর্মে 
উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনেক কিছু বলিয়া কহিলেন যে, দুযেধিনকে এখনও যাহারা চিনিতে 
হস্তিনায় যাওয়া উচিত । যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জন এবং নকুল শাস্তি স্থাপনের নিমিত্ত কৃষ্ণকে 
অনুরোধ জানাইয়াছেন । সহদেব ও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরাদির অভিপ্রায় জানিয়া সমধিক ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন । যুদ্ধ ব্যতীত। তাঁহাদের লাঞ্ুনার প্রতিশোধ হইবে না-_ ইহাই তাঁহাদের মনোভাব | 
সাত্যকিও সহদেবকে সমর্থন করেন । 

কার্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রে হেমন্ত খতুর প্রারস্তে নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া 
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কৃষ্ণ সকলের শুভেচ্ছা দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া রথারোহণে উপপ্নব্য হইতে হস্তিনায় যাত্রা 
করিয়াছেন । সাতাকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি শস্ত্রধারী দশজন বীরপুরুষ তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন । 
আরও হাজার হাজার পদাতি সৈন্য কৃষ্ণের অনুগমন করিলেন । তাঁহার যাত্রাকালে মেঘমুক্ত 
আকাশে বজ্মনিঘোঁষ, বিদ্যুৎসম্পাত প্রভৃতি দুর্লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল | পথিমধ্যে নানা 
মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণ বৃকস্থলগ্রামে আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন । কুটবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের হস্তিনাযাত্রার সংবাদ পাইয়াই বৃকস্থলাদিতে খুব 
জীকজমকে তীহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ পথিমধ্যে সেইসকল মহামূল্য 
উপকরণাদির প্রতি ভ্ক্ষেপও করেন নাই। পরদিন সকালবেলা কৃষ্ণ হস্তিনায় উপস্থিত 
হইলে দুযোধিন ব্যতীত সকলেই তাঁহার প্রত্যুদগমন করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা 
কবিয়াছেন । ভীল্ম, দবোণ, কপ ও দুঃশাসনাদিব দ্বারা পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণ নগরে প্রবেশ 
কবেন । প্রথমেই তিনি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য 
অভিবাদনাদির পৰ সকলের সঙ্গেই সানন্দে মিলিত হইয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বহুমূল্য 
স্বণসিনে উপবেশন করাইয়া মধুপকাদির দ্বারা সকার করার পর তিনি পরিজন সহ বিদুরের 
গৃহে উপস্থিত হইলেন 1১ সেখানে বিদুরের নিকট পাগ্ডবগণের মনোভাব বিস্তৃতভাবে প্রকাশ 
কবিয়া অপরাহে কৃষ্ণ তাঁহার পিসীমাতা কুস্তীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন । বুস্তী 
তীহার গলা জড়াইযা কাঁদিতে লাগিলেন । পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখ-কষ্টরের উল্লেখ করিয়া 
তিনি করুণ বিলাপ করিতে করিতে পুত্রগণকে ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করাইবার নিমিত্ত ওজন্বিনী 
ভাষায কৃষ্ণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। 
কৃষ্ণ সময়োচিত সাস্তবনা-বাক্যে পিসীমাকে আশ্বস্ত করিয়া দুযোধনের প্রাসাদে উপস্থিত 
হইযাছেন । দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির সহিত দুযেধিন তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া 
আপন প্রাসাদে সেই রাত্রি অবস্থানের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলে পর কৃষ্ণ তাহা প্রত্যাখ্যান 
কবেন। দুযেধিন অভিযোগের সুরে প্রত্যাখ্যানের কারণ জানিতে চাহিলে কৃষ্ণ 
তছেন__ 
কৃতার্থা ভুঞ্জতে দৃতাঃ পৃজাং গৃহুতি চৈব হ। 
কৃতার্থং মাং সহামাত্যস্ত্রমচ্চিষ্যসি ভারত ॥ উ ৯১১৮ 
__হে ভারত, দূতের কার্য সিদ্ধ হইলেই দূতগণ সংকার গ্রহণ করিয়া থাকেন । আমার দৌত্য 
সফল হইলে তোমার অমাত্যগণ এবং তুমি আমার সৎকার করিবে । 
দুযেধিন এই উত্তরে নিরস্ত হইলেন না । তিনি পুনরায় বলিলেন,_'আমি তোমার কথার 
তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না । তোমার সহিত আমার কোন শত্রুতা নাই । তুমি কেন আমার 
নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবে ? তোমার এই আচরণ উচিত হয় নাই।” | 
এবার কৃষ্ণ যেন ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন-_'রাজন্‌, লোভ, দ্বেষ, ভয় বা অন্য কারণে 
আমি ধর্ম ত্যাগ করিতে পারি না । যাহার সহিত প্রীতির সম্বন্ধ থাকে, তাহার অন্নই ভোজ্য | 
বিপদে পড়িলে অন্যের অন্নও গ্রহণ করা চলে । রাজন্‌, তুমি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখ না, 
আর আমিও বিপন্ন হই নাই। সর্বগুণবান্‌ অনুগত পাগুবগণের সহিত শৈশব হইতেই বিনা 
কারণে শত্রুতা সাধন করিতেছ।' 
যস্তান দ্বেষ্টি স মাং ছ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু। 
এক্যত্যং মাং গতং বিদ্ধি পাণুবৈধর্মচারিভিঃ ॥ ইত্যাদি । উ ৯১।২৮-৩২ 
-_যে পাগুবগণকে দ্বেব করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে । যে তাহাদের অনুকূল, সে 
আমারও অনুকূল । ধার্মিক পাগুবগণের সহিত আমার একাত্মতা অবগত হইবে । 
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কাম- ক্রোধের বশবর্তী হইয়া যে অপরের সহিত বিরোধ করে এবং গুণবান্‌কে যে দ্বেষ 
করে, সেই ব্যক্তি নিতান্ত ঘৃণ্য । দুষ্ট ব্যক্তির অন গ্রহণ করিতে নাই । এইজনাই তোমার অন্ন 
গ্রহণ করিব না। আমি একমাত্র বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করিব, ইহাই স্থির করিয়াছি । 

সপারিষদ বৈবাহিক কুরুরাজের প্রাসাদে বসিয়া তাঁহারই মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় কৃষ্ণ 
যাহা বলিলেন, ভীম্ম, দ্রোণ প্রমুখ কেহই জীবনে তাহা পারেন নাই । ইহাও কৃষ্ণচরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য | দুষেধিন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিবার সাহস হয় 
নাই । অতঃপর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে প্রস্থান করেন । বিদুর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ 
করিয়াছেন । দ্রোণ, কৃপ, ভীম্ম ও বাহক তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের 
আতিথ্য গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন । তিনি তাঁহাদিগকেও হাসিমুখেই বিদায় 
দিয়াছেন । 

বিদুর-ভবনে নৈশ ভোজনের পর কৃষ্ণ বিশ্রাম করিতেছেন । বিদুর তাঁহাকে 
বলিতেছেন-__“হে কেশব, এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে তোমার আগমন আমি উচিত বিবেচনা 
করি না। অসংযত অহঙ্কৃত দুযেধিন কি তোমার হিতবচন গ্রহণ করিবে ? ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ 
প্রমুখ বীরগণের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া মূঢ় দুষেধিন যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তৃত হইতেছে । 
এরপ স্থলে তোমার ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশও বধিরকে গীত শোনাইবার চেষ্টার মতই 
হইবে । এইসকল দুরাচারদের সভায় তোমার উপস্থিতি আমি সমর্থন করি না । তোমাকে 
আমি অতিশয় শ্রদ্ধা করি এবং সুহৃৎ বলিয়া মনে করি । এইজন্যই এই কথা বলিলাম | 
তোমাকে দেখিয়া যে কি রূপ প্রীত হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব ? তুমি দেহিগণের 
অস্তরাত্মা, তুমিই বুঝিতে পারিতেছ ।' 

উত্তরে কৃষ্ণ কহিতেছেন-_“ তোমার ন্যায় মহামতি সুহৃৎ ব্যতীত আর কে আমাকে এরূপ 
কথা বলিবে ? দুযোধিনের চরিত্র আমি ভালভাবেই জানি | তথাপি বন্ধুবান্ধবের বিপৎকালে 
বাধ্য হইলাম | বিশেষতঃ 

জ্ঞাতীনাং হি মিথো ভেদে যন্সিত্রং নাভিপদ্যতে | 
সর্বযত্তেন মধ্যস্থং ন তন্মিত্রং বিদুর্ববুধাঃ ॥ ইত্যাদি । উ ৯৩।১৫-২১ 

_ জ্ঞাতিবর্গের পরস্পর বিরোধের সময় উভয় পক্ষের মিত্র হইয়াও যে-ব্যক্তি সর্বপ্রযত্তে 
বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা না করেন, তাঁহাকে বিজ্ঞগণ মিত্র বলেন না। অধার্মিক মুঢ়েরা 
যাহাতে বলিতে না পারে যে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও এই কুলক্ষয় নিবারণ করেন নাই, 
সেইজন্যই আমি মধ্যস্থরূপে আসিয়াছি । আমি এই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিব | যদি 
আমার চেষ্টা সফল হয়, তবে কৌরবগণ নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন । ইহা আমার 
পুণ্যকর্ম হইবে । আর চেষ্টা বিফল হইলে জানিব যে, নিতান্তই তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছেন । আমার প্রস্তাবে মুঢ়গণ ক্রুদ্ধ হইলেও কিছুই করিতে পারিবে না । আমি ক্তুদ্ধ 
হইলে ইহাদের রক্ষা নাই । ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখ কি অপর পশুগণ দাঁড়াইতে পারে ? 

এই উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে__কৃষ্ণ কুরুপাগুবের যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন 
না, তিনি উভয় পক্ষের শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন ৷ দুযেধিনও তাঁহার 
বৈবাহিক, সুতরাং পরম আত্মীয় | তিনি প্রকৃত মিত্রের কাজ করিতেই দৌত্য গ্রহণ 
করিয়াছেন । কুরুসভায় তাঁহার পরবর্তী ভাষণ হইতে জানা যাইবে যে, তাঁহার চরিব্রবল, 
ধৈর্য, মন্ত্রণা-শক্তি এবং বাগ্সিতা অনন্যসাধারণ । নিজের দৈহিক সামর্থ ও রণকৌশল 
বিষয়েও তিনি অবহিত । 
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বিদুর ও কৃষ্ণের মানাবিধ কথাবাতাঁয়ই সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল । পরদিন প্রত্যুষে 
নিত্যকর্ম সমাপ্ত হইলে দুযেধিন ও শকুনি বিদুরের গৃহে কৃষ্ণের নিমিত্ত রথ লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন । ভীম্ম ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা 
রূরিতেছেন_ দুযেধিনের মুখে এই সংবাদ পাইয়া ব্রান্মণদিগকে দানদক্ষিণায় পরিতুষ্ট করিয়া 
কৌরব ও বঞ্িগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত কৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়াছেন । বিদুরকে তিনি 
নিজের নিকটে বসাইলেন । দুষেধিনাদি অপর পুরুষগণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন । 
সত্ী-পুরুষ-নির্বিশেষে পুরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে । কুরুসভার 
দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক বিদুর ও সাত্যকির হাতে ধরিয়া তিনি 
সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন । সভাস্থ সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভার্থনা করেন । 
তাঁহার নিমিত্ত সর্বতোভদ্র স্বণাসিন পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে । সহাস্যবদনে ভীন্ম, দ্রোণ, 
ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর সমাগত মুনিধধিগণকে যথোচিত 
সম্মান প্রদর্শনান্তে কৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন । তাঁহার অতি সন্নিকটে বিদুরও 
রিচ লারা র্রাদ হাজিরার উজার 

| 
অতসীপুষ্পসংকাশঃ পীতবাসা জনার্দনঃ | 
ব্ভ্রাজত সভামধ্যে হেন্নীবোপহিতো মণিঃ ॥ উ ৯৪1৫৪ 

_ীল অতসীপুষ্পেব ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পীতবাসা জনাদিন সভামধ্যে সুবর্ণের মধ্যে 
নীলকান্ত-মণির ন্যায় দীপ্যমান | 

ধৃতবান্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণ গম্তভীব স্বরে বলিতে লাগিলেন-_রাজন্‌, কুরু-পাগুবগণ 
যাহাতে শান্তিতে থাকেন, যাহাতে লোকক্ষয না হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিতেই আমি এই স্থলে 
উপস্থিত হইযাছি। আপনাকে বলিবার মত কিছুই নাই, আপনি সমস্তই জানেন । সকল 
বাজবংশের মধ্যে বিদ্যা, চরিত্র, ক্ষমা, সরলতা, মান প্রভৃতি গুণে আজ কুরুবংশই শ্রেষ্ঠ । 
এই মহৎ বংশে আপনাকে নিমিত্ত করিয়া কোনরূপ অসঙ্গত আচরণ নিতান্তই অনুচিত | হে 
কুকসত্তম, আপনি ইচ্ছা করিলে ধমর্থিবিচ্যুত নৃশংস দুযেধিনাদি পুত্রগণকে সংযত করিতে 
পারেন । কুরুকুলে যে ঘোরতর আপদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাকে উপেক্ষা করিলে এই 
আপদ্ই সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করিবে । আমার মনে হয়, এই আপদের সমাধান শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে সম্ভবপর । আপনি এবং আমি এই বিবাদের শাস্তি করিতে পারিব । হে রাজন, 
আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন, অপর পক্ষকে শান্ত করিবার ভার আমার উপর 
রহিল । পুত্রগণকে শাস্ত করিতে পারিলে আপনার ও পাণুডবদের কল্যাণ হইবে । এই নিষ্ষল 
বৈরের শাস্তি না ঘটিলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে । পাগুবগণকে রক্ষা করিলে আপনার 
শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে । ভীনম্ম দ্রোণাদির সহিত পাগুবগণও যদি আপনার সহায় হন, 
তবে পৃথিবীর সকলেই আপনাকে ভয় করিবেন, আপনার সহিত মিত্রতা করিবার নিমিত্ত 
প্রতাপশালী নৃপতিবৃন্দ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন । রাজন্‌, যুদ্ধবিগ্রহ উভয় পক্ষেরই ক্ষতির 
কারণ । যুদ্ধে পাগুবগণ নিহত হইলে আপনি কি আনন্দ লাভ করিবেন ? বীর এবং 
যুদ্ধবিশারদ আপনার পূত্রগণ ও পাগুবগণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন। এই ঘোর 
বিপদে তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন । অন্যান্য রাজন্যবর্গও এক এক পক্ষে যোগ দিয়া বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবেন | তীহাদিগকে রক্ষা করুন । তাঁহারা সকলে একত্র ভোজ্যপেয়াদি দ্বারা 
আপ্যায়িত হইয়া সানন্দে স্ব স্ব গৃহে গমন করুন ।. মহারাজ, বাল্যকালে পিতৃহীন পাগুবগণ 
আপনারই স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছেন, আজ এই মহাবিপদেও আপনার সেই স্নেহ 
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জাগ্রত হউক । পাগুবগণ অরণ্যবাসে ও অজ্ঞাতবাসে তের বৎসর কাটাইয়া আপনারই আজ্ঞা 
পালন করিয়াছেন । তাঁহারা আপনাকে প্রণামপূর্বক বলিতেছেন__'আপনি আমাদের প্রতি 
পিতৃবৎ আচরণ করুন । আমরা বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছি । আপনাকে পিতার ন্যায় মনে 
করি, আপনিও আমাদিগকে আপন পুত্রগণের মত দেখুন ৷, তাঁহারা এইখানে সমুপস্থিত 
সভাসদ্গণের নিকটও আবেদন করিয়াছেন যে, ধর্মজ্ঞ সভাসদ্গণ যেন সমুচিত বিচার 
করেন । যে সভায় অধর্মের ছারা ধর্ম নিপীড়িত হয়, মিথ্যার দ্বারা সত্য পরাস্ত হয়, সেই 
সভার সভ্যগণও অধর্মে লিপ্ত হন । পাশুবগণ তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, এখন 
তাঁহারা পৈতৃক রাজ্যাংশ পাইবার অধিকারী কি না-_ উপস্থিত সভ্যগণ বলুন | মহারাজ, 
পাণুবগণের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করিয়া পুত্রগণের সহিত আনন্দে বাস করুন । 
অজাতশত্রুর ধর্মনষ্ঠা আপনার অবিদিত নহে । আপনি এবং আপনার পুত্রগণের সহিত 
তীহার ব্যবহারে কি কোনরূপ অশিষ্টতা দেখিয়াছেন £ আপনি পাগুবগণকে পোড়াইয়া হত্যা 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নিবাঁসিত করিয়াছেন, তথাপি তীহারা পুনরায় আপনারই আশ্রয়ে 
উপস্থিত হইয়াছেন । আপনারই আদেশে ইন্দ্প্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজের গুণে 
তাঁহারা জনপ্রিয় হইয়াছেন এবং রাজনাবর্গকে বশ করিয়া আপন করিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে 
কখনও অসম্মান করেন নাই । শকুনি কর্তৃক কপট দৃাতিক্রীড়ার উদ্দেশ্য ছিল-_যুধিষ্টিরের 
এশ্বর্যহরণ | যুধিষ্ঠির আপনার আহ্ানেই দ্যুতত্রীড়ার চক্রান্তে সর্বশ্বান্ত হইয়াছেন । এমন কি, 
দৌপদীর লাঞ্কনাও তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছেন । 

হে ভারত, আমি আপনার ও পাগুবগণের হিত কামনা করি। এইজন্যই 
বলিতেছি-_ধর্মপথে থাকিয়া অর্থ ও সুখ ভোগ করুন, প্রজাবর্গকে বিনাশ করিবেন না । 
আপনার বিপথগামী পূত্রগণকে সংযত করুন | মহারাজ, পাগুবগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
রাজ্যাংশ লাভ করিয়া আপনার সেবা করিতে প্রস্তৃত, প্রয়োজন হইলে অগত্যা যুদ্ধ করিতেও 
তাঁহারা প্রস্তুত আছেন । আপনি যাহাতে কল্যাণ মনে করিবেন, তাহাই হইবে ।”১১ 

কৃষ্ণের এই অনবদ্য ভাষণ শুনিয়া সভ্যবর্গ চুপ করিয়া রহিলেন | কিছুক্ষণ পরে 
জামদগ্ন্য, কথ, নারদ প্রমুখ মুনি-ঝধষিগণ বিভিন্ন উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া সন্ধির নিমিত্ত 
ধৃতরাষ্ট্র এবং দুযেধিনকে অনুরোধ করিলেন । ধৃতরাষ্ট্র অসহায়ের ন্যায় কৃষ্ণকে 
বলিতেছেন-_-'হে কেশব, তোমার ধর্মসঙ্গত যুক্তিযুক্ত বচন শুনিলাম | আমার অসংযত পুত্র 
দুষেধিন, ভীম্ম, বিদুর প্রমুখ সুহদ্ধর্গ বা তাহার জনক-জননীর হিত উপদেশে কর্ণপাত করে 
না। তুমি যদি এই দুর্মতিকে উপদেশ দিয়া সুপথে আনিতে পার, তবেই প্রকৃত সুহৃদের কাজ 
করা হইবে । 

ধৃতরাষ্ট্রের এই অনুরোধে কৃষ্ণ দুযেধিনকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন-_হে কুরুসত্তম, 
শান্তির নিমিত্ত তোমাকে অনুরোধ করিতেছি । তোমার জন্ম অতি মহৎ বংশে, তুমি বিদ্বান্‌ 
এবং বুদ্ধিমান । কিন্তু যাহা করিতে চাহিতেছ, তাহা নিতান্তই অশোভন । নির্লজ্জ নৃশংস 
বাক্তিগণই এরূপ আচরণ করেন । তোমার ন্যায় মহান্‌ পুরুষের পক্ষে ইহা শোভা পায় না। 
তোমার মাতা-পিতাদি গুরুজন এবং হিতৈম্নিবর্গ তোমাকে সন্ধির পরামর্শ দিতেছেন | 
তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিলেই মিত্রবর্গ সহ কল্যাণ লাভ করিবে । সুহৃদগণের, বিশেষতঃ 
গুরজনের হিতবচন অগ্রাহ্য করিলে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। ইন্দ্রসম মহারথ 
জ্ঞাতিগণের সহিত বিরোধ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। পাগুবগণ তোমার সহিত 
শত্রুতা না করিলেও তুমি চিরদিনই শত্রুতা সাধন করিতেছ । অতি লোভের পরিণাম কদাচ 
শুভ নহে । মহাবীর জ্ঞাতিদের সহিত মিত্রভাবে বাস করিলে তোমার কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে 
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না। তুমি যুদ্ধের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর | ভীমসেন এবং অর্জনের সমান বীর তোমার পক্ষে 
কেহই নাই । ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি হইতেও অর্জুন সমধিক শক্তিমান । ঘোষযাত্রা, 
বিরাটরাজ্যে গোহরণ প্রভৃতি নানা ঘটনায় তুমি অঞ্জুনের শৌর্য প্রত্যক্ষ করিয়াছ । তোমারই 
লোভের ফলে তোমার ভ্রাতৃবর্গ, স্বজনবান্ধব এবং সমগ্র পৃথিবী যেন ধবংস না হয় । তুমি 
মহৎ বংশে জাত বীরপুরুষ হইয়া 'কুলনাশন'-বিশেষণে কলঙ্কিত হইও না । পাগুবগণের 
সহিত মৈত্রী রক্ষা করিলে তাঁহারা তোমার পিতাকে সিংহাসনে বসাইযা তোমাকেই 
যৌবরাজো অভিষিক্ত কবিবেন | সমাগতা লক্ষ্ীকে উপেক্ষা করিতে নাই । শত্রুতা ত্যাগ 
করিয়া, কল্যাণ লাভ কর' |” 

তারপর তীম্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত পুনরায় 
দুযেধিনকে উপদেশ দিতেছেন | এইসকল উপদেশ দুযেধিনের কর্ণশুলে পরিণত হইল । 
তিনি কৃষ্ণকে অনেক কটু কথা শোনাইয়া উপসংহারে বলিলেন যে, তিনি জীবিত থাকিতে 
পাগুবগণকে সূচাগ্র ভূমিও ফিরাইয়া দিবেন না। 

এবার কৃষ্ণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া গম্ভীর স্বরে দুযেধিনকে বলিতে লাগিলেন-_“তুমি রণক্ষেত্রে 
বীরশয্যা গ্রহণ করিতে চাহিতেছ, তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে | অমাতযগণের সহিত 
স্থিব থাক, ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিবে | হে মুঢ়, তুমি মনে কবিতেছ যে, কোনও অন্যায় আচরণ 
কর নাই | বলিতেছি-_শোন, উপস্থিত সভ্যগণও শুনুন | পাগ্ডবগণের এশ্বর্যদর্শনে সম্ভপ্ত 
হইয়াই মাতুলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তূমি কপট পাশাখেলার আয়োজন করিয়াছিলে | 
পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনিয়া তোমার অমাত্যগণ ও তুমি যে জঘন্য ব্যবহার 
করিয়াছ, তাহা এই সভাসদগণের অবিদিত নহে । কে কখন ভ্রাতৃভাযাঁকে এরূপ লাঞ্ছিত 
করিয়াছে ? অপরিণতবয়স্ক পাণডবগণকে সমাতৃক পোড়াইয়া মারিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছ, 
কিন্তু সফলকাম হইতে পার নাই । প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ও বহু দুঃখকষ্ট সহ করিয়া পাগুবগণ 
আত্মরক্ষা করিয়াছেন । বিষ-প্রয়োগে এবং নদীবক্ষে প্রক্ষেপ করিয়াও ভীমকে হত্যা করিতে 
চাহিয়াছ, কিন্তু পার নাই | এইসকল দু্বর্ম করিয়াও নির্লজ্জের ন্যায় বলিতেছ যে, তুমি 
পাণগুবদের সহিত শত্রুতা সাধন কর নাই । এখন তাঁহারা তাঁহাদের পৈতৃক অংশ যাজ্ঞা 
করিয়াও পাইতেছেন না, কিন্তু রণক্ষেত্রে নিপাতিত হইয়া তোমাকে সমগ্র রাজ্যই 
পাগুবগণকে দিতে হইবে । হে রাজন, এখনও সময় আছে, গুরুজনের উপদেশ শোন । 
পাগুডধদেব সহিত সন্ধি করিয়া সুখে বাস কর 

কৃষ্ণের বচনে দুযেধিন সমধিক উত্তেজিত হইয়া অমাত্যবর্গ সহ সভা ত্যাথ করিতেছেন 
দেখিযা ভীদ্ম বলিলেন-_“এই দুরাত্মা সকলকে উপেক্ষা করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিতেছে, 
নুপতিগণও এই দুবাত্মার অনুগমন করিতেছেন । মনে হইতেছে__ক্ষত্রিয়-কুলের বিনাশকাল 
উপস্থিত ।' 

ভীয্ঘের উক্তির পর কৃষ্ণ বলিলেন-__'কুরুবংশেব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই মন্দবুদ্ধিকে 
বাজপদে প্রতিগ্নিত করিয়া সংযত রাখিতে পারেন নাই । ইহা তাঁহাদের ত্রুটি বলিয়া মনে 
নূরি । একজন দুরাআ্মার অপসারণে যদি সমগ্র" বংশের কল্যাণ হয়, তবে সেই দুরাত্মাকে 
মবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত | উগ্রসেনতনয় দুরাচার কংসকে বধ করিয়া আমি পুনরায় 
তাঁহার পিতা উত্রসেনকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । ইহাতে একজনের বিনাশ হইলেও 
অন্ধক বুষ্ প্রমুখ যাদবগণ সকলই সুখে বাস করিতেছেন । দেবতাদের সমাজেও এরূপ 
নজির রহিয়াছে । এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে যদি একটি বংশ রক্ষা পায়, তবে সেই 


পবিভ্যাগ অবশ্যই কর্তব্য । আমার পরামর্শ এই যে, দুযেধিন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনকে 
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বন্দী কবিযা পাগ্ডবদেব হাতে সমর্পণ কবা হউক । 
কৃষ্ণেব এই পবামর্শে ধৃতবান্ট্র ভীত হইযা গান্ধাবীকে বাজসভায আনাইযাছেন । গান্ধাবীব 
উপদেশও ব্যর্থ হইল | দুযেধিনেব অনমনীয ওদ্ধত্য কিছুতেই শান্ত হইল" না । পবস্তু তিনি 
কৃষ্ণকে বন্দী কবিযা বাখিবাব যডযন্ত্র কবিতে লাগিলেন । ভীম্ম, বিদ্ুব এবং ধূতবান্ট্র এই পাপ 
অভিসন্ধিব কথা জানিতে পাবিযা ভাষণ প্রমাদ গণিতেছেন । দুযোধিনকে সভাগুহে আনাইযা 
সন্ত্রস্ত ধৃতবাষ্ট্র তাঁহাকে তিবস্কাব কবিযা বলিতে লাগিলেন__“হে মন্দবুদ্ধে, তৃমি নিতান্তই 
কালগ্রাসে পতিত হইতেছে । স্বযং দেববাজ ইন্দ্রও যাঁহাকে ভয কবেন, তীহাব প্রতি 
বলপ্রযোগেব চিত্তা কবাও বাতুলতা ছাডা আব কিছুই শহে। 
দুগ্রাহ্যঃ পাণিনা বাধুদুঃস্পর্শঃ পাণিনা শশী । 
দুর্ধবা পৃথিবী মদ্ছী দুগ্রহ্যঃ কেশবো বলাৎ ॥ উ ১৩০৩৯ 
-_বাযুকে হাতেব দ্বাবা ধবা যায না । চন্দ্রকে হাতেব দ্বাবা স্পর্শ কবা যায না । মস্তকেব দ্বাবা 
পৃথিবীকে ধাবণ কবা যায না। কেশবকেও বলপূর্বক ধবা যায না। 
তাবপব বিদুবও পৃতনাবধ, গোবদ্ধীন-ধাবণ, অবিষ্ট, ধেনুক, চাণুব নবকাসুব, কংস, 
শিশুপাল প্রডতিব নিধনেব কথা, ইন্দ্রকে পবাজিত কবিযা পাবিজাত-হবণ প্রভৃতি কৃষ্ণেব 
অসাধাবণ বীবত্ব-কাহিনী কীর্তন কবিযা পবিশেষে দুযোধিনকে কহিতেছেন-__ 
প্রধর্ষযন্মহাবাহুং কষ্ণমক্রিষ্টকাবিণম | 
পতঙ্গোহগ্রিমিবাসাদ্য সামাত্যো ন ভবিষ্যসি ॥ উ ১৩০৫৩ 
__অদ্তুতকমা মহাবাহু কৃষ্ণকে বন্দী কবিবাব চেষ্টা কবিলে অগ্নিকে আক্রমণকাবী পতঙ্গেব 
ন্যায তুমি অমাত্যগণ সহ তৎ্ম্,ণাৎ পঞ্চত্র প্রাপ্ত হইবে । 
কৃষ্ণও দুযেধিনকে কহিলেন-_“আমাকে তুমি একক মনে কবিযা বলপ্রযোগে উদ্যত 
হইযাছ, হে দুর্বদ্ধে, দেখ, পাণ্ডবগণ, অন্ধকবৃষ্ণিকুল, ঝষিসঙ্ঘ সহ আদিত্য, কদ্ধ এবং বসুগণ 
আমাতেই অবস্থিত ।' এই বলিযা কৃষ্ণ অষ্টহাস্য কবিতেই তীঁহাব মুখগহুব হইতে অগ্নিব ন্যায 
তেজন্বী অশ্গুষ্টপ্রমাণ দেবগণ আবির্ভূত হইযা তাঁহাব দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন । পাগ্ডবগণ ও 
বৃষ্তন্ধকগণ সেখানে আবির্ভূত হইযা তাঁহাকে পবিবেষ্টন কবিলেন । কৃষ্ণেব সেই ভযঙ্কব 
বিশ্ববপ দেখিযা ভীম্ম, দ্রোণ ও বিদুব ব্যতীত উপস্থিত বাজন্যগণ ভযে চক্ষু মুদ্রিত 
কবিযাছেন । ধৃতবান্ট্রেব প্রার্থনায কৃষ্ণ তাঁহাকে সামযিকভাবে চক্ষুম্মান কবিলেন । ধৃতবাষ্ট্রও 
সেই বপ দেখিযা কৃতার্থ হইলেন । 
বিশ্ববপ সংহবণ কবিযা কৃষ্ণ ঝধিগণেব অনুমতি গ্রহণপূর্বক আসন পবিত্যাগ 
কবিযাছেন । সভাস্থ সকলেই তাঁহাব অনুগমন কবিলেন | ধৃতবাষ্ট্র পুনবায তাঁহাকে 
বলিলেন-__“হে জনার্দন, পুত্রদেব উপব আমাব প্রভাব কতটুকু, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ কবিযাছ । 
আমিও শান্তিই চাই, কিন্তু কি কবিব-__পুত্রগণ আমাব বশ নহে । পাগুবদেব প্রতি আমাব 
কোন অসৎ অভিপ্রা নাই । তুমি অবশ্যই আমাকে ভুল বুঝিবে না” 
কৃষ্ণও ধৃতবাষ্টর, ভীম্ম, দ্রোণ, বিদুব, বাহিক ও কুপকে কহিলেন-_“কুকসভায যাহা ঘটিল, 
আপনাবা সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ কবিলেন | ক্রুদ্ধ দূযেধিন অশিষ্টেব ন্যায একাধিকবাব সভা 
ত্যাগ করিলেন, আব মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্রও বলিতেছেন যে, তাঁহাব কোনবপ কর্তৃত্ব নাই।' 
আপৃচ্ছে ভবতঃ সব্বন্‌ গমিষ্যামি যুধিষ্ঠিবম্‌। উ ১৩১৩৮ 
-_ আপনাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কবিযা এবার যুধিষ্ঠিরেব কাছে যাইতেছি । 
তারপব পিসীমাতাব সহিত দেখা কবিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে উপস্থিত 
হইয়াছেন । কুস্তীকে প্রণাম করিযা তিনি সংক্ষেপে কুরুসভার সকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং 


৮২ 


পাগুবগণের প্রতি জননীর উপদেশ শুনিতে চাহিলেন । কুস্তীর অসামান্য তেজোবদ্ধক 
উপদেশ শুনিয়া কৃষ্ণ উপপ্লব্যে যাত্রা করিতেছেন । নগরের বাহিরে গিয়া তিনি কর্ণকে রথে 
বসাইয়া বলিলেন-_“হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তমি শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং মহাবীর | তুমি কুস্তীর 
কানীন পূত্র । অতএব তুমিও পাগুব | তোমাকে আমি তোমার কনিষ্ঠ ভাইদের সহিত 
মিলিত দেখিতে চাই | তুমি আমার সঙ্গে চল । যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, তীহাদের প্রত্রেরা ও 
তোমাব মাতৃলবংশীয় বৃষ্ণান্ধকগণ তোমার পদধূলি গ্রহণ করুন। তোমাকেই পাণ্ডুর 
সিংহাসনে অভিষিক্ত কবা হইবে । যুধিষ্টির তোমারই আদেশে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
হইবেন | দ্রৌপদী তোমাকেও পতিরূপে ববণ করিবেন । নক্ষত্ররাজির মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের 
ন্যায় অনুজগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তুমি বিরাজ করিবে-_-আমরা ইহাই দেখিতে চাই । 
তোমাকে পাইয়া কুস্তীও আহাদিত হইবেন ।' 

কর্ণ সবিনয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যুধিষ্টিরাদিব নিকট তাঁহার জন্মবত্তান্ত গোপন 
বাখিবার নিমিত্ত কুষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছেন | 

কৃষ্ণ স্মিতমুখে কর্ণেব নিকট যুদ্ধের চরম পরিণতির চিত্র উদঘাটন করিয়া 
বলিতেছেন-_“হে বীর, তমি নগরে প্রবেশ করিয়া ভীম্ম, দ্রোণ ও কৃপকে বলিবে, এই মাস 
যুদ্ধেব পক্ষে প্রশস্ত ৷ সাতদিন পর অমাবস্যা-তিথি | সেই দিনেই সংগ্রাম আরম্ভ হউক । 

যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে কঞ্ণব বর্ণনার যথার্থতা কর্ণও স্বীকার করিলেন । পরম প্রীতির 
সহিত কৃষ্জকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি বিষণ্ন চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন ।১* 

কর্ণকে দুযেধিন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যে সম্ভবপব নহে, কৃষ্ণের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি 
নিশ্চযই তাহা বুঝিতেন | তথাপি সন্ধির শেষ চেষ্টারপেই তিনি কর্ণের চিত্তকে ফিরাইবার 
নিমিত্ত নানাপ্রকাব প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিলেন । কৃষ্ণ এই ব্যাপারে কৃতকার্য হইলে 
অসহায় দুষেধিন নিশ্চয়ই পাগ্ডবদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইতেন | 

উপপ্রবো বিস্তুতভাবে কুরুসভার বৃত্তান্ত বর্ণনার সময় কৃষ্ণ কহিতেছেন-_'আমি প্রথমতঃ 
সাম-প্রয়োগ করিয়াছি । তারপর ক্রমশঃ ভেদনীতি-প্রয়োগ, নানা উপাখ্যান-কীর্তন, 
রাজন্যবর্গের হৃদয় তোমার প্রতি অনুকুল করিবার নিমিত্ত দুযেধিনাদির দুক্কীর্তির উল্লেখ, 
ভয়-প্রদর্শন, পুনরায় সামপ্রয়োগ, সবিনয়ে তোমাদের প্রাপ্য বিষয়ে আবেদন, অগত্যা 
পাঁচটিমাত্র গ্রাম প্রার্থনা_ প্রভৃতি সমস্ত উপায়েরই প্রয়োগ করিয়াছি । কিন্তু দুযোধন বিনা 
যুদ্ধে সুচাগ্রমাত্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। ইহাই তাঁহার একমাত্র সন্কল্প' | 

শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির সর্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যুদ্ধ এড়াইতে চান । তাই তিনি ভীম্ম, 
দ্রোণ, বিদুর, কর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভাস্থলে কি কহিয়াছেন, তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিবার নিমিত্ত 
প্রশ্ন করিতে থাকিলে কৃষ্ণ কহিলেন-_দুর্মতি দুযেধিন ভীম্ম, বিদুর, গান্ধারী এবং আমার 
কোন কথাকেই গ্রাহ্য করেন নাই । আমাকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্রও তিনি করিয়াছিলেন, 
কিন্তু পারেন নাই । শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন তীহার মন্ত্রণাদাতা । কর্ণের বাহুবলের উপর 
তিনি বিশেষ ভরসা রাখেন । 

ন চ ভীম্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্ববচঃ | 
সর্বেব তমনুবর্তস্তে খতে বিদুরমচ্যুত ॥ উ ১৫৩।১১ 

_ ভীল্ম এবং দ্রোণের ভাষণও তেমন কালোপযোগী নহে । ধর্মরাজ, বিদুর ব্যতীত সকলেই 
দ্ূযেধিনের অনুবর্তন করেন । 

'যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি তোমার পক্ষে যোগ দিব না" ভীম্ম এবং দ্বোণ যদি এরূপ 
স্পষ্টভাষায় দুযেধিনকে বলিতে পারিতেন, তবেই দুযেধিন ভীত হইয়া সন্ধির চিন্তা 


২৮৩ 


করিতেন । স্পষ্টরূপে সেইরূপ তেজ দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই ভীম্ম ও দ্বোণকেও কৃষ্ণ 
তেমন সম্মান করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহাদের ভাষণকেও কালোচিতরূপে গ্রহণ 
করেন নাই | বিদুরই যে সবাস্তঃকরণে সন্ধির নিমিত্ত ব্যাকুল__ তীক্ষধী কৃষ্ণের তাহা 


ন চাপি বয়মতার্থং পরিত্যাগেন কহিচিৎ। 
কৌরবৈঃ শমমিচ্ছামস্তত্র যুদ্ধমনত্তরম্‌ ॥ উ ১৫৩১৫ 
_ ন্যাযা প্রাপ্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কৌরবদের সহিত শাস্তি স্থাপন করিবার কথা 
মামি কিছুতেই বলিতে পারি না। আমার মতে এই অবস্থায় যুদ্ধ করাই উচিত । 
এই আদর্শ সিদ্ধান্ত সকল গৃহস্থেরই অবশ্য স্মরণীয় ৷ কৃষ্ণ শান্তির পক্ষপাতী হইলেও 
কাপুকষত্ব বা ক্লীবত্বের সমর্থক নহেন | কৃষ্ণের এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া সকলেই নীববে 
যুধিষ্ঠিরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন । যুধিষ্ঠির তখনই যুদ্ধের নির্দেশ দিয়াছেন 
যুধিষ্ঠির সাতজন সৈন্যাধাক্ষ বরণ করিয়া সেই অধাক্ষদেব অধিপতিরূপে অভ্জনকে বরণ 
করিয়াছেন | 
অজ্জুনস্যাপি নেতা চ সংযস্তা চৈব বাজিনাম | 
সঙ্কর্ষণানুজঃ শ্রীমান মহাবুদ্ধির্জনার্দনঃ ॥ উ ১৫৬।১৫ 
__অর্জনেরও নেতৃরূপে এবং রথের সারথিরপে বলরামের অনুজ মহাবুদ্ধি শ্রীমান্‌ 
জনার্দনকে বরণ করা হইয়াছে । 
বলরামও কুষ্ণকে পাণগুবসুহৃৎ, বিশেষতঃ অভ্নের অভিন্নহৃদয় সখা বলিয়া 
জানিতেন ।- 
দুযেধিন যুদ্ধারভ্তের পূর্বদিনে শকুনিপুত্র উলুককে পাগুবদের নিকট দূতরাপে 
পাঠাইয়াছেন | অশিষ্ট ভাষায় গালিগালাজ দিযা গাত্রদাহ নিবাবণের উদ্দেশোই এই 
দূতপ্রেরণ | উলুক সুষ্ঠুভাবে তীহার কর্তব্য পালন করিয়াছেন । দুযেধিন কৃষ্ণকেও ছাড়েন 
নাই, তীহাকে কংসের ভৃত্য বলিয়া অপমান করিয়াছেন এবং নানাবিধ দুরবাক্যে উত্তেজিত 
করিয়াছেন । কৃষ্ণ টিলুকের মারফতে দুযোধিনকে জানাইলেন যে, আগামী কলাই দুযেধিনের 
শক্তির পরীক্ষা হইবে, আর তিনি স্বয়ং যুদ্ধ না করিয়া অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেও 
তাঁহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতেই রাজন্যবর্গ তৃণের ন্যাঘ ভন্মসাৎ হইবেন |” 
এখানেও দেখা যাইতেছে--কৃষ্ণ তীহার প্রকৃতিসূলভ গান্তীর্য ত্যাগ করেন নাই । 
উত্তেজিত হইলেও তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারেন । 
স্বয়ং বাসুদেব অর্জুনের সারথি হইয়াছেন শুনিয়া ভীম্ম দুযেধিনকে বলিয়াছেন-__ 
বাসুদেবশ্চ সংযস্তা যোদ্ধা চেব ধনঞ্জয়ঃ | 


এষ হন্যাদ্ধি সংরস্তী বলবান্‌ সত্যবিক্রমঃ ॥ ইত্যাদি । উ ১৬৮১৯-২৩ 
__বাসুদেব সারথি, যোদ্ধা ধনগ্তয়। কে দুরধর্ষ অর্জুনকে নিবারণ করিবে ? বলবান্‌ 
সত্যবিক্রম তেজন্বী এই অভ্জন তোমার অসংখ্য সৈন্য নিধন করিবেন । 

আজ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে । দুই পক্ষই কুরুক্ষেত্রে সজ্জিত । পার্থসারথির “পাঞ্চজন্য' ও 
পার্থের “দেবদত্ত' শঙ্খের নিনাদে যোদ্ধবর্গের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল |" কৌরব-পক্ষের 
সম্মুখে অর্জুনের রথ স্থাপন করিয়াই ভগবতী দুগরি প্রসন্নতা লাভ করিবার নিমিত্ত দুগরি 
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ভগবতীর প্রসাদলাভে ধন্য হইলেন । 

কৌরবপক্ষে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ভীন্ম দ্রোণ প্রমুখ গুরুজন এবং অগণিত বন্ধুবান্ধবকে 
দেখিয়া অঞ্জুনের চিন্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল । তিনি এই কুলক্ষয়কর যুদ্ধে জয়ী হওয়া 
অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তিকেও শ্রেয়ঃ মনে করিয়া ধনুবাণ ত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত বিষগ্ন চিত্তে 
রথেই বসিয়া পড়িলেন। 

কৃষ্ণ তীহার এই বিষাদকে ক্লীবতা বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন । তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ 
ও ভক্তিযোগেব তত্ব উপদেশ দিয়া অর্জুনকে তাঁহার কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন | এই প্রসঙ্গে 
তিনি অঞ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া অঞ্জন যে নিমিত্তমাত্র, ভগবানের ইচ্ছাতেই সমস্ত 
ঘটিতেছে. ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন । কৃষ্ণের অমুতোপম তত্বোপদেশে অর্জনের মোহ 
তিরোহিত হইয়াছে, তীহার বিষাদ দূর হইয়াছে । এই কৃষ্ণার্জন-সংবাদ ভীম্মপর্বের (২৫শ 
অ-৪২শ অ) আঠারটি অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত | ইহারই নাম-_-শ্্রীমপ্তগবদগীতা" । 

শ্রীমপ্তগবদগীতার অন্তিম শ্লোকে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন__ 

যত্র যোগেম্বরঃ কৃষ্ঠো যত্র পাথোঁ ধনুদ্ধিরঃ | 
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিধর্বা নীতিন্মতিম্মম ॥ ভী ৪২1৭৮ 

_যে পক্ষে মহাযোগী কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর অঞ্জন রহিযাছেন, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, এম্বর্য 
এবং নীতি নিশ্চিত--ইহাই আমার বিশ্বাস । (অতএব পাগুবগণের সহিত সন্ধি করাই 
উচিত ।) 

যুদ্ধাবন্তেব পর্ব মুহুর্তে যুধিষ্ঠির যখন রথ হইতে নামিয়া শত্ুসৈন্যের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিলেন, তখন তীহার ভ্রাতুগণ ভীত হইলেও কৃষ্ণ যুধিষ্িরের মনোভাব বুঝিতে 
পাবিয়াছেন । তিনি হাসিমুখে তীহাদিগকে অভয় দিযা বলিয়াছেন যে, ধর্মরাজ ভীকম্মাদি 
গুকজনকে প্রণাম কবিয়া তীহাদের আশীবাদি প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন 1 প্রত্যেক 
বাপাবেই কৃষ্ণের অননাসাধারণ তীল্ষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । 

পুনরায কৃষ্ণ কর্ণকে পাণগুবপক্ষে যোগ দিবার অনুবোধ জানাইয়া বলিয়াছেন যে, ভীক্ম 
যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন কর্ণ যেন পাগুবপক্ষ অবলম্বন করেন । পরে প্রয়োজন 
বোধ কবিলে দুযেধিনের সাহাযা করিবেন | 

দৃঢচেতাঃ কৃতজ্ঞ কর্ণ কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই । তিনি কিছুতেই দুযোধিনের 
অপ্রীতিকর কর্ম করিতে রাজী নহেন । 

যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে কৌরব-সেনাপতি ভীম্মে দুর্ধর্ষ প্রতাপে অসংখ্য পাণগুবসৈন্য প্রাণ 
হাবাইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ অধীর হইয়া পড়িয়াছেন । কিছুতেই ভীম্মকে প্রতিরোধ করা 
সম্ভবপর হইতেছে না । কৃষ্ণ তীহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চক্রহস্তে 
ভীম্মের দিকে ধাবিত হইয়াছেন । কৃষ্ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় ভীম্ম পরম আনন্দে তাঁহাকে 
যুদ্ধার্থ আহবান কবিলেন | অর্জুন এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন | অতি কষ্টে কৃষ্ণকে 
ধরিয়া বহুবিধ অনুনয়-বিনয়ে অর্জুন তাঁহাকে না থামাইলে সেই দিন ভীম্মের রক্ষা ছিল না। 
যুদ্ধের নবম দিবসেও এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।* কৃষ্ণের এহেন ধের্যচ্যুতি 
নিতান্তই বিস্ময়কর । 

সারথির কর্মে এবং অশ্বচালনেও তীহার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয় । প্রতিপক্ষের 
আক্রমণ বার্থ করিবার কৌশলও তীহার ন্যায় অপর কোন সারথি জানিতেন না । এইজন্যও 
অক্জন অনেক বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন ।১* 

পাণুবগণের, বিশেষতঃ অর্জুনের সহিত তাঁহার কিরূপ হদ্যতা ছিল, তাহা তাঁহার মুখেই 
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শোনা যাইতেছে-_ 
যঃ শত্রুঃ পাণ্ডপুত্রাণাং মচ্ছত্রু সন সংশয়ঃ। 


তব ভ্রাতা মম সখা সন্বন্ধী শিষ্য এব চ। 
মাংসান্যুৎকৃত্য দাস্যামি ফাল্সুনার্থে মহীপতে ॥ ভী ১০৭।৩২,৩৩ 
_€কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন-_) মহারাজ, যিনি পাণগুবগণের শত্রু, তিনি আমারও 
শত্রু-_ইহা নিশ্চিত । তোমার ভাই (অজ্জুন) আমার সখা, ভগিনীপতি এবং শিষ্য ৷ অর্জুনের 
প্রয়োজনে আমি নিজের মাংসও কাটিয়া দিতে পারি । 
একাধিক প্রসঙ্গে কৃষ্ণের মুখে অনুরূপ উক্তি শোনা যায় | পাণগুবগণের শরণাগতিই 
কৃষ্ণের এইপ্রকার সৌহৃদ্যের কারণ বলিয়া মনে হয় । তিনিই প্রকৃতপক্ষে পাগুবগণের 
কর্ণধার । 
ভীম্মের মুখে তাঁহার বধের উপায় জানিবার নিমিত্ত যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিবেলা 
পাণ্ুবগণ কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়াই পিতামহের শিবিরে গিয়াছিলেন | উপায় অবগত হইয়া 
অঞ্জুন পুনরায় বিষাদপগ্রস্ত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করাইয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন । 
গীতার উপদেশের পুনরাবৃত্তি করিয়া অঞ্জুনকে কহিয়াছেন__ 
জ্যায়াংসমপি চেদ্‌ বৃদ্ধং গুণৈরপি সমন্বিতম্‌। 
আততাযিনমায়ান্তং হন্যাদ ঘাতকমাত্মনঃ ॥ ভী ১০৭1১০১ 
__পৃজনীয় গুণবান্‌ বৃদ্ধ ব্যক্তিও যদি পরম শত্রুদপে আক্রমণ করেন, তবে নিজের 
ঘাতকরূপে উপস্থিত সেই আক্রমণকারীকে অবশ্যই বধ করা উচিত । 
ইহাই শাশ্বত ক্ষাত্রধর্ম | মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে এই কথাই বলিয়াছিলেন । নীতিশাস্ত্রের 
এই অনুশাসনও কৃষ্ণের মুখে শোনা যায় | এই সময় বিষগ্ন অঞুনকে ক্ষাত্রতেজে উদ্ধদ্ধ না 
করিলে শুধু শিখণ্তীর শৌর্ষে ভীম্মের পাতন সম্ভবপর হইত না। 
ভীম্মের পতন এবং দ্রোণের শিরশ্ছেদের বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রও বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে, কৃষ্ণের বুদ্ধিবলেই এরূপ অচিস্ত্য ঘটনাও সম্ভবপর হইয়াছে । তিনি পুনঃ 
পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে সঞ্জয়ের নিকট কৃষ্ণের অসাধারণ বুদ্ধি ও বাহুবলের কথা 
বলিতেছেন । বালাকালেই কৃষ্ণ যে-সকল অলৌকিক দৈহিক সামর্ঘের পরিচয় দিয়াছেন, 
সেইগুলিব কথা বলিতে বলিতে নিরাশায় ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত বিহুল হইয়া পড়িযাছে । তিনি 
আরও বলিতেছেন-_ 
যস্য যস্তা হযীকেশো যোদ্ধা যসা ধনঞ্জয়ঃ | 
রথস্য তস্য কঃ সংখ্যে প্রত্যনীকো ভবেদ্রথঃ ॥ দ্রো ১০।১৬ 
অর্জুনঃ কেশবস্যাত্মা কৃষ্ঠোহপ্যাত্মা কিরীটিনঃ | দ্রো ১০।১৮ 
__হৃধীকেশ যে রথের সারথি, আর অর্জুন যে রথের যোদ্ধা, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন রথ তাহার 
প্রতিপক্ষ হইতে পারে ? অঞজজুন কেশবের আত্মা, আর কৃষ্ণও অর্জুনের আত্মা । 
স্বার্থপর বৃদ্ধ এই সত্যটি বিলম্বে বুঝিলেন । শোচনীয়ভাবে অভিমন্যু নিহত হইলে 
অভিমন্যুর জননী সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং পত্তী উত্তরাকে সাস্তবনা দিবার নিমিত্ত অর্জুন কৃষ্ণকেই 
পাঠাইয়াছেন । কৃষ্ণ সময়োচিত প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কিঞিৎ আশ্বস্ত 
রত |" 
অভিমন্যুর বধবার্তা শ্রবণে শোকে ও ক্রোধে অধীর অজুন জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন । পরদিন সূযাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারিলে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে 


২৮৬ 


তিনি আত্মাহুতি দিবেন-_ইহাও তাঁহার প্রতিজ্ঞা । অধীরতাবশতঃ প্রতিজ্ঞা করিবার সময় 
তিনি কৃষ্ণের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই । এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ 
অজ্জুনকে কহিতেছেন-__ 
অসন্মস্ত্য ময়া সাদ্ধিমতিভারোহয়মুদ্যতঃ । 
কথং নু সর্ববলোকস্য নাবহাস্যা ভবেমহি ॥ দ্রো ৭৩।৩ 

_ আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই অতি কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছ | কি উপায়ে সকলের 
উপহাসের পাত্র না হই, ইহাই চিত্তনীয় | 

সেই রাত্রিতে কৃষ্ঠাজুনের নিদ্রা হইল না । শোকে, ক্রোধে ও প্রতিজ্ঞার চিন্তায় তাঁহারা 
ছট্ফটু করিতে লাগিলেন | কৃষ্ণের উপদেশে অঞ্জুন সেই রাত্রিতেই মহাদেবের আরাধনা 
করিয়া 'পাশুপত'-অস্ত্র লাভ করিয়াছেন । 

পরদিন উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে । কৌবব-পক্ষ এরূপভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা 
করিতেছেন যে, তাঁহাকে বধ করা অর্জুনের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই দিকে 
সুযার্তেরও অধিক বিলম্ব নাই । কৃষ্ণ অজ্ুনকে কহিলেন যে, তিনি মায়ার দ্বারা সূর্যকে 
ঢাকিয়া রাখিবেন, আর সূর্য অস্তমিত হইয়াছেন ভাবিয়া জয়দ্রথ সানন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়া 
অঞ্জনের অগ্নি-প্রবেশ দেখিবার নিমিত্ত উল্লসিত হইযা উঠিবেন । সেই অবসরে অর্জুন যেন 
অতি ক্ষিপ্র গতিতে তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন । যোগীশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার যোগবলে সূর্যের 
আবরণ সৃষ্টি করিলে সতাই জয়দ্রথ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ! অর্জুনও কৃষ্ণের 
উপদেশ অনুসারে অনতিবিলম্বে জয়দ্রথের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন । পরে কৃষ্ণের 
মায়াবরণ অপসারিত হইলে সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, সূর্য অস্ত যান নাই ।” 

কৃষ্ণের বুদ্ধিবল ও যোগশক্তিতেই অর্জুন রক্ষা পাইলেন, তীঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল । 

অর্জুনবধের নিমিত্ত কর্ণ তাহাব বাসবদন্ত 'বৈজয়ন্তী' শক্তিকে সযত্রে রক্ষা করিতেছেন । 
কৃষ্ও অজ্জ্নকে লইয়া কর্ণের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইতেছেন | কি উপায়ে কর্ণের এই 
দিবাস্ত্র অপরের উপর নিক্ষেপ কবাইবেন_ ইহাই কৃষ্ণের ভাবনা | সুযোগ উপস্থিত হইতে 
বিলম্ব ঘটিল না। ভীমপুত্র ঘটোৎকচেব বিক্রমে কৌরবপক্ষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 
ঘটোৎ্কচ কর্ণকে আক্রমণ করিলে পর আত্মরক্ষার্থ নিরুপায় কর্ণ ঘটোত্কচের উপর সেই 
শক্তিটি নিক্ষেপ করিতে বাধা হইলেন | ঘটোৎকচ নিহত হইলেন সত্য, কিন্তু কর্ণের 
অজুননিধনের আশা তিরোহিত হইল । 

ঘটোত্কচেব মৃত্যতে পাগুবগণ শোকাকুল, আর কৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে 
আত্মহারা | এই বিসদৃশ দৃশ্যে পাগুবগণ স্তম্ভিত হইয়াছেন । অন্তুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষঃ 
তীহার অতি হর্ষের কারণ প্রকাশ কবিয়াছেন | কর্ণ আজ নিবাপিত অনলের ন্যায় শক্তিশূন্য 
হওযাতে কৃষ্ণের দুশ্চিন্তা দূর হইয়াছে | এবার কর্ণকে বধ করা অজ্জুনের পক্ষে অসাধ্য হইবে 
না।: 

কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে. রাক্ষসীর গর্ভজাত বলিয়া ঘটোৎকচ স্বভাবতঃ পাপাত্মা 
এইভাবে সে নিহত না হইলে তিনিই তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইতেন। জরাসন্ধ, 
শিশুপাল, নিষাদপুত্র একলবা প্রমুখ বীরগণের বধের উপায় না করিলেও এখন বিশেষ 
বিপদে পড়িতে হইত । ইহারাও পাপাত্মা ছিলেন । ইহাদেরও দুষেধিনের পক্ষে যোগ দিবারই 
রত | বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি কর্তব্য স্থির করেন | পরিশেষে কৃষ্ণ অজ্জুনকে 

লয়াছেন__ 


যে হি ধন্মস্য লোপ্তারো বধ্যান্তে মম পাণগুব । র্‌ 
৭ 


ধন্মসংস্থাপনার্থং হি প্রতিজ্ঞেষা মমাব্যয়া | ইত্যাদি | দ্বো ১৭৯।২৮,২৯ 
_ যাহারা ধর্মদ্বেষী, তাহারা আমার বধ্য | ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি এই প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি | এই প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না । বেদ, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, লঙ্জা, শ্রী, ধৃতি 
এবং ক্ষমা যেখানে বিরাজ করে, সেইখানেই আমার অধিষ্ঠান__ইহা নিশ্চিত জানিবে | 
দ্ুযেধিন, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি প্রত্যেক দিনই যুদ্ধবিরতির পর রাত্রিকালে মিলিত 
হইয়া কর্ণকে পরামর্শ দিয়াছেন, কর্ণ যেন তাঁহার ইন্দ্রদত্ত শক্তির দ্বারা পরদিনই সমরক্ষেত্রে 
অঞ্জ্নকে বধ করেন । অর্জনকে বধ করা অপেক্ষাও কৃষ্ণকে বধ করিতে পারিলেই জয়ের 
পথে আর কোন বাধা থাঝ্িবে না_ ইহাই তীহারা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন । তীহারা বুঝিতে 
পারিয়াছেন-_ 
কৃষ্ঠাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্চনাথাশ্চ পাণুবাঃ | ইত্যাদি | দ্রো ১৮০।২৪,২৫ 
_কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের আশ্রয়, বল এবং রক্ষক | কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের মূল | মূলকে নাশ 
করিতে পারিলে শাখা-পত্রাদি আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে । 
কর্ণ প্রত্যেক রাত্রিতেই সন্কল্প করিতেন যে, পরদিন ষুদ্ধে পার্থকে বা তাঁহার সারথিকে 
অবশ্যই বধ করিবেন, কিন্তু সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই সেই সঙ্কলের কথা মনে থাকিত 
না। 
কর্ণের সেই অমোঘ “বৈজয়ন্তী'-শক্তিটি ঘটোত্কচের প্রাণহরণ করিয়াই অন্তহিত হইল | 
তাই আজ কৃষ্ণ পরম উল্লাসে অঞজুনের নিকট আপন মনোভাব বাক্ত 
করিয়াছেন_ ধর্মসংস্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য । 
কৌরব-সেনাপতি আচার্য দ্রোণের তরুণসুলভ বিক্রম দেখিয়া কৃষ্ণ ও পাগুবগণ চিস্তিত 
হইয়াছেন । যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন__আচার্যকে জয় করা অর্জুনের পক্ষেও 
সম্ভবপর দেখিতেছি না । ইনি যেভাবে তোমাদের শত্রু ক্ষয় করিতেছেন, এইভাবে করিতে 
থাকিলে সমূহ বিপদ ঘটিবে | অন্যায় উপায় আশ্রয় করিয়াই ইহাকে শস্ত্রত্যাগ করাইতে 
হইবে | অশ্বথামার নিধনবার্তা শুনিলে ইনি শস্ত্রত্যাগ করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস । 
ইহাকে এই সংবাদটি শোনাইতে হইবে । 
অর্জুন এই পরামর্শে কিছুতেই সায় দিতে পারিলেন না। ভীম অতিশয় উল্লসিত হইয়া 
আচার্যকে এই করুণ বাতাঁ শোনাইলেও আচার্য ভীমের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া 
ধর্মরাজের মুখ হইতে যথার্থ খবর শুনিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া 
কৃষ্ণ বলিলেন-_আচার্য যদি আর অর্ধ দিবস এইভাবে পাগুবসৈন্য নিধন করেন, তবে কেহই 
অবশিষ্ট থাকিবে না । সুতরাং এই বিপদে যুধিষ্ঠির যেন দ্রোণের হাত হইতে সকলকে রক্ষা 
করেন। 
অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ন স্পৃশ্যতেহনৃতৈঃ | দ্রো ১৮৯৪৭ 
_-জীবন রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে কোন পাপ হয় না। 
কৃষ্ণের এই কথায় যুধিষ্টির অশ্বথামার নিধনবার্তা আচার্যকে শোনাইয়া অস্কুটস্বরে “হতঃ 
কুঞ্জরঃ এই কথাটিও জুড়িয়া দিয়া মিথ্যার উপর সত্যের প্রলেপ দিলেন । জীবন রক্ষার্থ 
মিথ্যা বলিলেও পাপ হয় না_কৃষ্ণের এই উপদেশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে । কৃষ্ণের চরিত্রে 
কোথাও কোন দুর্বলতা দেখা যায় না। 
দ্রোণাচার্ষের শিরশ্ছেদের পর পাগুবপক্ষে ঘোর আত্মকলহ ঘটিয়া গেল । অঞ্জনের 
তিরস্কার-বাক্যে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন । ধৃষ্টদ্যুন্ন আর সাত্যকির বাগ্যুদ্ধ যখন 
গদাযুদ্ধে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তখন কৃষ্ণই অতি কষ্টে উভয়কে ধরিয়া থামাইয়াছেন । 


৮৮ 


পিতার শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদে অশ্বথামা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন । শত্রুপক্ষ নির্মূল 
করিবার নিমিত্ত তিনি ভীষণ নারায়ণান্ত্র নিক্ষেপ করিলে রণক্ষেত্রে 'ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিল । 
কৃষ্ণ যদি সকল সৈন্যকে শস্ত্রত্যাগ করাইয়া রথাদি হইতে না নামাইতেন, তবে কাহারও 
জীবন রক্ষা পাইত না | বলদর্পিত ভীম শস্তত্যাগ না করায় মহা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন । 
কৃষ্ণ বলপূর্বক তাঁহাকেও রথ হইতে নামাইয়া এবং শস্ত্রত্যাগ করাইয়া বাঁচাইয়াছেন । কি 
উপায়ে নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ করা যায়, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন বলিয়াই সকলে বাঁচিয়া গেলেন |: 

কৌরবপক্ষে কর্ণ সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়া ভীষণ বিক্রমে পাগুবসৈন্য নিধন 
করিতেছেন । কর্ণের হাতে চরম লাঞ্ছিত হইয়া যুধিষ্ঠির পষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছেন । শিবিরে 
ফিরিয়া তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে অভ্জুনকে, বিশেষতঃ তাঁহার গান্তীবকে তিরস্কাব করায় অঞ্জুন 
যুধিষ্িরেব শিরশ্ছেদনের নিমিত্ত অসি ধারণ করিয়াছেন । অর্ভনের প্রতিজ্ঞা আছে__যে 
তীহাব গাণ্তীবের নিন্দা করিবে, তিনি তীহাকে বধ করিবেন । কৃষ্ণ অঞ্জনের এই অসদৃশ 
সঙ্কল্পের জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন যে, গুরুজনকে মুখে তিরস্কার করিলেই 
তাহাকে বধ করা হয় | এবাব অভ্ুন অতি কঠোর ভাষায ঘুধিষ্ঠিরকে ভঁসনা করিয়া তাঁহার 
প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন ৷ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি দুবাক্যি প্রয়োগ করায তাঁহার মনে এরূপ গ্লানি 
উপস্থিত হইল যে, তিনি আত্মহত্যা কবিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবাব উদ্দেশ্যে পুনরায় 
অসি নিষ্কাশন করিলেন । এবারও কৃঙ্ণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, 
নিজমুখে নিজের সুকৃতি কীর্তনই আত্মহত্যার সমান । কৃষ্ণের অনুরোধে অঞ্জুন তাহাই 
করিলেন । লজ্জা ও ক্ষোভে উভয় ভ্রাতাই একান্ত বিহুল হইয়া পড়িয়াছেন ৷ নানাবিধ 
প্রবোধ-বাক্যে কষ্ণই পুনবায় উভয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন । কৃষ্ণ ব্যতীত আব কেহই এই 
নিদারুণ সঙ্কটে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতে পারিতেন না।'" 

মহাসমরের সপ্তদশ দিবসে কর্ণনধনের সঙ্কল্প করিয়া কৃষ্ণাজুন রথে আরোহণ 
করিযাছেন | কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ কর্ণের সকল দুষ্ুর্মের উল্লেখ করিয়া অজ্জুনকে উত্তেজিত 
কবিতেছেন । অভিমন্যুর বধে কর্ণ কিরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া 
অঞজুনের ক্রোধ উদ্দীপিত করিতেছেন । কণভ্ভিনের দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে । অনেক ক্ষণ 
ভীষণ যুদ্ধের পর অকস্মাৎ কর্ণের রথের চাকা ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িল । ক্ষোভে ও 
দুঃখে কর্ণের চক্ষু দুইটি অশ্রভারাক্রান্ত । তিনি অঞ্জনের নিকট এক মুহুর্ত সময় চাহিয়া 
অন্ভুনকে ধর্মযুদ্ধের রীতিনীতি শোনাইতেছেন । কর্ণের করুণ আবেদনে পাছে অর্জুনের চিত্ত 
আদ্র হইয়া পড়ে-_এই আশঙ্কায় কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কর্ণকে কহিলেন__-হে রাধেয়, 
সৌভাগ্যবশতঃ তুমি এখন ধর্মকে স্মরণ করিতেছে । সাধারণতঃ নীচাশয় ব্যক্তিগণ বিপদে 
পড়িলেই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, কিন্তু আপন কুকর্ম স্মরণ করে না। বিষপ্রয়োগে 
ভামসেনের হত্যার ষড়যন্ত্র, দ্যতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্তুনা, বারণাবতের জতুগুহে সমাতৃক 
পাণুবগণকে পোডাইয়া মারিবার চক্রান্ত, তের বৎসর বনবাসের পরেও পাগুবদের রাজ্য 
ফিরাইয়া না দেওয়া, অনেকে ঘিরিয়া বালক অভিমন্যুকে নিধন _ ইত্যাদি দুক্কর্ম তোমার 
অবিদিত নহে । তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল £ 

যদ্যেষ ধশ্থস্তত্র ন বিদ্যতে হি 
কিং সর্ববথা তালুবিশোষণেন । ক ৯১।১২ 

_-সেইসকল কাজের বেলা যদি এই ধর্ম না থাকে, তবে এখন ধর্ম ধর্ম বলিয়া তালু 
শুকাইলে কি ফল হইবে ? (আজ ধর্মকে স্মরণ করিলেও তোমার জীবন থাকিবে না ।) 


কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল | সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া অর্জুন দ্বিগুণ তেজে জুলিয়া 
২৮৯ 


উঠিয়াছেন ৷ গান্ডীব-নিরমক্ত মহাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ তিনি কর্ণের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন | 
মহাযুদ্ধের অন্তিম দিবসে সেনাপতি শল্যের নিধনের পর শোকাকুল দুযেধিন সমবপ্রাঙ্গণ 
হইতে পলাইয়া দ্বৈপায়ন-হৃদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন । পাগুবগণ “তাঁহার সন্ধান পাইয়া 
হৃদের তীরে উপস্থিত হইলেন | পাণুবগণের তিরস্কাব-বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া 
অভিমানী দুষেধিন তীরে উঠিয়া আসিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বমাদি দিয়া বলিলেন যে, 
যে-কোন একজন পাগুবকে হারাইতে পারিলেই দুযেধিন বিজয়ী বলিয়া গণা হইবেন । 
যুধিষ্টিরের এই হঠকারিতায় কুষ্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ভর্সনা করিযা 
বলিতেছেন-_“রাজন্‌, ভীম ব্যতীত অপর কাহাকেও দুযেধিন আহবান করিলে তোমাদের কি 
গতি হইবে ? বিধি তোমার অদৃষ্টে চিরজীবন বনবাসেরই ব্যবস্থা কবিয়াছেন বলিয়া মনে 
হইতেছে ।, 
অভিমানী দুযেধিন নাম ধরিয়া কাহাকেও আহান না করাতেই ভীম গদাহস্তে অগ্রসর 
হইয়াছেন | ভাবপ্রবণ যুধিষ্ঠিরও দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন |" কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ না 
করিয়া যুধিষ্ঠির আপন বুদ্ধিতে যে-সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলির ফলই ভাল 
হয় নাই । 
গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন কবিযা ভীম দুযেধিনের উরুভঙ্গ করায় বলবাম অত্যধিক ক্রুদ্ধ 
হইয়া লাঙ্গলহস্তে ভীমকে তাড়া করিয়াছেন । কৃষ্ণ বলরামকে ধরিয়া থামাইয়াছেন এবং 
নানাবিধ সাম্তবনাবাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন ৷ কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত না থাকিলে 
সেইদিন ভীমকে আর কেহই বাঁচাইতে পারিতেন না|” 
ভূপাতিত দুষেধিন ছিন্নপুচ্ছ সর্পের ন্যায় দেহ কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন-_“হে কংসের দাসপুত্র, তোমার চক্রান্তেই আমার উরুভঙ্গ হইল | 
তুমি যে অঞ্জুনের দ্বারা ভীমকে সঙ্কেত করিয়াছিলে, আমি কি তাহা দেখিতে পাই নাই ? 
শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রাখিয়া অর্জুনের দ্বারা ভীম্মের পাতন, ছলপূর্বক যৃধিষ্ঠিরের দ্বারা 
অশ্বথামার নিধনসংবাদ জানাইয়া দ্রোণকে নিরস্ত্রীকরণ, কর্ণের বাসবদত্ত শক্তি ঘটোৎকচের 
উপর প্রক্ষেপের চক্রান্ত, সাত্যকির দ্বারা ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদন, মহীতে রথচন্র গ্রস্ত 
হইলে পর অর্জুনকে উত্তেজিত করিয়া মহাবীর কর্ণের বধসাধন প্রভৃতি অন্যায় কর্ম তোমারই 
ষড়যন্ত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
ত্বয়া পুনরনার্যেণ জিন্মমার্গেণ পার্থিবাঃ | 
স্বধন্মমনুতিষ্ঠন্তো বয়ঞ্যান্যে চ ঘাতিতাঃ । শল্য ৬১।৩৮ 
_ন্বধর্মন্রিত রাজন্যবর্গকে এবং আমাকে অন্যায় উপায়ে অনার্য তুমিই বধ করাইয়া” | 
দুযেধিনের তিরন্কারে ক্ষুব্ধ হইলেও কৃষ্ণ স্থিরভাবে দুযেধিনের সমস্ত দুক্ষর্মের উল্লেখ 
করিয়া পরিশেষে কহিলেন-_ 
যান্যকার্য্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে | 
বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্ববং হি তদনুষ্ঠিতম্‌ ॥ শল্য ৬১1৪৭ 
_ আমাদের যে-সকল অন্যায় কর্মের উল্লেখ করিতেছ, সমস্তই তোমার অত্যধিক দুঙ্কার্ষের 
প্রতিশোধরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
কৃষ্ণের এই উত্তর হইতে জানা যাইতেছে--“শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই নীতিরই তিনি 
পক্ষপাতী । প্রয়োজন হইলে অন্যায় উপায়েও অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া নীতিবিগহিত 
নহে। 
দেবতা, গন্ধর্ব এবং সিদ্ধগণ দুযেধিনের যশোগান করিতেছেন দেখিয়া পাগুবগণ 
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দূযেধিন-কথিত নিজেদের অন্যায় আচরণের জন্য বিষপ্ন হইয়া পড়িলেন । কৃষ্ণ তাঁহাদের 
বিষাদ দূর করিবার নিমিত্ত কহিলেন-_-শুধু ন্যায়পথে থাকিয়া এই যুদ্ধ জয় করা সম্ভবপর 
হইত না বলিয়াই তিনি সেইসকল মন্ত্রণা দিয়াছেন এবং এইভাবে শত্রুনিযাতিন করাতে কোন 
পাপ হয় না। 
সত্িশ্চানুমতঃ পশ্থাঃ স সর্ব্বরনুগম্যতে । শল্য ৬১।৬৭ 
সাধু ব্যক্তিগণও এই উপায়ের অনুমোদন করিয়াছেন এবং সকলেই এই পথ গ্রহণ 
করেন। 
পার্থসারথির কৃত্য প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধেব অন্তিম দিনের সায়ংকালে 
পাণ্ডবগণ দুযেধিনের শিবিরে প্রবেশ করিতেছেন । শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে 
কহিলেন যে. গান্তীব ও তৃণীর সহ তিনি যেন পূর্বে রথ হইতে অবরোহণ করেন, কৃষ্ণ স্বয়ং 
পরে নামিবেন । কৃষ্ণের কথামত কাজ হইল | বানরধবজ তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইবামাত্র রশ্মি 
ও বাহন সহ রথখানি ভস্মসাৎ হইয়া গেল । সকলে পরম বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিতে 
লাগিলেন । সমধিক বিস্মিত অঞ্জনের জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন-_ দ্রোণ ও কর্ণের 
আগ্নেয়াস্ত্রে তোমার রথখানি পূর্বেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে । আমি এই রথে উপবিষ্ট ছিলাম 
বলিয়া রথখানি একেবারে বিশীর্ণ হয় নাই' । অতঃপর যুধিষ্ঠিরকে প্রীতি-আলিঙ্গনে 
অভিনন্দন জানাইয়া কৃষ্ণ স্মিতমুখে সকলকেই যথাযোগ্য সংবর্ধনা করিলে যুধিষ্ঠির 
কহিলেন__ 
উপপ্লব্যে মহর্ষির্মে কৃষ্ণো দ্বৈপায়নোহব্রবীৎ | 
যতো ধন্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্তস্ততো জয়ঃ ॥ শল্য ৬২।৩২ 
-_-উপপ্নব্যনগরে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্ৈপায়ন আমাকে বলিয়াছিলেন- ধর্ম যেখানে কৃষ্ণ সেইখানে, 
কৃষ্ণ যেখানে জয় সেইখানে । (তোমার প্রসাদেই এই ভীষণ রণসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি।) 
যুদ্ধ তো সমাপ্ত হইল, কিন্তু পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সম্মুখে কিভাবে উপস্থিত 
হইবেন-_এই চিন্তায় যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ অন্যায় উপায়ে 
দুযোধনকে ভূপাতিত করার জন্য তপস্ষিনী গান্ধারী অভিসম্পাত করিতে পারেন-_এই 
আশঙ্কায় তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল | এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতেও যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের শরণাপন্ন 
হইয়া কহিলেন-__“হে বার্জেয়, তুমি যদি আমাদের কাগ্ারী না হইতে তবে যুদ্ধজয়ের 
কল্পনাও করিতে পারিতাম না । আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য তুমি কৌরবদের অনেক 
কঠোর তিরস্কার সহ্য করিয়াছ । গান্ধারীর ক্রোধে আমাদের এই যুদ্ধজয় যাহাতে বিফল না 
হয়, তোমাকেই সেই উপায় করিতে হইবে | হে মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি ছাড়া আর কেহই সেই 
তপস্ষিনীর ক্রোধ শান্ত করিতে পারিবেন না।' 
যুধিষ্টিরের প্রার্থনায় কৃষ্ণ রথে চড়িয়া হস্তিনায় যাত্রা করিয়াছেন । মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন 
পূর্বেই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন । কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ 
করিয়া মহর্ষি, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে প্রণাম করিলেন । তারপর ধৃতরাষ্ট্রের হাতে হাত রাখিয়া 
উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে শাস্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন-_“হে ভারত, 
আপনার তো কিছুই অবিদিত নহে । ধর্মপরায়ণ পাগুবগণ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও শাস্তির 
নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছেন । তাঁহাদেরই দূতরূপে কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া এই 
কুলক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, আপনি সকলই শুনিয়াছেন । 
ভী্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের হিতবচনেও কোন ফল হয় নাই। বিধির বিধানেই 


যেন শাস্তি স্থাপিত হয় নাই । কালের নির্মম বিধানে মানব মোহগ্রাসে পতিত হয় । আপনি 
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সেই গ্রাসেই পতিত হইয়াছিলেন | পাণগুবগণের কিছুমাত্র দোষ নাই । আত্মকৃত অপরাধের 
ফল ভোগ করিতে হইবে | পাণগুবদের প্রতি অসুয়াপরায়ণ হইবেন না। হে ভারত, এখন 
আপনার বংশধারা, পিপুপ্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্তই পাণুবদের মঙ্গলের উপর নির্ভর করিতেছে । 
তীহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন | এই মমান্তিক কুলক্ষয়ে ধর্মরাজ আপনার ও গান্ধারীর শোকের 
বিষয ভাবিয়া দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছেন । তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তির কথা আপনাবা ভালরূপেই 
জানেন | লজ্জায় ও দুঃখে তিনি আপনাদিগকে মুখ দেখাইতে অসমর্থ । 

অতঃপর গান্ধারীকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণ কহিতেছেন__-“হে সাধিব, তোমার ন্যায় 
ধর্মশীলা আব কে আছে £ কুরুসভায উপস্থিত হইয়া পুত্রকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলে, 
তোমার পুত্র তাহার কিছুই গ্রহণ করেন নাই । বিজয়ার্থী পুত্রকে তৃমিই স্পষ্ট ভাষায় 
বলিয়াছিলে-_“যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ৷ তোমার আশীবাদিই সত্যে পরিণত হইয়াছে । শোক 
পরিতাগ কব । তুমি ইচ্ছ' করিলে ক্রোধদীপ্ত নেত্রপাতে পৃথিবী ভস্ম করিতে পার । 
পাণ্ডুবদেব অকল্যাণচিন্তা কবিবে না- এই প্রার্থনা 1৮". 

কুষ্ণের এইসকল কথায ধতরাষ্ট্র ও গান্ধারীব ক্রোধেব কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে । 
ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ধরিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতেছেন__এই দৃশ্যে কৃষ্ণের অন্তঃকরণে কঠোব নীতিবোধ 
ছাড়াও যে একটি কোমলতা অস্তঃসলিলা ফন্পুর মত প্রবহমানা, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। 
কর্তবাবোধে তিনি অনেক কিছু করিলেও হতবান্ধব হতপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকক্রিষ্ট 
মুখ দেখিয়া আব স্থির থাকিতে পারেন নাই | 

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করাব সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ যোগবলে অশ্বথামার পাপ 
অভিপ্রায় জানিতে পাবিয়া ব্াসদেব, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীব নিকট হইতে বিদায গ্রহণ 
করিলেন | 

এদিকে অশ্বথামা সেই বাত্রিতেই অতর্কিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ ও 
পাগুবগণের অনুপস্থিতিব সুযোগে ধৃষ্টদ্রান্ন, শিখন্তী প্রমুখ পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ 
পুত্রকেই হত্যা করিয়াছেন । পরে পাণগুবদের ভয়ে তিনি পলাইয়া ভাগীরখীতীবে আত্মগোপন 
ভীমবেগে ভাগীরথীর দিকে ধাবিত হইলেন । 

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াই কহিলেন যে, একাকী ভীমের 
যাওয়া উচিত হয় নাই | কারণ অশ্বথামা ব্রক্মশির-অস্ত্রের প্রয়োগ জানেন | তাহা প্রযোগ 
করিলে ভীম সেই ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্র প্রতিহত কবিতে পারিবেন না । এই কথা বলিয়াই যুধিষ্টিব 
ও অভ্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ রথাবোহণে ভীমের অনুসরণ করিয়াছেন | কৃষ্ণের অনুমানই 
সত্য হইয়াছিল | কৃষ্ণের উপদেশে অঞ্জুন যদি সেই দিব্যান্ত্রের তেজ না কমাইতেন, তবে 
সেই দিন এক প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া যাইত । ব্যাসপ্রমুখ ব্যক্তিগণের অনুরোধেও অশ্বথামা সেই 
দিব্যাস্ত্র সংহরণ করিতে না পারিয়া অগত্যা উত্তরার গর্ভস্থ পুত্রের উপর নিক্ষেপ করেন । 
কৃষ্ণ তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি এই শস্ত্রদপ্ধ মৃত সন্তানকে নিশ্চয়ই উজ্জীবিত 
করিবেন এবং এই সন্তানই পাগুবদের বংশধারা অক্ষুণ্র রাখিবে | এই কাপুরুষোচিত কর্মের 
জন্য কৃষ্ণ অশ্বথামাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, অশ্বথামা তিন হাজার বৎসর নিতান্ত 
দীনভাবে নিঃসঙ্গ হইয়া বনে-জঙ্গলে ভ্রমণ করিবেন, আর তাহার দেহ কুষ্টব্যাধিতে আক্রান্ত 
হইবে | 

কৃষ্ণ পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র সুযোগ পাইলেই তাঁহার শতপুত্রহস্তা 
ভীমকে কখনও ছাড়িবেন না । পাগুবদের বনবাসের সময় দুযেধিন লোহার দ্বারা ভীমের এক 
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মৃতি নিমাণি কবাইযাছিলেন । সেই মৃত্তিকে প্রতিপক্ষ কল্পনা কবিযা তিনি গদাযুদ্ধ অভ্যাস 
কবিতেন । কুকক্ষেত্রেব মহাশ্মশানে যুধিষ্টিব ধৃতবাষ্ট্রকে প্রণাম কবিলে শোকে ক্রোধে 
দিশাহাবা বৃদ্ধ ভীমকে ন্নেহালিঙ্গন কবিতে চাহিলেন । কৃষ্ণ ধৃতবাষ্ট্রেব অভিপ্রায বুঝিযা সেই 
লৌহমৃত্তিকে তাহাব কাছে উপস্থিত কবিতেই অতি বলবান ধৃতবান্ট্র এমনই আলিঙ্গন 
কবিলেন যে. তীহাব দুই বাহু ও বুকেব চাপে মুিটি চুর্ণ-বিচুর্ণ হইযা পড়িল । ধৃতবাষ্ট্রেব মুখ 
দিযা বক্ত উঠিতে লাগিল | তিনি ভূমিতলে লুটাইযা পডিলেন । পবে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইযা 
তিনি ভীমেব জন্য শোক কবিতেছেন দেখিযা কৃষ্ণ ঈষৎ তিবস্কাবেব সুবে ধৃতবান্ট্রেব নিকট 
আসল ঘটনাটি প্রকাশ কবিযাছেন | 

ধৃতবাষ্ট্র এই ব্যাপাবে পবম লজ্জিত হইলেন । কৃষ্ণ অতি মৃদু ভসনাব সুবে পুনবায 
ধৃতবাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন-_'বাজন, শাস্ত্রজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান হইযাও নিজেব অপবাধ স্মবণ 
না কবিযা কেন কুপিত হইতেছেন ? আপনি পুত্রেব পক্ষপাতী হইযা হিতাকাঙক্ষী সুহদ্বর্গেব 
পবামর্শ উপেক্ষা কবিযাছিলেন । নিজেব পাপ অভিসন্ধি ও পুত্রগণেব দুক্বর্ম স্মবণ ককন । 
অনুগত পাণ্ডবগণেব প্রতি কিবপ ব্যবহাব কবিযাছেন, তাহাও স্মবণ কবা উচিত ।' কৃষ্জেব 
বচন লজ্জিত হইযা ধৃতবাষ্ট্র নিজেব দোষ স্বীকাব কবিলেন এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও 
সহদেবেব গাযে সন্মেহে হাত বুলাইযা কাঁদিতে কাঁদিতে তীহাদিগকে আশীবাদ কবিলেন । * 

কৃষ্ণকে সঙ্গে লইযা পাগ্ডবগণ গান্ধাবীব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন । গান্ধাবী পাণ্ডবদেব 
অনিষ্ট কামনা না কবিলেও তাহাব দৃষ্টিমাত্রই যুধিষ্ঠিবেব হাতে নখ কুৎসিত হইযা গিযাছে । 
বাসদেব পুনঃ পুনঃ নানাবিধ সান্তনা-বচনেও গান্ধাবীকে স্থিব বাখিতে পাবিতেছেন না। 
শোকে তীহাব মর্মস্থল যেন বিদীর্ণ হইযা যাইতেছে । বাব বাব তিনি মুছিতা হইতেছেন। 
হ৩ান্ধবা বিধবা বধূগণেব ককণ আর্তনাদে গান্ধাবীবক শোক যেন অসহ্য হইযা উঠিযাছে । 
মহাশ্মশানে পূত্রপৌত্রাদিব ছিন্ন দেহ দেখিযা শোকে ও ক্ষোভে তীহাব বুদ্ধি যেন লোপ 
পাইযাছে । এই মহাযুদ্ধেব জনা কৃষ্ণকেই দোষী স্থিব কবিযা তিনি অভিসম্পাত কবিলেন । 
কৃষ্ণকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন-_ হে কেশব তুমি অসীম ক্ষমতাব অধিকাবী হইযাও এই 
দাকণ লোকক্ষয কেন উপেক্ষা কবিলে ? তুমি ইচ্ছাপূর্বকই কুককুলেব এহেন সর্বনাশ 
নিবাবণ কব নাই । এই উপেক্ষাব ফল তোমাকে পাইতেই হইবে | হে চক্রগদাধব, 
পাতিব্রত্যেব দ্বাবা আমি যে তপঃসঞ্চয কবিযাছি, তাহাবই বলে তোমাকে অভিসম্পাত 
কবিতেছি-_আজ হইতে পযত্রিশ বসব পবে তোমাব জ্ঞাতিগণও পবস্পব হানাহানি কবিযা 
শিমূল হইবে, আব তুমিও জ্ঞাতিবান্ধব ও পুত্রগণকে হাবাইযা বনে বনে ভ্রমণ কবিবে এবং 
শোচনীযভাবে নিহত হইবে | কুকবংশেব বিধবাগণেব মত তোমাব বংশেব বিধবাগণও ককণ 
আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ কবিবেন ।' 

কৃষ্ণ এই অভিসম্পাত শুনিযা ঈষৎ হাসিযাই যেন কহিলেন-_“আমি ছাডা আব কেহই 
বৃষ্ণিকিলরে সংহাব কবিতে পাবিবে না। এই অবস্থা যে ঘটিবে, তাহা আমাব অজানা 
নহে । 

পাণ্ডবগণ গান্ধাবীব অভিসম্পাত শুনিযা অত্যন্ত ব্যথিত হইযাছেন | কৃঞ্চও যে বিশেষ 
ক্ষুব্ধ হইযাছেন তাহাতে সন্দেহ নাই | তিনি গান্ধাবীকে বলিতেছেন-_“গান্ধাবি উঠ, উঠ । 
শোক কবিও না। তোমাবই অপবাধে কুকবংশ ধবংস হইযাছে। তোমাব দুবাত্মা পুত্র 
দুযেধিনেব দুক্কার্যেব অন্তবালে তোমাবও দুক্কর্ম ছিল । আজ তুমি নিজেব অপবাধকে সাধু 
আচবণ বলিযা মনে কবিতেছ । নিজেব অপবাধকেই আমাব উপব চাপাইযা এখন 
অভিসম্পাত কবিতেছ । তোমাব নায বাজপুত্রী এইপ্রকাব দুবাত্মা পুত্রকেই গর্ভে ধাবণ 
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করে। 
কৃষ্ণের মুখে এইপ্রকার অপ্রিয় বচন শুনিয়া শোকব্যাকুলা, গান্ধারী চুপ করিয়া 
রহিলেন ০ 
ক্ষুব্ধ কৃষ্ণের কথার ভিতরে কি গান্ধারীর যৌবনের সেই দুক্কর্মের (গর্ভপাতনের চেষ্টা) 
ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে ? 
যুদ্ধে নিহত বীরগণের পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে । ব্যাসদেব, কৃষ্ণ, ভীমাদি 
ভ্রাতুগণ এবং দ্রৌপদী নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ সান্ত্নাবাক্যে অতি কষ্টে বিষণ্ন যুধিষ্টিরের শোকের 
লাঘব করিয়াছেন ৷ এবাব যুধিষ্ঠির সকলকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছেন । 
কৃষ্ণও রথারোহণে তাঁহার অনুগামী হইলেন । সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্টির যুক্তকরে 
কৃষ্ণের স্তুতি করিলেন কৃষ্ণের অনুগ্রহেই যে তিনি পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারে সমর্থ 
হইয়াছেন, পুনঃ পুনঃ এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সবিনয়ে কৃষ্ণের চিরপ্রসন্নতা প্রার্থনা 
| 
দুই চারিদিনের মধ্যেই রাজ্যশাসনের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া একদিন প্রাতঃকালে 
যুধিষ্টিব বিনীতভাবে কৃষ্ণেব সমীপে উপস্থিত হইয়া-_ 
দদর্শ কৃষ্ণমাসীনং নীলমেঘসমদ্যুতিম্‌ । ইত্যাদি । শা ৪8৫1১৩-১৬ 
__মণিকাঞ্চনভূষিত পালক্কে উপবিষ্ট, নীল মেঘের ন্যায় কাস্তিযুক্ত কৃষ্ণকে দেখিতে 
পাইলেন । চতুর্ভুজ"* মহাপুরুষের উজ্জ্বল দেহ দিব্য আভরণে বিভূষিত | পীতবর্ণ কৌশেয় 
বস্ত্র পরিধানে থাকায় তাঁহাকে সুবর্ণ- মধ্যবর্তী নীলকান্ত-মণির ন্যায় দেখাইতেছিল । 
বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি বিরাজিত থাকায় তাঁহার দেহপ্রভা যেন সুযেদিয়কালীন উদয়গিবির 
ন্যায় । লোকত্রয়ে এই রূপের উপমা নাই। 
যুধিষ্ঠির কুশল প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না । মহাযোগী ধ্যানে নিমগ্ন | অনেক 
স্তবস্তৃতি করিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সবিনয়ে এই ধ্যানের কারণ জানিতে 
চাহিলে বাসুদেব কহিলেন-__ 
শরতল্পগতো ভীনম্মঃ শাম্যনিব হুতাশনঃ | 
মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাপ্বস্ততো মে তদ্গতং মনঃ ॥ শা ৪৬।১১ 
_ নিবাঁণোন্ুুখ অগ্নির ন্যায় শরশয্যাগত পুরুষব্যাঘ ভীম্ম আমার ধ্যান করিতেছেন । এইজন্য 
আমার মনও তীহার কাছে চলিয়া গিয়াছে । 
কৃষ্ণ আরও কহিলেন যে, মহাপুরুষ ভীম্মের দেহত্যাগের বেশী দিন বাকী নাই | তাহার 
তিরোধানে পৃথিবী একজন মহাজ্ঞানী মহাত্মাকে হারাইয়া তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায় শোচনীয় 
দশা প্রাপ্ত হইবে । সুতরাং যুধিষ্ঠির যেন অবিলম্বে সেই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে বসিয়া জ্ঞাতব্য 
সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন । ঘুধিষ্টির সাশ্ুনয়নে নিবেদন করিলেন যে, তিনি কৃষ্ণকে 
পুরোভাগে লইয়া পিতামহের পদপ্রান্তে যাইতে ইচ্ছা করেন । তখনই রথে চড়িয়া কৃষ্ণ, 
সাত্যকি, কৃপ ও পঞ্চ পাণুব যাত্রা করিয়াছেন । এদিকে নারদ, ব্যাস, সুমস্তু, জৈমিনি প্রমুখ 
ঝষিগণে পরিবেষ্টিত ভীম্ম যেন গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইয়। তদ্গতচিত্তে 
কৃষ্ণের স্তব করিতেছিলেন । সেই সময়েই স্বয়ং কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ভীম্মের আনন্দের 
সীমা রহিল না। কৃষ্ণের কৃপায় ভক্তশ্রেষ্ঠ ভীম্ম কৃষ্ণের দিব্যরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ 
হইলেন । 
পরস্পর সম্ভাষণাদির পর কৃষ্ণ বলিলেন- “হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনার তিরোধানে পৃথিবীর 
মহান্‌ জ্ঞানরাশি তিরোহিত হইবে । যুধিষ্টিরের চিত্ত জ্ঞাতিশোকে মোহাবিষ্ট | আপনি 


২৯৪ 


ধমর্থিযুক্ত উপদেশে ধর্মরাজের শোকের উপশম করুন ।,* 

একমাত্র কৃষ্ণই এই কাজের যোগ্য পুরুষ বলিয়া ভীক্ম তাঁহাকেই উপদেষ্টার আসনে 
বসাইয়া স্বয়ং শ্রোতা হইবার বাসনা ব্যক্ত করিলে কৃষ্ণ বলিলেন__“হে মহাভাগ, আমি 
আপনাকে সমধিক যশম্বিরপে দেখিতে চাই । আমার জ্ঞান আপনাতে প্রতিভাত হউক । 
আপনার কীর্তি চিরস্থায়িত্ব লাভ করুক | জিজ্ঞাসু পাগুবকে আপনি যে-সকল উপদেশ 


দিবেন__ 
বেদপ্রবাদ ইব. তে স্থাস্যতে বসুধাতলে । শা ৫৪1২৯ 

_আপনার সেইসকল উপদেশ প্রথিবীতে বেদবাক্যের ন্যায় পূজিত হইবে । 

অতঃপর যুধিষ্টিরের অসংখ্য জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীদ্ম যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন এবং 
প্রাচীন ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব চির সমুজ্্বলতা 
লাভ করিয়াছে । 

অন্তিম মুহুর্তে পরম ত্রন্মজ্ঞানে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে ভীম্ম পাঞ্চভৌতিক দেহ 
ত্যাগ করিলেন |" 

এহেন বীরপুত্র শিখণ্ডীর বাণে শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভীম্মজননী গঙ্গাদেবী 
করুণ বিলাপ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তীহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন__“দেবি, তোমার পুত্র 
অষ্টবসুর অন্যতম | শাপগ্রস্ত হইয়া মনুষাদেহ ধারণ করিয়াছিলেন ৷ ধনঞ্জয়ের বাণে 
ইচ্ছামৃতা মহাপুরুষ শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি পরম গতি লাভ করিয়াছেন ।' 
কষ্ণেব বচনে ভীম্মজননীর শোকের লাঘব হইয়াছে 1 

ভীম্মের দেহত্যাগের পর পুনরায় যুধিষ্ঠির শোকে বিহ্ল হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ তাঁহাকে 
বলিতেছেন-__' মহারাজ, পরলোকগত ব্যক্তির জনা অত্যন্ত শোকাকুল হইলে লোকান্তরিত 
বন্ধুবান্ধবও শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়েন । যজ্ঞ, পূজা, দানদক্ষিণা প্রভাতি সৎকর্মের দ্বারা এই 
শোক হইতে মুক্ত হও" |" ব্যাসদেবও এইরূপ উপদেশ দিয়া যুধিষ্িরকে অশ্বমেধ-যজ্জে 
প্ররোচিত করিয়াছেন । 

কৃষ্ণ মহামুনি উপমন্যুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিযাছিলেন । 
তীহাব ৩পস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী উমা ও দেবদেব উমাপতি বর প্রদান করেন । সেই 
বরের প্রভাবেই কৃষ্ণ যোগীশ্বর হইতে পারিয়াছেন । কৃষ্ণের ভাযরি সংখ্যা ছিল ষোল হাজার 
এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদিও অসংখ্য |" 

একদা ব্রাহ্মণগণের আচরণে কুপিত হইয়া কৃষ্খনন্দন প্রদ্যুন্ন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 
যে, কেন ব্রাহ্মণগণকে এরূপ সম্মান করিতে হয় । কৃষ্ণ পুত্রের নিকট ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করিতে যাইয়া আপন জীবনেরই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন । অতিথিরূপে উপস্থিত 
কোপনস্বভাব মহর্ষি দুবসার নানাবিধ অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া কি উপায়ে তিনি 
দুবসার পরিচযাঁ করিয়াছেন এবং অবশেষে মহর্ষির বরে কিরূপ ধন্য হইয়াছেন-_ এই বৃত্তান্ত 
বর্ণনা করিয়া পরিশেষে পুত্রকে বলিয়াছেন যে, কখনও ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিতে নাই । 
মহষি দুবসা তীহার উচ্ছিষ্ট পায়স সবাঙ্গে লেপন করিবার আদেশ করিলে কৃষ্ণ পদতল 
ব্যতীত সর্বদেহে সেই উচ্ছিষ্ট লেপন করিয়াছিলেন | দুবসা ইহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
পদতলে আহত হইয়াই কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিবেন |” 

কৃষ্ণের এই পুত্রানুশাসন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসুয়য্জে ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালনের ভার 
লওয়া হইতে বোঝা যাইতেছে-_তৎকালীন সমাজস্থিতির মযদা তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন 
নাই । 
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ভীম্মের দেহতাগের পরে কৃ্ণ হস্তিনাতেই অবস্থান করিতেছেন | একদা অর্জুন সবিনয়ে 
কৃষ্ণকে কহিলেন যে, মহাযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে কৃষ্ণের মুখে তিনি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের 
যে-সকল তত্ত্ব শুনিযাছিলেন, সেইগুলি ভুলিয়া গিয়াছেন | কৃষ্ণ দ্বারকাযাত্রার পূর্বে পুনরায় 
তাঁহার মুখে সেইসকল উপদেশ তিনি শুনিতে চান | কৃষ্ণ কহিলেন, তখন তিনি যোগযুক্ত 
হইয়াই গীতাব তত্ব উপদেশ দিয়াছেন, এখন সেইরূপ বিস্তুতভাবে বলার উপায় নাই, 
সংক্ষেপে তিনি পুনরায় সেই তন্ত্রেরই উপদেশ দিবেন | অঞ্জনের এই স্মতিভ্রংশ কৃষ্ণের 
বিবক্তি উৎপাদন করিলেও তিনি তাঁহার প্রিয় সখার অনুরোধ উপেক্ষা কবিতে পারেন নাই । 
পুনরায় সংক্ষেপে শ্রীমদ্তাগবদগীতার সকল তত্বই বিবৃত করিয়াছেন । এই প্রকরণকে 
“অনুগীতাপর্ব" বলা হয় । 
অভ্ভনকে এই উপদেশ দেওয়ার পরদিনই কৃষ্ণ দ্বারকায় যাত্রা করিয়াছেন । পথিমধ্যে 
ভগুনন্দন মহামুনি উতক্কেব সহিত তীহাব সাক্ষাৎ হইল | উতঙ্ক ভাবিতেছিলেন যে, কৃষ্ণ 
নিশ্চয়ই কুরুপাগ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপন কবিযা আসিতেছেন । কৃষ্ণেব মুখে কুরুক্ষেত্রের 
মহাযুদ্ধেব বৃত্তান্ত শুনিয়া এই লোকক্ষয়েব জন্য তিনি কৃষ্ণকেই দোষী সাব্যস্ত করিযা শাপ 
দিতে উদ্যত হইলেন । কৃষ্ণ উতঙ্ককে মুদু ভাষায় শান্ত 'করিয়া কহিলেন, 'আমার কোন দোষ 
নাই, ধর্মসংস্কাপনেব নিমিত্তই আমাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইয়াছে" । তিন আরও 
বলিয়াছিলেন-__ 
ধন্মাস্য সেতৃং বপ্লামি চলিতে চলিতে যুগে । অশ্ব ৫৪1১৬ 
_আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের সেতু বন্ধন করিয়া থাকি । 
উতম্ক কৃষ্ণেব বিশ্ববপ দর্শন কবিবার বাসনা ব্যক্ত করিলে কষ্ঙ বিষণ্ন অজ্জুনকে যে রূপ 
দেখাইয়াছিলেন, উতক্ককেও সেই বিশ্বরূপ প্রদর্শনে কৃতার্থ করিয়াছেন । তিনি মরুবাসী 
উতঙ্ককে বরও দিয়াছেন যে. মরুভমিতে উতঙ্কের যখনই জলের প্রয়োজন হইবে, তখনই 
সেখানে মেঘ জলবর্ষণ করিবে এবং সেই মেঘ 'উতঙ্কমেঘ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে | 
উতন্ককে বর দিযা কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ কবিযাছেন । অগণিত জ্ঞাতিবন্ধুদের দ্বারা 
সংবর্ধিত হইয়া তিনি গুরুজনের চরণ বন্দনা করিলে পর তীহার পিতা বসুদেব তাঁহার নিকট 
হইতে কুরুক্ষেত্রের সকল বৃত্তান্ত জানিতে চাহিয়াছেন | কৃষ্ণ অভিমন্যর নিধনবাতাঁ পিতার 
নিকট প্রকাশ কবেন নাই, কিন্তু সুভদ্রার শোকমুছাঁ দেখিয়া বসুদেবের আর বুঝিতে বাকী 
রহিল না । পরে কৃঞ্ণও পিতার নিকট ভাগিনেয়ের বীরত্বকাহিনী বিবৃত করিয়া দৌহিত্রশোকে 
ব্যাকল পিতাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিয়াছেন |" 
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্জে কষ পুনরায় জ্ঞাতিবান্ধব সহ হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন | এই 
সময়েই উত্তরার গর্ভমৃত পুত্র (পরিক্ষিৎ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন | মঙ্গলশঙ্খ একবার মাত্র ধবনিত 
হইয়াই নীরব হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণ ব্যথিতচিত্তে সাত্যকি সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন । 
কৃস্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ রমণীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন । 
নাবীগণের সুকরুণ বিলাপধবনিতে অন্তঃপুর মুখরিত । সকলেরই মুখে এক 
কথা-_মধুসুদন, রক্ষা কর, রক্ষা কর'। কুষ্ণকে দেখিয়া সকলেবই চিন্তে ভরসা 
জাগিয়াছে ৷ কৃষ্ণ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন__ভয় নাই, আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা 
হইবে না. নিশ্চয়ই এই শস্ত্রদপ্ধ শিশুকে আমি বাঁচাইব' | শিশুটির দিকে চাহিয়া কৃষ্ণ 
যথা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ ময়ি নিতং প্রতিষ্ঠিতৌ | 
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যাজঃ ॥ অশ্ব ৬৯।২২ 
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_সত্য এবং ধর্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত । সেই সত্য ও ধর্মেব বলে মৃত এই 
অভিমন্যুতনয বীঁচিযা উঠুক । 

কৃষ্ণেব এই তপঃশক্তি-প্রযোগে মৃত শিশুব দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল । সকলে 
'ধন্য ধন্য' কবিতে লাগিলেন । হস্তিনাপুব আনন্দে উদ্বেলিত | বহুবিধ ধনবত্বু দিযা কৃষ্ণ এই 
মৃতজাত শিশুটিকে আশীবদি কবিলেন | পবিক্ষীণ বংশে এই সম্তানই একমাত্র বংশধব হইবে 
বলিযা কৃষ্ণ তখনই শিশুটিব নাম বাখিযাছেন-_-“পবিক্ষিৎ । বিষুণব (কৃষ্েব) কৃপায বক্ষিত 
(জীবনপ্রাপ্ত) বলিযা উত্তব কালে পবিক্ষিৎ “বিষ্ণবাত' নামেও খ্যাত হইযাছেন । 

অশ্বমেধেব সমস্ত আযোজন পূর্ণ হইযাছে । যুধিষ্টিব কৃষ্ণেব চবণপ্রান্তে উপস্থিত হইযা 
নিবেদন কবিলেন-_“হে মহাবাহো, তোমাব পবাক্রম ও বুদ্ধিবলেই এই এঁশ্র্য লাভ 
কবিযাছি । তুমি আমাদেব পবম গুক, তুমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইযা এই যজ্ঞ সম্পন্ন কবিলেই 
আমবা পাপমুক্ত হইব ।' 

কৃষ্ণ উত্তবে কহিতেছেন-_“বাজন, তোমাব মুখেই এবপ উক্তি সম্ভবপব । আমাব 
অনুবোধ-_তুমিই যজ্ঞে দীক্ষিত হও | তমিই প্রধান আমি তোমাব সর্বকার্ষে সহাযক 
হইব | 

কৃষ্ণেব অধ্যক্ষতায যুধিষ্টিবেব অশ্বমেধ-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইযাছে । কৃষ্ণ দ্বাবকাষ প্রত্যাবর্তন 
কবিযাছেন | কুকক্ষেত্র-যুদ্ধেৰ পব পযতব্রিশ বসব গত হইল । কুষ্ণ দ্বাবকাতেই অবস্থান 
কবিতেছেন । যুধিষ্টিব এই সমযে নানাবিধ দৈব উৎপাত লক্ষ্য কবিতেছিলেন । অকম্মাৎ 
তিনি. শুনিতে পাইলেন যে, দ্বাবকায বষ্ণ্যন্ধবক-বংশে পবস্পব হানাহানি কবিযা সকলেই 
ধবংস প্রাপ্ত হইতেছেন । যুধিষ্টিব এই সংবাদে অতিশয ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইযাছেন । 

ইতিমধ্যে অকম্মাৎ কষ্ণেব সাবথি দাকক হস্তিনাফ আসিযা পাগুবগণেব নিকট সেই 
ভযঙ্কব বৃত্তান্ত প্রকাশ কবিলেন । দাককেব মুখে যুধিষ্ঠিব শুনিলেন যে, ব্রহ্মশাপে যাদবগণ 
পবম্পব হানাহানি কবিতে থাকিলে কৃষ্ণ, গান্ধাবীব অভিশাপকে সত্যে পবিণত কবিবাব 
নিমিত্ত সকলকে তীর্থযাত্রা কবিযা সমুদ্রতীবে যাইতে নির্দেশ দিযাছিলেন | সেখানে 
প্রভাস-তীর্ঘে অত্যধিক মদ্যপানে মন্ত হইযা তাঁহাবা পবম্পব মাবামাবি কবিযা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইযাছেন ৷ বলবাম যোগাবলম্বনে দেহত্যাগেব উদ্দেশ্যে দ্বাবকা-পুবী ত্যাগ কবিযাছেন, 
কাষ্েব পত্র-পগৌত্রগণেব মধ্যেও কেহই জীবিত নাই | কৃষ্ণ, বু ও দাকক বলবামেব 
মন্বেষণে বাহিব হইযা দেখিলেন যে, বলবাম জনশন্য স্থানে এক বৃক্ষোপবি উপবেশন কবিযা 
যোগযুক্ত হইযা আছেন । তখনই কৃষ্ণ পাণগুবগণকে এই সংবাদ জানাইযা অতি শীঘ্ 
অর্জুনকে দ্বাবকায লইযা যাইবাব নিমিত্ত দাকককে পাঠাইযাছেন । 

এদিকে দাকককে হস্তিনায পাঠাইযা কৃষ্ণ নাবীগণকে বক্ষা কবিবাব নিমিত্ত বন্ুকে 
দ্বাবকায পাঠাইযাছেন | কিছুদূব যাইতে না যাইতেই বনু পথিমধ্যে লৌহমুদগ?ব বদ্ধ একটি 
মুষলেব আঘাতে নিহত হইলেন । ইহা দেখিযা কৃষ্ণ স্বযং দ্বাবকা প্রবেশপূর্বক অর্জুন না 
আসা পর্যস্থ নাবীগণেব বক্ষাব ভাব তীহাব পিতা বসুদেবেব উপব অর্পণ কবিযা 
যোগাবলম্বনেব নিমিত্ত পুনবায বলবামেব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন । আসিযাই দেখিতে 
পাইলেন যে, বলবাম দেহত্যাগ কবিতেছেন । 

কৃষ্ণ নলবামের দেহত্যাগেব পব গান্ধাবীব অভিসম্পাত ও মহর্ষি দ্ুবাসাব ভবিষ্যদ্বাণী 
ম্মবণ কবিযা এক নিভৃত অবণ্যে ভুমিতলে বসিযা যোগাবলম্বন কবিযাছেন । ইত্যবসবে 
জবা-নামক এক ব্যাধ হবিণ মনে কবিযা কৃষ্েব পদতলে বাণ নিক্ষেপ কবিল । বাণক্ষেপেব 
সঙ্গে সঙ্গে শিকাবেব নিকটে গিযা সেই ব্যাধ দেখিতে পাইল যে, চতুর্বাহু গীতাম্বব এক 
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মহাযোগী তাহার বাণে বিদ্ধ হইয়াছেন । নিজকে অত্যান্ত অপরাধী মনে করিয়া জরা সেই 
মহাপুরুষের চরণে পতিত হইলে পর 
আশ্বাসয়ংস্তং মহাত্মা তদানীং 
গচ্ছত্যুপ্ধীং রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্ম্যা। মৌ ৪81২৪ 
-_ মহাত্মা তাহাকে আশ্বাস দিয়া তখনই উর্ধেব উৎক্রান্ত হইলেন । মহাপুরুষের কান্তিতে 
ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । 
কৃষ্ণের ন্যায় সুগহস্থ, রাজনীতিজ্ঞ, দণুপ্রণেতা, যোদ্ধা, ধর্মপ্রচারক, ধর্মসংস্থাপক, তপস্থী 
এবং মহাযোগী প্রথিবীতে আর কখনও দেহ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তিনি 
ছিলেন__আদর্শ পুরুষ । যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন গুরুতর কাজে 
হাত দেন নাই । 
কৃষ্ণের দেহধারণের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি-_ধর্মবাজ্/-সংস্থাপন (ধর্মপ্রচার) ও দুর্কৃতের 
বিনাশ । 
যাদবগণ বৃঞ্চি, অন্ধক, ভোজ, কুকুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইলেও কৃষ্ণই 
ছিলেন-_যাদবেশ্বর | 
কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার | তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার দেহত্যাগের কারণ | দেহধারণ ও 
দেহত্যাগ, উভয়ই তাঁহাব লীলামাত্র | 
কৃষ্ণ পররবুরন্ম, নরজূপে অবতীর্ণ । 
কৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম সনাতন, মহাভারতে এই কথা অসংখ্য স্থানে কীতিত হইয়াছে । 
মহাভারতে শিশুপাল ব্যতীত কাহারও মুখে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ শোনা যায় না। এই 
বিষয়ে যে-সকল স্থানে বিস্তুত আলোচনা আছে, তাহারই একটি সুচী সঙ্কলিত হইতেছে । 
সভা ২৪শ অ। সভা ৩৩শ অ। সভা ৩৬শ অ। সভা ৩৮শ অ। সভা ৪৫শ অ। 
সভা ৬৮তম অ। বন ১২শ অ। বন ৪৭শ অ। বন ৪৯শ অ। বন ২৬২তম অ। 
উ৪৯শ অ।উ ৬৮তম অ।উ ৭২তম অ। উ ৮৫তম অ। উ ৯২তম অ। 
উ ৯৬তম অ | উ ১৩১তম অ | উ ১৬৮তম অ | ভী ২৩শ অ।ভী ২৫শ__৪২শ অ। 
ভী ৬৬তম ও ৬৭তম অ। দ্রো ১৪৭তম অ। দ্বো ২০০তম অ। শা ৪৩শ অ। 
শা৪৭শ অ। শা ২০৭তম অ | শা ২০৯তম অ। অনু ১৪শ অ। অনু ১৫৮তম অ। 
অশ্ব ৫৪তম ও ৫৫তম অ। 
মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণের অচিন্ত্য মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক 
করিতেছেন-__ 
এবমেষ মহাবাহুঃ কেশবঃ সত্যবিক্রমঃ | 
অচিস্ত্যঃ পুগুরীকাক্ষো নৈষ কেবলমানুষঃ ॥ শা ২০৭। ৪৯ 
স এব হি মহাবাহুঃ তঃ। 
অচ্যুতঃ পুগুরীকাক্ষঃ সর্ববভূতাদিরীশ্বরঃ ॥ শা ২০৯৩৬ 
-_এই পুণগুরীকাক্ষ সত্যবিক্রম মহাবাহু কেশবের লীলা চিন্তারও অগোচর । ইনি মানুষমাত্র 
নহেন, পরস্তু নরদেহধারী ঈশ্বর | এই মহাবাহু সর্বলোকের নমস্য, সর্বভূতের আদি কারণ ও 
সনাতন পুরুষ । 
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২১।১-১২ 
২২২৩ম--২২৫তম আ। 
সভা ৪০শ অ। 
সতা ৪৫শ ম। 
সভা 8৫1৬০. ৬১ | ধন ২২শ অ। বন ১৮৩৬ | দ্রো ৭৭।৩৪-_৩৭ | সৌ ১৩শ অ। 
খল ১৩শ 
লন ২৬২তম অ। 


৪৮শ অ। 


শি 


উড ৯১।২৮। ত্রা ৭৭।৩২ 
দ্রা৭৫৩ম অ। 

তা ১৪৪৩ম অ। 

প্রো ১৭৮তম অ। 

দ্রো ১৯৮৩ম ও ১৯৯তম অ। 
ক ৬৯৩ম ও ৭০৩ম অ। 
শাল ৩৩শ অ। 

শলা ৬০তম অ। 

শলা ৬৩৩ম অ। 

সো ১৪শ-__-১৬শ অ। 

স্ত্রী ১২শ ও ১৩শ অ। 
স্ত্রী ২৫শ অ। 

স্ত্রী ২৬।১-_৬ 

শা ৪৩শ অ। 

অশ্ব ৫২৫৪ 

শা ৫১শ অ। 

অনু ১৬৭তম অ। 
১৬৮তম অ। 
২।১-৪ 

১৪।৩৭৯ | অনু ১৫শ অ। 
১৫৯তম অ। 

১৬শ অ--১৯শ অ। 
৫৫তম অ। 

৬১তম অ। 
৭১1১৮__২৬ 
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বলরাম 


মহাভাবতে বলরামেব জন্বৃ্তান্ত বিশদবূপে বর্ণিত হয নাই | বলরাম যদুবংশীয় 
বসুদেবেব পত্বী বোহিণীব পৃত্রৰপে আবির্ভত হন । (ঈশ্ববেব আদেশে দেবকীব সপ্তম গর্ভেব 
সন্তানকে দেবী যোগনিদ্রা রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কবিয়াছিলেন । শ্রীমদ্তাগবত ১০।২য় অ।) 
বাম, সঙ্কর্ষণ এবং বলদেব নামেও তাঁহার পবিচয় দেওযা হইয়াছে । তাঁহাকে অনস্তনাগের 
অবতার বলা হয় । বলবামেব গাত্রবর্ণ অতি শুর । উক্ত হইয়াছে__স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার 
একগাছি শুর কেশ বোহিণীব গর্ভে ও একগাছি কষ্ণকেশ দেবকীব গর্ভে স্থাপন 
কবিযাছিলেন, তাহাতেই বলবাম ও কৃষ্জেব আবিভাবি ঘটিয়াছে-_ 
স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববহ 
শুর্রমেকমপরঞ্চাপি কষ্ণম। ইত্যাদি । আদি ১৯৭৩২, ৩৩ 
বিষুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও (২।৭।২৬) এই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে । (শ্রীজীব 
গাস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে কেশাবতারত্ব খণ্ডন করিয়াছেন |) 
বলরামের সম্বন্ধে মহাভাবতে অতি অল্পই বলা হইযাছে | তিনি একজন সৌখীন পুরুষ | 
রৈবতকগিরিতে যাদবগণের উৎসবের সময মধুমত্ত বলরাম তাঁহার পত্রী রেবতীর সহিত 
ভ্রমণ করিতেছিলেন । অনেক গন্ধর্ব তাঁহাব সহচর হইয়াছেন |; 
বলদেবের আকৃতি অতি মনোহর | তাঁহার দেহ অতি উন্নত ও প্রশস্ত, বর্ণ অতি শুভ্র 
বলিয়া তিনি ছিলেন-_কৈলাসশিখরোপম | তিনি অপরিমিত দৈহিক শক্তিব অধিকারী । 
লাঙ্গল তাঁহার আয়ুধ এবং তাহার রথের ধবজ তালগাছ । তাঁহাকে হলাযুধও বলা হইত | 
তাঁহার বস্ত্র নীলবর্ণের |" 
বলদেব অতিশয় আসবপাষী ছিলেন । তাঁহার নেত্র দুইটি সর্বদাই রক্তাভ দেখাইত | 
সিংহবিক্রমে তিনি চলাফেরা করিতেন__ 
সিংহখেলগতিঃ শ্রীমান্‌ মদরক্তান্তলোচনঃ | উ ১৫৬১৯ 
ভীম ও দুযেধিন উভয়েই গদাযুদ্ধ-শিক্ষায় তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন ।: 
বলরামের চরিত্র অদ্ভুত রকমের | সরলহৃদয় এই বীরপুরুষ অতি সহজেই ক্রুদ্ধ হইয়া 
উঠেন, আবাব অতি সহজেই শান্ত হন | কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বাক্য ক্ষণকাল মধ্যেই 
তাঁহার ক্রোধ শান্ত কবিতে পারে | কৃষ্ণেরই পরামর্শে অজুন যখন রৈবতক-মহোৎসবে 
বলরামের সহোদরা সুভদ্রাকে হরণ করেন, বলরাম তখন ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠেন । 
তিনি অঞ্জুনের এই ব্যবহারকে হঠকারিতা ও যদুবংশের অপমানকর মনে করিয়। অঞ্জুনকে 
রিনি বার গালারারাারানান রান 
করেন ।* 
অভিমন্যুর বিবাহ-উৎসবে পাণগুবগণের সকল আত্মীয়স্বজনই বিরাটপুরীতে উপস্থিত 
হইয়াছেন | বলরামও সেই উৎসবে যোগ দেন | বিবাহোৎসবের পর পাগুবগাণেব জত বাজা 
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পুনরুদ্ধারের উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণাসভা বসিল । প্রথমতঃ কৃষ্ণ জলদগন্ভীর স্বরে 
দুযোধিনের সর্ববিধ কপট আচরণের উল্লেখ করিয়া নিদেষি পাগুবগণের নিযাতিন-কাহিনী 
বিবৃত করিলেন এবং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শাস্তির দূতরূপে প্রেরণের 
প্রস্তাব করিলেন । 

অতঃপর বলরাম কহিতেছেন-_-'কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ ভাষণ শুনিলাম । আমাদের প্রেরিত 
দূত যেন হস্তিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া যুধিষ্টিরের কার্ধসিদ্ধির মিমিত্ত চেষ্টা 
করেন । দ্যৃতক্রীড়ায় প্রমত্ত যুধিষ্ঠির আপন দোষেই রাজ্য হারাইয়াছেন । এই ব্যাপারে আমি 
দুযোধন বা শকুনির কোন দোষ মনে করি না । সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রকে অনুনয়-বিনয়ে প্রসন্ন 
ইহা শুনিয়া সাত্যকি অতি কঠোর ভাষায় বলরামকে ভরহসনা করিলেও বলরাম চুপ 
করিয়াই রহিলেন । এখানে তাঁহার অসাধারণ ধৈর্যও দেখিতে পাইতেছি । 

বলবাম, কৃষ্ণ প্রমুখ সকলেই উপপ্লব্য হইতে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন । দুযোধিন 
কৃষ্ণের নারায়ণী-সেনা লাভ করিয়াছেন, আর অঞ্জুন অযুধ্যমান কৃষ্ণকে আপন পক্ষে পাইয়া 
পরম হ্ৃষ্ট হইয়াছেন । এবার দুযোধন তাঁহার গুরু বলরামকে স্বপক্ষে পাইবার নিমিত্ত গুরুর 
চরণে প্রার্থনা জানাইলে «বলরাম বলিতেছেন__“হে রাজন্‌, বিরাটপুরীতে আমি যাহা 
বলিয়াছিলাম, তুমি অবশ্যই তাহা শুনিয়াছ। কৃষ্ণ আমার বচন গ্রাহ্য করেন নাই । আমি 
কৃষ্ণের বিপক্ষে এক মুহুর্তও থাকিতে পারিব না। এই জন্য স্থির করিয়াছি আমি 
পাণ্ডবগণেব অথবা তোমাব সহায় হইব না। 

নাহং সহায়ঃ পাথথনাং নাপি দুযোধনস্য বৈ। 
ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধিবসুদেবমবেক্ষ্য হ ॥ উ ৭1২৯ 

_-তুমি শ্রেষ্ঠ রাজবংশের সন্তান । ধর্মপথে থাকিয়া যুদ্ধ কর ।' 

কুরুক্ষেত্রেব মহাযুদ্ধ আসন্ন, উভয় পক্ষই সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত । এরূপ সময়ে একদা 
অক্রব, শাম্ব, গদ প্রমুখ বৃষ্িকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া বলরাম যুধিষ্টির সমীপে উপস্থিত 
হইয়াছেন । যথাবিধি অভার্থিত হইয়া তিনি ধর্মরাজকে বলিতে লাগিলেন-_“রাজন্‌, উপস্থিত 
ভীষণ যুদ্ধে অসংখ্য বীরের জীবনান্ত ঘটিবে । এই দৈব বিধানকে রোধ করা যাইবে না। 
কুষ্ণকে আমি পুনঃ পুনঃ একান্তে বলিয়াছি যে, পাগুব এবং দুযেধিনের সহিত আমাদের 
সমান আত্মীয়তা | (পাণশুবগণ কৃষ্ণ ও বলরামের পিস্তুতো ভাই, বিশেষতঃ অর্জুন 
ভগিনীপতি, আর দুযেধিন কৃষ্ণের বৈবাহিক | দুযোধিনের কন্যা কৃষ্ণের পুত্রবধূ 1) সুতরাং 
উভয়ের সহিত তুল্য ব্যবহার কর । তোমাদের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ কৃষ্ণ আমার পরামর্শ 
শোনেন নাই । বিশেষতঃ অজ্ন তাহার পরম সখা । কৃষ্ণসহায় পাগুবপক্ষের জয় 
সুনিশ্চিত_ ইহাই আমার ধারণা | কৃষ্ণের ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিতে পারি না। কারণ 
কৃষ্ণশুন্য জগৎ আমি দেখিতে পারিব না। 

তীম ও দুযেধিন উভয়ই আমার শিষ্য, উভয়কেই সমান ন্নেহ করি । যুদ্ধে উপস্থিত 
থাকিয়া কুরুবংশের এই বিনাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না । অতএব পুণ্যসলিলা সরস্বতীর 
তীরের তীর্থদর্শনে যাত্রা করিতেছি । সুহ্ৃদ্র্গের সহিত অক্ষতদেহে যুদ্ধোত্তীর্ণ 
হইয়াছ-__ফিরিয়া আসিয়া তোমাদিগকে সেইরূপ দেখিব, ভরসা করি ।' 

এই কথা বলিয়া বলরাম সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থযাত্রা 
করিলেন |; 
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করিয়াছেন । দেবর্ষির নিকট হইতে সমগ্র যুদ্ধবিবরণ জানিয়া এবং দু ধিন ও ভীমের আসন্ন 
গদাযুদ্ধের কথা শুনিয়া শিষ্যদ্ধয়ের গদাযুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত তিনি যাত্রা করেন । অতি 
শীঘ্গামী রথে আরোহণপূর্বক বলরাম দ্বৈপায়ন-হুদের তীরে উপস্থিত হইলেন | তাঁহাকে 
দেখিয়া দুযেধিন সানন্দে যথাবিধি অর্চনা করিয়াছেন । সকলের দ্বারা সৎকৃত হইয়া রাম 
যুধিষ্টিরকে বলিলেন, পৃণ্যক্ষেত্র সমস্তপঞ্চকে দেহত্যাগ করিলে ধরব স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে | অতএব 
7৮৮০ হওয়া শ্রেয়স্কর | তাঁহার উপদেশে সকলেই সমস্তপঞ্চকে (কুরুক্ষেত্রে) 
গয়াছেন ।" 
ভীম গদাযুদ্ধের বিধান লঙ্ঘন করিয়া দুযেধিনের উরুভঙ্গ করাতে হলাযুধ 
কুর্ববনার্তস্বরং ঘোরং ধিগ্‌ ধিগ্‌ ভীমেত্যুবাচ হ। শল্য ৬০1৪ 
_ভীষণ আর্তম্বরে ভীমকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন । ূ 
তস্য তত্তদ্বুবাণস্য রোষঃ সমভবন্‌ মহান্‌। 
ততো লাঙ্গলমুদ্যম্য ভীমমভ্যদ্রবদ্‌ বলী ॥ শল্য ৬০।৭ 
__গদাযুদ্ধের নিয়মের কথা বলিতে বলিতে ভীমের আচরণে অতিশয় দ্ধ হইয়া তিনি 
লাঙ্গল লইয়া ভীমের দিকে ছুটিলেন। 
কৃষ্ণ অতি কষ্টে তাঁহার গতিরোধ করিয়া নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত 
করিয়াছিলেন । কৃষ্ণের বচনে তিনি শান্ত হইলেও খুশি হইতে পান নাই । ভীমের এই 
কলঙ্ক চিরদিনই থাকিবে, আর দুযেধিন অবশ্যই স্বর্গলাভ কদি৫বন__এইমাত্র বলিয়াই 
মহারীর রোহিণীনন্দন বথে আরোহণপূর্বক দ্বারকায় যাত্রা করিয়াছেন ।" 
পরে আর কখনও তিনি হস্তিনায় পদার্পণ করেন নাই । মহাযুদ্ধের গয়ত্রিশ বৎসর পরে 
মুষলের দ্বারা পানমত্ত যদুবংশেব পরম্পর হানাহানি দেখিয়া রাম নির্জনে একটি বৃক্ষে 
আরোহণ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন | একটি সহস্রশীর্ষ শ্বেতবর্ণ নাগ তাহার মুখ হইতে নিস্তা্ত 
হইয়া সাগরে অদৃশ্য হইল | অনস্তাবতার বলদেব তিরোহিত হইলেন ।* 
হিন্দুগণ এই মহাপুরুষকে দশাবতারের অন্যতমরূপে পুজা করিয়া থাকেন । 
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সাত্যকি (যুযুধান) 


যদুবংশের শিনির পুত্র সত্যক, সত্যকের পুত্র সাত্যকি । তাঁহার প্রকৃত নাম 
ছিল-_-যুযুধান। তিনি কৃষ্ণের একান্ত অনুগত, মহাবীর এবং শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ।* 
অংশাবতরণে বলা হইয়াছে__মরুদ্গণের অংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল__ 
সাত্যকিঃ সত্যসন্ধশ্চ যোহসৌ বৃঞ্িকুলোদ্বহঃ | 
পক্ষাৎ স জজ্ঞে মরুতাং দেবানামরিমর্দনঃ ॥ আদি ৬৭।৭৯ 
অভিমন্যুর বিবাহোৎসবে প্রথমতঃ আমরা সাত্যকির দেখা পাই | বাসুদেব বলরাম প্রমুখ 
ব্যক্তিগণের সহিত তিনিও সেই উৎসবে যোগ দিয়াছেন__ 
যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ | বি ৭২২১ 
উৎসব সমাপ্তির পর যুধিষ্ঠিরের কর্তব্য বিষয়ে যে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছিল, সেই সভায় 
পাঞ্চালরাজের সমীপস্থ আসনে শিনিপ্রবীর (সাত্যকি) উপবেশন করিয়াছিলেন |" বলরাম 
দুযেধিনকে নিদষি বলায় তীহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি তীব্র ভাষায় 
বলিতেছেন__ 
নাভাসুয়ামি তে বাকাং ব্রুৎতো লাঙ্গলধবজ । 
যে তু শ্ত্ত তে বাক্যং তানসুয়ামি মাধব ॥ উ ৩1৪ 
__হে লাঙ্গলধবজ, তোমাব বাক্যকে ঘুণা করিতেছি না, পরস্তু বিনা প্রতিবাদে যাঁহারা তোমার 
বাক্য শুনিতেছেন, তাঁহাদেব উপরেই আমার ক্রোধ | এই তীক্ষচরিত্র পুরুষের মুখে 
আত্মশ্লাঘাও শুনিতে পাই- 
মাঞ্চাপি বিষহেৎ ক্রুদ্ধং কশ্চ ভীমং দূরাসদম । উ ৩১৬ 
_ দুর্ধর্ষ বীর ভীম এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে কে আমাদিগকে সহ্য করিতে পারে ? 
শাস্তির দূতরূপে হস্তিনায় যাত্রাকালে কৃষ্ণ সাত্যকিকেও সঙ্গে লইয়াছেন__ 
ততঃ সাত্যকিমারোপ্য প্রযযৌ পুরুযোত্তমঃ । উ ৮৩1২২ 
দুযোধিন যখন কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র 
করিতেছিলেন, তখনই 
তেষাং পাপমভিপ্রাযং পাপানাং দুষ্টচেতসাম্‌ । 
ইঙ্গিতজ্ঞঃ কবিঃ ক্ষিপ্রমন্বুধ্যত সাত্যকিঃ ॥ ইত্যাদি । উ ১৩০।৯-_-১৬ 
- ইঙ্গিতজ্ঞ মনীষী সাত্কি সেই দুষ্টচিত্ত পাপাত্মগণের পাপ অভিপ্রায় বুঝিতে 
সরু ঠাক পপ 
ও বিদুরকে এই পাপ চক্রান্তের বিষয় জানাইয়াছেন । 
৮০৪৭ প্রারস্তে যুধিষ্ঠির যে সাতজন সেনাপতি বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 
সাতাকি অন্যতম |: তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন । কৌরব-পক্ষের বহু বীরপুরুষ তীঁহার 
হাতে নিহত হইয়াছেন । রথাতিরথ-গণনাপ্রসঙ্গে ভীম্ম দুযেধিনকে বলিতেছেন__ 


৩০৩ 


সাত্যকিমধিবঃ শুরো রথযৃথপযৃথপঃ | 
এষ বৃষ্ণিপ্রবীরাণামমর্ধী জিতসাধবসঃ ॥ উ ১৬৯।৪ 
_ যদুবংশের বীরপুরুষ সাত্যকি একজন মহারথ | ইনি অতি কোপনম্বভাব এবং নির্ভীক । 
সাত্যকির রথের অশ্বগুলি ছিল অতি শুভ্র ।* ধৃতরাষ্ট্র জয়দ্রথনিধনের দিবস সাত্যকির 
বিক্রমের কথা শুনিয়া অভিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন | তিনি বলিয়াছেন___পাগুবশ্রেষ্ঠ 
অভ্জুন ও মহারথ যুযুধান যখন আচার্য দ্রোণের ব্যুহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, তখন 
আর জয়ের আশা নাই ।' সেই দিন দ্রোণাচার্য ও দুঃশাসনের সহিত সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ 
দেখিয়া কৌরবপক্ষ প্রমাদ গণিয়াছেন | 
শস্ত্রবিদ্যায় সাত্যকি ছিলেন অর্জুনের শিষ্য |" সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবার সহিত দ্বৈরথ যুছে। 
সাত্যকি নিতান্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ পুনঃ 
পুনঃ অঞজুনকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন | ভূরিশ্রবা সাত্যকির কেশ-মুষ্টিতে ধরিয়া 
শিরশ্ছেদনের নিষিত্ত অসি নিষ্কাশন করিতেই অঞ্জুন অতি শাণিত বাণে ভূরিশ্রবার অসিযুক্ত 
বাহুকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন । 
এই দুক্কর্মের জন্য যজ্ঞশীল ভূরিশ্রবা অঞুনকে তীব্র ভাষায় ভরর্সনাকরিয়া দেহত্যাগের 
নিমিত্ত যোগাবলম্বন করিয়াছেন । কৃষ্ণ অর্জুন অশ্বথামা কৃপ প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিষেধ বাক্যে 
কর্ণপাত না করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ সাত্যকি সেই যোগযুত্ত মহাপুরুষের শিরশ্ছেদ 
করেন ।* 
ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্তও সাত্যকির বাণে নিহত হইয়াছেন ।* 
নৃশংসভাবে আচায দ্রোণের শিরশ্ছেদনের জন্য অর্জুন ধৃষ্টদ্যুন্নকে তিরস্কার করিলে পৃষ্টদযু্ন 
উত্তেজিত হইয়া নানাবিধ কটুবাক্যে অজ্জুনকে অপমানিত করিয়াছেন । অঞজুন ধষ্টদ্যুন্ের 
প্রতি কটাক্ষপাত করিযা শুধু 'ধিক্‌, ধিক' শব্দ উচ্চারণ করিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন । 
যুধিষ্টির ভীম কৃষ্ণ প্রমুখ সকলেই লজ্জায় অধোবদন | এই সময়ে অসহিষ্ণু সাত্যকি কঠোর 
ভাষায় ধৃষ্ইদ্যুন্নকে বলিলেন-__ 
নেহাস্তি পুরুষঃ কশ্চিদ য ইমং পাপপুরুষম্‌ । 
ভাষমাণমকল্যাণং শীঘ্বং হন্যান্নরাধমম্‌ ॥ ইত্যাদি | দ্রো ১৯৭1৮-_-২৩ 
_ এখানে কি এমন কেহ নাই, যিনি এই অন্যায়বক্তা পাপপুরুষ নরাধমকে শীঘ হত্যা 
করিতে পারেন £ হে মহাপাতকিন্‌, তোর কি লজ্জা নাই ? তোর বসনা কেন শতধা বিদীর্ণ 
হয় না। তোর ন্যায পাগী ছাডা আব কে গুরুর কেশগুচ্ছে ধরিয়া তাঁহার শিবশ্ছেদ করিতে 
পারে ? তোব বংশই পাতকীব বংশ | আমার গুরুকে এইভাবে অপমান করিতে তোর জিহ্থা 
কুষ্ঠিত হয না ? আমাব গুরুর গুরুকে হত্যা করিয়া লোকসমাজে কথা বলিতে তোর লঙ্জা 
পাওয়া উচিত ছিল । ব্রন্মহন্তাকে দেখিলে লোকে সূর্যদর্শন করিয়া পাপমুক্ত হইবে | আয়, 
গদার আঘাতে তোর মস্তক চর্ণ কবি। 
ৃষ্টদ্যুনও ততোধিক কট্রবাকো ভুরিশ্রবার নিধনের বিষয় উল্লেখ করিযা সাত্যকিকে 
তিরস্কার করিলেন ৷ উভয়ের বাগ্যুদ্ধ চরমে উঠিল । সাত্যকি গদাহস্তে ধষ্টদ্যুন্নের প্রতি 
ধাবিত হইতেই ভীম তাঁহাকে বাহুপাশে নিরস্ত করিয়াছেন । সহদেব অর্থযুক্ত মুদু বচনে 
উভয়কে প্রবোধ দিয়া এই অপ্রীতিকর ঘটনার অবসান ঘটাইয়াছেন ।১ 
এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে-_সাত্যকি অতি উগ্রপ্রকতি ও অসহিষুণ্র 
শ্লেচ্ছগণাধিপ শান্বরাজ সাত্যকির হাতে নিহত হইয়াছিলেন ।১ কৃতবর্মা সাত্যকির সহিত 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন__এরপ দৃশ্যও দেখিতে পাই ।১ 


৩০৪ 


কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যাহারা জীবিত ছিলেন, সাত্যকি তাহাদের মধ্যে অনাতম | 
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন পরে শরশয্যাগত ভীম্ম মহাপ্রয়াণ করেন । ইহার 
কয়েকদিন পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাত্যকিও দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ।*: পুনরায় 
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে নিমস্ত্রিত হইয়া তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ও যজ্ঞসমাপ্তির 
পর পুনরায় দ্বারকায় ফিরিয়া গিয়াছেন ১" 

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন-প্রাপ্তির পর পয়ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে । বিশ্বামিত্র, কথ ও 
নারদের অভিসম্পাতে যদুবংশ বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে । যাদবগণ প্রভাসতীর্থে সম্মিলিত 
হইযা আসবপানে উন্মত্ত হইয়াছেন । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অশ্বথামা কর্তৃক প্রসুপ্ত বীরগণের হত্যার 
লাগিলেন । কৃতবমাও ছিন্নবাহু মুনিব্রত ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদনের জন্য সাত্কিকে ভংসনা 
করেন । পানোন্মত্ত উভয়ের বাগ্যুদ্ধ।যখন চরমে উঠিল, তখন সাত্যকিব সুতীক্ষ অসির 
আঘাতে কৃতবমরি মস্তক ভূপাতিত হইল | 

এই দৃশ্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পানোন্মত্ত ভোজ ও অন্ধকবংশীয়গণ উচ্ছিষ্টপাত্র দ্বারা সাত্যকিকে 
প্রচণ্ড আঘাত কবিতে লাগিলেন । কুক্ষ্িণীনন্দন প্রদ্যুন্ন সাত্যকির সাহায্যার্থ ছুটিয়া 
আসিয়াছেন। সেই বিশাল জনসমষ্টির সহিত দুইজনে পারিয়া উঠিলেন না। 
ভোজান্ধকগণের প্রহারে সাত্যকি ও প্রদ্যুন্ন উভয়েই পঞ্চত্ব লাভ করিলেন |১. 


১ আদি ৬৩1১০৪, ১০৫ ৯ প্রো ১৬০।৩৩ 
[দা ১৬০৩৪ ১০ দ্রো ১৯৭ তম আ। 
২ উ ১1৪ ১১ শল্য ২০1২৫ 
৩ উ ১৫৬১১ ১২ শল্য ২১।২৯ 
৪ [দ্রা ২২২ ১৩ অঙ্গ ৫২ শ অ। 
৫ ন্হা ২১৯১৭ ১৪ অশ্ব ৮৯1৩৭ 
৬ [দা ১২১ তম অ। ১৫ মৌ ৩।২৮ 
৭ না ১৪০৫৩ ১৬ মৌ ৩1৩? 
৮ তো ১৪১।৬৭ 


৩০৫ 


কৃতবর্মা 


কৃতবর্মা যদুবংশীয় হৃদিকের পুত্র | মরুদ্গণের অংশে তাঁহারও উৎপত্তি হইয়াছিল ।' 
তিনিও সাত্যকির ন্যায় কৃষ্ণের অনুগত ছিলেন, কিন্তু অবস্থার বিপাকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ 
করিয়াছেন । বীরত্বে সাতাকির সমান না হইলেও তিনি কম ছিলেন না। শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার 
গুরুর নাম জানা যায় না, সম্ভবতঃ ভারতাচার্য দ্রোণই তাঁহার গুরু ছিলেন । কারণ যদুবংশের 
অনেকেই আচার্ষের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন । (দ্রঃ-_দ্রোণচরিত্র |) 
অভিমন্যুর বিবাহোৎসবে কৃতবমাও কৃষ্ণের সহিত যোগ দিয়াছেন । সেইখানেই প্রথম 
তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়-_ 
তত্রাগচ্ছদ বাসুদেবো বনমালী হলায়ুধ? | 
কৃতবন্মা চ হাদ্দিক্যো যুযুধানশ্চ সাতাকিঃ ॥ বি ৭২।২১ 
মহাযুদ্ধ অবশান্তাবী মনে করিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাদির সাহায্য প্রার্থনা করিতে অর্জুনকে ছ্বারকায় 
পাঠাইয়াছেন। স্বয়ং দুযেধিন পূর্বেই এই উদ্দেশ্যে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছেন । অর্জুন 
কৃতবমরি সহিত দেখা করেন নাই, পরস্তু দুষেধিন কৃষ্ণের নারাফণী-সেনা সংগ্রহ করিয়াই 
কৃতবমরি সহিত দেখা করিয়াছেন এবং তাঁহারও সাহাষা চাহিয়াছেন । কৃতবর্মা তাঁহার অধীন 
এক অক্ষৌহিণী সেনা দুযেধিনকে দিয়া নিজেও দুযেধিনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন । 
অনুমিত হয়, অর্জুনের উপর অভিমান করিয়াই তিনি পাগুবগণকে কোনপ্রকার সাহায্য 
করেন নাই | অসাধারণ শক্তিমান্‌ পুরুষ না হইলে তিনি এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি 
হইতে পারিতেন না-_ 
সোহভায়াৎ কৃতবম্মণিং ধৃতরাষ্ট্রসুতো নুূপঃ | 
কৃতবম্মা দদৌ তস্য সেনামক্ষৌহিণীং তদা ॥ উ ৭৩২ 
কুরু-পাণগডবের সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুধিষ্টিরের দূতরূপে কৃষ্ণ যখন হস্তিনার 
রাজসভায় উপস্থিত হন, তখন সাত্যকি ও কৃতবমা তীহার সঙ্গে গিয়াছিলেন । কুষ্ণকে বন্দী 
করিবার নিমিত্ত দুযেধিন দুঃশাসন প্রভৃতির ষড়যন্ত্র ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াই সাত্যকি 
অব্রবীৎ কৃতবম্মাণিং ক্ষিপ্রং যোজয় বাহিনীম্‌ । 
ব্যঢ়ানীকঃ সভাদ্বারমুপতিষ্স্ব বাহিনীম্‌॥ উ ১৩০।১১ 
__কৃতবমাকে বলিলেন- শীঘ্র সেনাদল সজ্জিত করিয়া সভাদ্বারে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাক । 
রথাতিরথের গণনা-প্রসঙ্গে ভীম্ম দুযেধিনকে বলিয়াছেন__“শ্রেষ্ঠ শস্ত্রবিৎ কৃতবমাকে 
অতিরথ বলিয়া জানিবে । ইনি রণক্ষেত্রে তোমার প্রভূত সাহায্য করিবেন । ইন্দ্র যেরূপ 
দানবকুল ধর্বংস করেন, এই দূরপাতী দৃঢ়ায়ুধ বীরপুরুষও সেইরূপ তোমার শত্রুসৈন্য ধবংস 
করিবেন | 
ভীম্মের এই উক্তি হইতে কৃতবমরি শৌর্যবীর্যের বিষয় জানা যাইতেছে । দুযেধিন এই 
বীরপুরুষকে সসম্মানে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষপদে বরণ করিয়াছিলেন ।* 


৩০৬ 


দ্োণপর্বে ভীম, সাতাকি ও পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধে কৃতবমারি বিশেষ পরাক্রমের 
পবিচয় পাওয়া যায় ।' কোন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা তাঁহার দ্বারা নিহত হন নাই। 

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের অবসানে কৌরবপক্ষের বীরগণের মধ্যে কৃপাচার্য, অশ্বথামা ও 
কৃতবমাঁ_এই তিনজন-মাত্র জীবিত ছিলেন । 

অন্যায় উপায়ে পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অশ্বথামা গভীর 
রাত্রিতে পাগুব-শিবিরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন । আচার্য কূপ এবং কৃতবমাও তাঁহাকে 
অনুসরণ করেন |“ তাঁহারা শিবিরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া প্রাণভয়ে পলায়মান শিবির হইতে 
নিষ্কান্ত পুরুষগণকে হত্যা করিতেছিলেন-__ 


তাংশ্চ নিম্পততস্ত্রস্তাঞ্ছিবিরাজ্জীবিতৈষিণঃ | 
কৃতবম্মাঁ কূপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজদ্বতুঃ ॥ সৌ ৮1১০২ 


পুনরায় অশ্বামার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত উভয়ে শিবিরের তিন দিকে আগুন ধরাইয়া 
দেন। সেই তেজে আলোকিত শিবিরে অশ্বথামা অবিরাম হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছেন।* 

অশ্বথামা, কৃপ ও কৃতবরা মুমুু দুযেধিনকে এই আনন্দের সংবাদ দেওয়ায় কুরুরাজের 
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি স্বস্তির সহিত শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । 

অতঃপর কৃতবর্মা স্বগৃহে চলিয়া গিয়াছেন । পুনরায় যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে নিমনস্ত্রিত 
হইয়া তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ সাত্যকি প্রমুখ যাদবগণের সহিত 
যজ্ঞাবসানে তিনিও দ্বারকায় যাত্রা করিয়াছেন ।" 

যুিষ্ঠিরের সিংহাসনপ্রাপ্তির গয়ত্রিশ বৎসর পরে ব্রন্মশাপে যদুবংশে পরস্পর হানাহানি 
আরম্ভ হইল । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে উভয় পক্ষের অন্যায় আচরণের উল্লেখ করিয়া পানোন্সত্ত 
সাত্যকি ও কৃতবমরি মধ্যে প্রচণ্ড বাগৃযুদ্ধ চলিল | অতি ক্রুদ্ধ সাত্যকি তখন -সুতীক্ষ' অসির 
দ্বারা কৃতবমরি শিরশ্ছেদ করিলেন | এইভাবে এই বীরপুরুষের জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। 


১ আদি ৬৩১০৫, আদি ৬৭৮১ 
২ উ ১৬৪।২৪,২৫ 

৩ উ ১৫৪৩২ 

৪ দ্রো ১১২ তম অ। 

৫ সৌ ৫1৩৮ 

৬ সৌ ৮১০৫ 

৭ অশ্ব ৮৯।৩৭ 


গঙ্গা 


কুরুবংশের মহারাজ প্রতীপ দীর্ঘকাল গঙ্গা্ধারে (হরিদ্বার) অবস্থানপূর্বক তপস্যা 
করিতেছিলেন | একদা সুরেশ্বরী গঙ্গাদেবী স্ত্রীরপ ধারণ করিয়া জল হইতে উঠিয়া মহারাজ 
প্রতীপের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন করেন । প্রতীপ কহিলেন, 'হে কল্যাণ, আমি তোমার কি 
প্রিয কার্য করিব, বল ।” গঙ্গা প্রতীপকে আপন কামনা জানাইলে প্রতীপ কহিলেন যে, তিনি 
পরস্ত্রীকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক | গঙ্গার নানাবিধ প্রলোভন-বাকোও মহারাজ টলিলেন 
না। পরস্তু তিনি কহিলেন--“বৎসে, তুমি আমার দক্ষিণ উরুতে বসিয়াছ, সন্তান এবং 
পৃত্রবধূরই দক্ষিণ উরুতে বসিবার অধিকার, বাম উরুতে ভাযরি অধিকার রহিয়াছে | বসে, 
তোমাকে আমি ভবিষ্যতে পুত্রবধূরূপে বরণ করিতে চাই ।' 
প্রতীপের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গঙ্গা কহিলেন যে, তিনি একটি শর্ত স্থাপন করিয়া 
প্রতীপের- পুত্রকেই যথাকালে বরণ করিবেন | এই বলিয়া গঙ্গাদেবী অন্তহিতা হইলেন । 
মহারাজ প্রতীপ তখনও পূত্রহীন, তিনি এবং তীহার মহিষী কঠোর তপস্যা করিয়া 
বৃদ্ধকালে একটি পুত্র লাভ করিয়াছেন । পুত্রটির নাম রাখা হইল "শান্তনু" | (শান্ত, অথার্ি 
নষ্টপ্রায় বংশের রক্ষক | শান্ততনু-শান্তনু |) 
যথাকালে শান্তনু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন পিতা গঙ্গাদেবীর সেই ঘটনা বর্ণনী করিয়া 
তীহাকে কহিলেন__'বৎস, কোন দিব্যনারী কখনও পুত্রকামনায় তোমাকে বরণ করিতে 
চাহিলে তুমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিবে । তিনি যাহা 
করিবেন, তাহাতে কোন প্রশ্ন করিবে না-_ইহা আমার আদেশ বলিয়া জানিবে' |, 
শান্তনুকে রাজ্যাভিযিক্ত করিয়া প্রতীপ বানপ্রস্থ গ্রহণপূর্বক অরণ্যে চলিয়া গেলেন । 
একদা মূগয়া উপলক্ষ্যে শান্তনু একাকী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া একজন পরমা সুন্দরী 
নারীকে দেখিতে পাইয়াছেন | সেই নারীও হস্তিনাধিপতিকে দেখিয়াছেন | পরস্পরের রূপে 
মুগ্ধ হইয়া উভয়ই পরস্পরের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন । প্রথমতঃ শাস্তনুর 
মুখেই কথা ফুটিল । তিনি এই সুন্দরীকে পত্রীরূপে পাইবার বাসনা ব্যক্ত করিলে শরীরিণী 
গঙ্গাদেবী বসুগণের কথা স্মরণ করিয়া ম্মিতবদনে শান্তনুকে কহিলেন-__ 
ভবিষ্যামি মহিপাল মহিষী তে বশানুগা । 
যত্তু কুয্যমিহং রাজন্‌ শুভং বা যদিবাশুভম্‌ । 
ন তদ্বারয়িতব্যাম্মি ন বক্তব্যা' তথাপ্রিয়ম্‌ ॥ ইত্যাদি । আদি ৯৮।২-_৪ 
__মহারাজ, আমি যাহা করিব, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, তুমি বাধা দিবে না এবং 
আমাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে না। সেইরূপ করিলে তখনই তোমাকে ত্যাগ করিব । 
তুমি এই শর্তে সম্মত হইলে আমি তোমার মহিষী হইতে সম্মত আছি। 
শান্তনু সানন্দে এই শর্ত মানিয়া লইয়া গঙ্গার পাণিগ্রহণ করিলেন । অপরূপ সুন্দরী গঙ্গা 
সর্বপ্রকারে শান্তনুর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন । গঙ্গা পুত্রের জননী হইয়াছেন, কিন্তু পুত্রটি 
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জন্মিবামাত্রই 'আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি'__এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে নদীম্তরোতে 
বিসর্জন করিলেন । এইভাবে ক্রমশঃ সাতটি পুত্রকেই জননী বিসর্জন করিয়াছেন । অষ্টম পুত্র 
জন্মগ্রহণ করিলেও জননী পুত্রটিকে বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া দুঃখার্ত শান্তনু 
আর স্থিব থাকিতে পারিলেন না। পত্বীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার ভয়ে এতকাল তিনি 
পুত্রহতা সহা করিয়াছেন, এবার তীহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল । তিনি পত্বীকে 
কহিলেন-_ তুমি কে ? কেন পুত্রগণকে হত্যা করিতেছ ? এই প্ত্রটিকে হত্যা করিবে না। 
হে পূত্রঘি তুমি প্রভূত পাপ সঞ্চয় করিতেছ' । 
শান্তনুব দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গঙ্গা কহিলেন-__হে পুত্রকাম, তোমার এই পুত্রটিকে হত্যা 
করিব না। তোমার সহিত পূর্ব চুক্তি-অনুসারে আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি । 
অহং গঙ্গা জহ্ুসুতা মহর্ষিগণসেবিতা | 
দেবকাযার্থি-সিদ্ধযর৫থমুষিতাহং ত্বয়া সহ ॥ ইত্যাদি । আদি ৯৮/১৮-২৪ 
_আমি মহর্ষিগণের দ্বাবা সেবিতা জাহ্‌বী গঙ্গা । দেবতাদের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমার 
সহিত বাঁস করিযাছি । মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে অষ্ট বসু মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন । বসুগণের 
প্রার্থনা ছিল__তোমাকে জনকরূপে এবং আমাকে জননীরূপে লাভ করিয়া তীহারা 
দেহধাবণ কবিবেন, আর তীহারা জন্মিবামাত্রই শাপমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমি তীহাদিগকে 
জলে বিসর্জন কবিব | এই মহাব্রত অষ্টম পুত্রটিকে পালন করিবে | বশিষ্ঠের হোমধেনু 
অপহরণের ব্যাপারে দ্যু-নামক বসুর অপরাধই সবাপেক্ষা বেশী | এই পুত্রটিই সেই বসু। 
এই পুত্রটি তাহার কর্মফল ভোগের নিমিত্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে | ইহারে গঙ্গার 
দানরূপেই জ্ঞান করিবে' । 
অতঃপর রসুগণের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিসম্পাতের কারণ প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা 
কবিয়া গঙ্গাদেবী পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া অন্তহিতা হইলেন । শান্তনুও নিতান্ত শোকাকুল-চিত্তে 
পুবীমধ্যে প্রবেশ কবিয়াছেন । 
একদা শান্তনুর প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী তীহার অষ্টম পুত্র দেবব্রতকে সঙ্গে লইয়া মানুষীর রূপ 
ধাবণপূর্বক শান্তনুকে কহিলেন__মহারাজ, তোমার এই পুত্রটি নিখিল শাস্ত্রে ও শস্ত্রে 
কৃতবিদা হইয়াছে । তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাও | এই বীর্যবান্‌ পুত্র বশিষ্ঠ 
হইতে বেদাদি-শাস্ত্ব ও পরশুরাম হইতে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে । 
মহেমাসমিমং রাজন্‌ বাজধন্মার্থকোবিদম্‌ | 
ময়া দত্তং নিজং পুত্রং বীরং বীর গৃহং নয় ॥ ইত্যাদি । আদি ১০০।৩৯,৪০ 
__হে রাজন, মহাধনুর্ধর ও রাজধমর্থবিদ্‌ এই পুত্রটিকে তোমার হাতে দিতেছি । হে বীর, 
তোমার নিজের এই বীর পুত্রটিকে গৃহে লইয়া যাও” | 
জননীর তত্বাবধানে থাকিয়াই মহামতি বীর্যবান্‌ দেবব্রত অনন্যসাধারণ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন | 
অতঃপর তীম্মের দেহত্যাগের পূর্বে আর তাঁহার জননীকে দেখিতে পাইতেছি না। 
ভীম্মের দেহত্যাগের পর ধৃতরাষ্ট্রাদি পুরবাসিগণ তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় 
অবতরণ করিয়াছেন । এবার শোকবিহূলা ভীম্মজননী জল হইতে উঠিয়া বিলাপ করিতে 
করিতে কৌরবগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন- আমার এরূপ পিতৃভক্ত জ্ঞানবান্‌ জিতেন্দ্রিয 
পত্রটি কি শিখণ্ডীর দ্বারা নিহত হইয়াছে' £ গুরু পরশুরামও যাহার সহিত যুদ্ধে পরাজয় 
স্বীকার করিয়াছেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র শিখণ্ডীর বাণে পতিত হইয়াছে-__এই কথা স্মরণ 
করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়'। 
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কৃষ্ণ ও ব্যাসদেব ভীম্মজননীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন যে, তাঁহার পুত্র ছিলেন শাপপ্রস্ত 
বসুদের' অন্যতম | স্বেচ্ছামৃত্যু মহাপুরুষ কি মানুষের দ্বারা নিহত হইতে পারেন ? ক্ষত্রধর্মরত 
বীরপুরুষ দেবব্রত অঞ্জুনের বাণে শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শিখণ্ডীর বাণে করেন নাই | 
স্বেচ্ছাযই তিনি বসুগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন । 

এই সাস্তবনা-বাক্যে দেবী প্রকৃতিস্থ হইয়া অস্তধনি করিলেন ।* 


১ আদি ৯৭তম অ। ২ অনু ১৬৮।২১-৩৭ 
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সত্যবতী 
(মৎস্যগন্ধা, কালী, গন্ধকালী, গন্ধবতী, যোজনগন্ধা) 


চেদিপতি উপরিচরবসুর পত্বীর নাম ছিল “গিরিকা'। একদা মধুমাসে মুগয়াগত চেদিপতি 
গিরিকাকে স্মরণ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন । তাঁহার ক্ষরিত শুক্র একটি শ্যেনপক্ষীর 
ঠোঁট হইতে যমুনার জলে পড়িয়া গেল । ব্রহ্মশাপপ্রস্তা অন্সরা অদ্রিকা মৎস্যরূপ প্রাপ্ত হইয়া 
যমুনায় বাস করিতেছিলেন । তিনি সেই শুক্র পান করিয়া গর্ভবতী হইলেন । 

দশম মাসে সেই মৎস্যরূপিণী কৈবর্তদের জালে ধরা পড়িয়াছেন ৷ তাঁহার পেট চিরিয়া 
কৈবর্তেরা দুইটি মনুষ্যশিশু দেখিতে পাইল- একটি পুরুষ ও অন্যটি নারী | কৈবর্তগণ এই 
দুইটি শিশুকে লইয়া রাজা উপরিচরবসুর সমীপে উপস্থিত হইয়াছে । এই অদ্ভূত ঘটনা 
শুনিয়া রাজা পুরুষ শিশুটিকে তাঁহার কাছেই রাখিয়া তাঁহাকে পালন করেন । শিশুটির নাম 
রাখা হইল “মৎস্য', আর সেই কন্যাটি কৈবর্ত-সদারের দ্বারা পালিত হইল । তাহার নাম রাখা 
হইল “সত্যবতী' | তাহার দেহে মাছের গন্ধ পাওয়া যাইত | এইজন্য তাহাকে বলা 
হইত-_“মৎস্যগন্ধা” | 

শিশুদ্ধয়ের জননী শাপমুক্ত হইয়া আকাশমার্গে অন্তহিতা হইলেন । 

মৎস্যগন্ধা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তীহার পালক পিতা তাঁহাকে যমুনার খেয়াঘাটে নৌকাচালনে 
নিযুক্ত করিয়াছেন । একদিন মহর্ষি পরাশর সেইখানে উপস্থিত হইয়া মৎস্যগন্ধার মনোহর 
রাপ দর্শনে মোহিত হইয়া পড়িলেন । তিনি তখনই তীঁহাকে পাইবার বাসনা ব্যক্ত করিলে 
মৎস্যগন্ধা কহিলেন যে, অনেক ঝষি সেখানে রহিয়াছেন | তাঁহাদের সম্মুখে কি করিয়া তিনি 
মহর্ষির বাসনা পূর্ণ করিবেন । মহর্ষি তৎক্ষণাৎ যোগবলে নীহার সৃষ্টি করিয়া সেই স্থানকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন | লজ্জিতা মৎস্যগন্ধা আপন কন্যাত্বনাশের কলঙ্ক, পিতার 
আদেশের অপেক্ষা প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করিয়াও মহর্ষিকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই । 
অগত্যা মংস্যগন্ধা আপন দেহের সৌরভ এবং কনাত্ব অদৃষণের বর প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষির 
স্রীতি উৎপাদন করিলেন ৷ এখন হইতে তীহার নাম হইল “গন্ধবতী' | একযোজন স্থান 
ব্যাপিয়া তীঁহার গাত্রসৌরভ ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া তীহাকে 'যোজনগন্ধা'ও বলা হয়। 
সত্যবতী গর্ভধারণ করিয়াই যমুনার দ্বীপে একটি পুত্র প্রসব করেন । এই বীর্যবান্‌ পুত্রের নাম 
'কৃষ্ণ' | দ্বীপে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া “দ্বৈপায়ন' এবং পরে বেদবিভাগের জন্য তিনি 
'বেদব্যাস নামে পরিচিত হইয়াছেন । 

জন্মিয়াই সেই শিশু জননীকে বলিলেন যে, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি উপস্থিত 
হইবেন । এই কথা বলিয়াই তিনি তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন ।১ 

একদা যমুনাপুলিনে ভ্রমণনিরত হস্তিনাপতি শান্তনু অনুপম সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া কোথা 
হইতে সেই সুগন্ধ আসিতেছে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে 


৩১১ 


একজন অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেই সুন্দরীর 
গাত্রগন্ধেই তিনি মোহিত হইয়াছেন | সুন্দরীর মুখে তাঁহার পরিচয় জানিয়া তখনই শাস্তনু'সেই 
সুন্দরীর পিতা ধীবররাজের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রাহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়াছেন । 
ধীবররাজ শান্তনুর পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেও শান্তনুকে কহিলেন যে, 
সেই কন্যার গর্ভজাত পুত্র যদি ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকার পায়, তবেই তিনি সানন্দে 
শান্তনুকে কন্যাদান করিবেন । শান্তনু তাঁহার পুত্র দেবব্রতকে বঞ্চিত করিয়া সত্যবতীকে 
ভাযার্বে বরণ করিতে সম্মত হন নাই । রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তিনি রাজকার্যে মন 
দিতে পারিলেন না, সত্যবততীর ধ্যানেই মগ্ন হইয়া রহিলেন । তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বৃদ্ধ 
অমাত্যগণ হইতে পিতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া ধীবররাজের সমীপে উপস্থিত 
হইয়াছেন । পিতার সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ এবং চির-ব্রন্মচর্ষের প্রতিজ্ঞা করিয়া 
ধীবররাজের পণ পূর্ণ করিয়া তিনি সত্যবতীকে মাতৃত্বে বরণ করেন । 

সত্যবতী হস্তিনায রাজমহিষী হইলেন । যথাকলে তিনি দুইটি পুত্রের জননী হইয়াছেন । 
জোষ্ঠ পুত্রের নাম “চিত্রাঙ্গদ' এবং কনিচ্ঠের নাম “বিচিত্রবীর্য | বিচিত্রবীর্যের অতি শৈশবেই 
শান্তনু কালগ্রাসে পতিত হইলেন | 

চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসাইয়া সত্যবতীর আদেশে ভীম্মই রাজকার্য চালাইতেছেন । 
চিত্রাঙ্গদ অতিশয় বলদর্পিত পুরুষ, তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। কুরুক্ষেত্রে 
চিত্রাঙ্গদনামা গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন ৷ তারপর নাবালক 
কাশীরাজকন্যা অশ্বিকা ও অন্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হইয়াছে । অসংযত 
বিচিএবীর্য বিবাহের সাত বৎসর পরেই যক্ষ্নারোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । 

হস্তিনার রাজবংশকে নির্মল দেখিয়া শোকসন্তপ্তা সত্যবতী উভয় পুত্রবধূর গর্ভে 
ক্ষেত্রজ-পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত ভীম্মকে অনুরোধ করিয়াছেন । ভীম্ম তাঁহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গেব 
ভয়ে মাতার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই ।' 

কোনও গুণবান ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত ভীন্ম প্রস্তাব করিলে সত্যবতী' সেই 
জন্মবৃস্তান্ত ভীম্মের নিকট প্রকাশ্ন করিয়া মহর্ষি দ্বিপায়নকে এই ব্যাপারে আহান করিতে 
চাহিলেন ৷ ভীম্মও মাতার এই প্রস্তাব সবস্তিঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন । সত্যবতী 
দ্বৈপায়নকে আহ্বান করিলেন । 

শাশুড়ী পুত্রবধূুগণকেও যথাকালে এই পরামর্শের বিষয় জানাইয়াছেন । কৃষ্দ্বৈপায়নের 
প্রসাদে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ড ও বিদুরের জন্ম হইল |: 

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, সত্যবতীর পৌত্র পাণ্ডু হস্তিনার অধীশ্বর হইয়া অকালে 
পরলোকগমন করিয়াছেন । সত্যবতী শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন | এইসময় 
তাঁহার পুত্র মহর্ষি দ্বৈপায়ন জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া কুরুবংশের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের 
কথা বলিলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া তপস্যা করিতে জননীকে পরামর্শ 
দিলেন । সত্যবতী পুত্রের পরামর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে ভীম্মের অনুমোদন 
লাভ করিয়াছেন । শোকাতাঁ পাগ্ুজননী অন্বালিকাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বানপ্রস্থে যাত্রা 
করিতে চাহিলে ধৃতরাষ্ট্রজননী অন্বিকাও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন | বনে গিয়া তিনজনে 
কঠোর তপস্যা দ্বারা 


দেহং ত্যক্তবা মহারাজ গতিমিষ্টাং যযুস্তদা । আদি ১২৮।১৩ 
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অন্বিকা ও অন্বালিকা 


কাশীরাজের তিন কন্যা__অন্বা, অন্বিকা ও অশ্বালিকা । কাশীরাজ তিন কন্যারই 
স্বয়ংবর-সভা আহ্ান কবিয়াছেন । অনেক বাজা এবং যুববাজ সেই সভায় পাণিপ্রার্থিরূপে 
সমবেত হইলেন । মহাবীর ভীম্ম তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিবেন স্থিব 
করিয়াছেন | তিনি সেই স্বযংবর-সভায় উপস্থিত হইলে কনাগণ প্রো ভীম্মেব পরিচয় 
পাইয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছেন এবং অন্যান্য বাজন্যবর্গ ভীম্মকেও পাণিপ্রার্থী মনে করিযা 
হাসাহাসি করিতেছিলেন। এই উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীম্ম গম্ভীর স্বরে 
কহিলেন_ -ধর্মবাদিগণ বলপূর্বক কন্যা হরণকেও প্রশস্ত বলিয়া কীতন কবিযাছেন | আমি 
বলপূর্বক এই কন্যাদিগকে হরণ করিতেছি এবং যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত আছি । কাহারও সাধ্য 
থাকিলে আমাকে বারণ করুন ।' 

এই বলিয়া ভীলম্ম কন্যাগণকে বলপূর্বক বথে তলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে পাণিপ্রার্থ 
বাজন্যবুন্দ মিল্তভাবে তাঁহাকে আক্রমণ কনিয়া পরাজিত হইয়াছেন | বিজয়ী মহাবীর ভীন্বা 
হস্তিনায় ফিবিয়া আসিয়াছেন | এবাধ এই তিনটি কন্যাকেই তিনি ভ্রাতৃবধূরূপে বরণের 
উদ্দোগ করিতেছেন । জোষ্ঠা কন্যা অন্বা তখন সলঙজ্জসুরে ভীম্মকে জানাইলেন যে. তিনি 
মনে মনে সৌভপতি শান্বকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন । অতএব ভীম্ম যেন দয়া করিয়া 
তাহাকে ধর্মত্রষ্টা না কবেন। ধর্মজ্ঞ ভীম্ম তখনই অশ্বাকে শান্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন । 
কিন্তু ভীম্মস্পষ্টা দূষিতা কন্যাকে শান্বরাজ গ্রহণ করিলেন না । মনের দুঃখে অশ্বা কঠোর 
তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ কবিলেন | ইনিই পরজন্মে শিখণ্ডিরূপে জন্মগ্রহণ করিযা 
ভীম্মনিধনের কাবণ হইয়াছেন । (দ্রঃ “শিখণ্ডী' প্রবন্ধ 1) 

বিচিত্রবীর্যের সহিত অন্বিকা ও অন্বালিকার বিবাহ সম্পন্ন হইল । দুই ভগিনীই পরমা 


তে চাপি বৃহতীশ্যামে নীলকুঞ্চিতমুদ্ধীজে | 
রক্ততুঙ্গনখোপেতে পীনশ্রোণিপয়োধরে ॥ আদি ১০২৬৭ 
__তাঁহারা বৃহতী-পুষ্পের ন্যায় রক্তাভ তণ্তকাঞ্চন-বর্ণ, তাঁহাদের কেশগুচ্ছ ঘনকৃষণ ও 
কুঞ্চিত, তাঁহাদের নখগুলি লোহিতবর্ণ ও প্রশস্ত | 
বিচিত্রবীর্যও অতি সুপুরুষ ছিলেন! বিবাহের সাত বৎসর পরেই তরুণ বিচিত্রবীর্য 
যক্ষ্নারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন । কোন চিকিৎসায়ই ফল হইল না। তিনি পরলোকগমন 
করিলেন । শ্রাদ্ধশাস্তি হইয়া গিয়াছে । 
শোকাতুরা সত্যবতী রাপযৌবনসম্পন্না অনপত্যা বিধবা পুত্রকামা বধূগণকে দেখিয়া 
সমধিক ব্যথিত হইয়া পড়িলেন | তিনি বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রজ পুত্রের দ্বারা কুরুবংশকে রক্ষা 
করিবার মানসে ভীম্মকে অনুরোধ করিয়াছেন । ব্রহ্মচারী ভীম্ম সত্যভঙ্গের ভয়ে ভ্রাতৃজায়াতে 
ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে সম্মত হইলেন না। তখন ভীম্মের সহিত পরামর্শ করিয়া সত্যবতী 
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এই ব্যাপারে কৃষ্ণ দ্বিপায়নকে আহ্বান করেন | মাতার অনুরোধে মহর্ষি সম্মত হইলেন । 
তিনি এক ব€সর-কাল নিদিষ্ট ব্রত আচরণপর্বক বধগণকে বিশুদ্ধ হইবার নিমিত্ত বলিলে 
সতাবর্তী কহিলেন যে, অরাজক রাষ্ট্রে কালাতিপাত উচিত হইবে না. মহর্ষি যেন শীঘ্বই 
মাতাব অভিলাষ পর্ণ করেন। 

ব্যাসদেব কহিলেন_-যদি এখনই বধূগণের গর্ভধারণ তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে 
তাঁহাবা আমার দেহের বপ গন্ধ প্রভৃতির বিবপতা সহা কবিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হউন । 
ইহাতেই তাঁহাদের ব্রত পালন করা হইবে এবং তাঁহারা উৎকষ্ট পুত্র লাভ করিবেন । শুচিবস্ত্রা 
অলঙ্কতা বধগণ যেন শয়নগৃহে আমাব প্রতীক্ষা কবেন ।' 

সত্যবতী গোপনে অন্বিকার নিকট এইসকল কথা প্রকাশ করিয়া কোনপ্রকারে তীহাকে 
সম্মত করাইলেন ৷ অন্বিকা যথাকালে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভীল্ম এবং পরলোকগত 
কৃ্শ্রেষ্টদিগকে স্মরণ কবিতেছিলেন | মহর্ষি বেদব্যাসকে দেখিয়াই তিনি ভীত হইয়া 
পড়েন । ব্যাসদেবের ঘোর কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ, কপিল-বর্ণের জটা, প্রদীপ্ত নেত্রযুগল ও পিঙ্গল 
শুাশ্ু দেখিয়া অশ্বিকা ভয়ে চক্ষ মুদ্রিত করিলেন । ব্যাসদেব শয়নমন্দিব হইতে নিষ্জ্ান্ত হইয়া 
জিজ্ঞাসু জননীকে কহিলেন যে. অশ্বিকা অযুত হৃস্তীর বলের সমান বলীয়ান মহাবীর্য পুত্র 
লাভ করিবেন__ 

কিন্তু মাতুঃ স বৈগুণ্যাদন্ধ এব ভবিষ্যতি । আদি ১০৩৬।১০ 

_কিস্তু জননীর দোষে পুত্রটি জন্মান্ধ হইবে | 

এইকথা শুনিয়া সতাবতী পুত্রকে কহিলেন যে, অন্ধ সন্তান তো রাজ্যাধিকারী হইবে না, 
অতএব ব্যাসদেবকে আরও একটি পুত্র দান করিতে হইবে । ব্যাসদেব সম্মত হইলেন । 
অশ্বিকা যথাকালে একটি অন্ধ পুত্র কোলে পাইয়াছেন । এই পুত্রই-_ধৃতরাষ্ট্র ৷ 

এবার জননীর নির্দেশে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্বালিকার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলে 
মহর্ষির চেহারা দেখিয়া অশ্বালিকা ভয়ে পাণ্ডবণা (ফ্যাকাশে) হইয়া গেলেন । সত্যবতী 
ব্যাসদেব হইতে জানিলেন যে, অশ্বালিকা পাণ্বর্ণ একটি পুত্র লাভ করিবেন । সতাবতীর 
মন প্রসন্ন হইল না । তিনি পুত্রের নিকট আরও একটি ক্ষেত্রজ পৌত্র প্রার্থনা করিলে এবারও 
মহর্ষি জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই | অস্বালিকার পুত্রটি পাণ্ডুনামে পরিচিত 
হইয়াছেন | 

শাশুড়ী জ্োষ্ঠা বধু অন্বিকাকে আরও একটি পুত্র লাভের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে 
অশ্বিকা ব্যাসদেবের চেহারা স্মরণ করিয়া নিজে মহর্ষিকে আহান করিতে ভরসা পান নাই । 
তাঁহার একটি দাসীকে নিজের বসনভূষণে অলম্কৃত করিয়া তিনি শয়নমন্দিরে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন । দাসীটির পরিচযয়ি ব্যাসদেব অতিশয় প্রীত হইলেন । ব্যাসদেবের প্রসাদে দাসীর 
দাসীত্ব ঘুচিয়া গেল । মহাত্মা বিদুর তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইলেন । জননীর জিজ্ঞাসার 
উত্তরে পুত্র ব্যাসদেব অশ্বিকার প্রতারণা, দাসীটির গর্ভধারণ এবং অসাধারণ ধর্মজ্ঞ পুত্রের 
আবিভবি-সম্ভাবনার কথা বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন । 

অস্থিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বালিকার পুত্র পাণ্ু ও অশ্বিকার দাসীর পুত্র বিদুর-_-তিনজনই 
বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র । ভীম্ম ইহাদের লালনপালন ও শিক্ষারদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন । 
রাজকুমারগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভীন্ম পাণ্ডুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্রাদি 
তিন ভ্রাতার বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়াছে । তীহারা স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সুখেই আছেন । পাঁচটি 
নাবালক ক্ষেত্রজ পুত্র ও দুই ভাযাকে রাখিয়া পাণ্ড অকালে শোচনীয়ভাবে দেহত্যাগ 
করিলেন । তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্যা মাদ্রীও সহমৃতা হইলেন । এই দুর্ঘটনায় সকলেই মমহিত 
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হইয়া পড়িয়াছেন । পুত্রশোকে অন্বালিকা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন । 

পাণ্ড ও মাত্রীর পারলৌকিক কৃত্য সমাপ্তির পর ব্যাসদেব শোকার্তা সত্যবতীকে 
কহিলেন-_“মাতঃ, সুখের দিন গত হইয়াছে, এবার পর পর দুঃখভোগ করিতে হইবে । 
কৌরবগণের দুর্নীতিতে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে | তুমি সেই ভীষণ কুলক্ষয় ঘটিবার পূর্বেই 
তপোবনে গিয়া তপস্যা কর ।' সত্যবতী পুত্রের এই সাধু পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে 
ভীম্মেরও অনুমোদন লাভ করিলেন । পুত্রশোকাতাঁ অন্বালিকাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বানপ্রস্তথে 
যাত্রা করিতে চাহিলে অশ্বিকাও তীহাদের সঙ্গিনী হইয়াছেন । অরণ্যে গিয়া সত্যবতী, অধ্বিকা 
ও অন্বালিকা কঠোর তপস্যা দ্বারা পরম গতি লাভ করেন * 


১ আদি ১০২ তম অ। 
২ আদি ১২৮১৩ 


টান্ধারী 


মহর্ষি ব্যাসদেব প্রারস্তেই বলিয়া রাখিয়াছেন-__গান্ধারীর ধর্মশীলতার কথা তিনি 
বর্ণনা করিবেন । 
বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধায্যা ধর্মশীলতাম্‌ । আদি ১।৯৯ 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গান্ধার রাজ্যের অধিপতি নৃপতি সুবলের কন্যাকে 
গান্ধারী এবং সুবলাত্মজা বলা হইত | তাহার অন্য কোন নাম জানা যায় না। জন্মভূমি ও 
জনকেব নামের সহিত যোগ রাখিয়াই বোধ হয় তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল । 
মাতৃকাগণের মধ্যে মতি দেবী সুবলের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । অংশাবতরণ 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে ব্যাসদেব বলিয়াছেন__ 
মতিস্তু সুবলাত্মজা । আদি ৬৭।১৬০ 
পিতামহ ভীম্ম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহ বিষয়ে বিদুরের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন । তিনি 
ব্রাহ্মণগণের (ঘটক ?) মুখে শুনিয়াছিলেন___সুবলদুহিতা গান্ধারী মহাদেবের আরাধনা 
করিয়া একশত পুত্র প্রাপ্তির বর লাভ করিয়াছেন |; 
গান্ধাররাজ সুবল বরের জন্মান্ধতার কথা গুনিয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, পরে 
কুরুবংশের মযাঁদা, খ্যাতি, আচরণ প্রভৃতির বিষয় স্মরণ করিয়া কন্যাদানে সম্মত হইলেন । 
গান্ধারী যখন শুনিলেন, তাঁহার জনকজননী তাঁহাকে এক জন্মান্ধ রাজপুত্রের হাতে সম্প্রদান 
করিতে স্থির করিয়াছেন, তখন তিনি এক পট্টবস্ত্রকে অনেক ভাঁজে পুরু করিয়া নিজের চক্ষু 
দুইটি বাঁধিয়া ফেলিলেন । তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল-_তিনি যেন পতিব্রতা হইয়া থাকিতে পারেন 
এবং নিজের অপেক্ষা কখনও পতিকে অপকৃষ্ট মনে করিতে না পারেন । 
ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং তদা। 
ববন্ধ নেত্রে ম্বে রাজন পতিব্রতপরায়ণা ॥ 
নাভ্যসূয়াং পতিমহমিত্যেবং কৃতনিশ্চয়া । আদি ১১০।১৪,১৫ 
শকুনি সালক্কৃতা ভগিনীকে হস্তিনাপুরীতে লইয়া আসিলেন | এখানেই ধৃতরাষ্ট্রের সহিত 
তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল । তিনি তাঁহার চরিত্র এবং আচার ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত কুরুকুলের 
তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন । 
মাতৃত্বের আকাঙক্ষা তাঁহার চিত্তকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল | কুমারী অবস্থাতেও তিনি 
মহাদেবের নিকট শত পুত্রের বর চাহিয়াছিলেন । পুনরায় দেখিতেছি, একদা ক্ষুধা-তৃষ্জায় 
পরিশ্রান্ত ব্যাসদেব হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইলে গান্ধারী যথোচিত সেবাযত্রে মহর্ষিকে 
পরিতুষ্ট করিয়াছেন । মহর্ষি পরম প্রীত হইয়া বর দিতে চাহিলে-__ 
সা বব্রে সদৃশং ভর্তূঃ পুত্রাণাং শতমাত্মনঃ । আদি ১১৫1৮ 
_তিনি পতির সদৃশ শত পুত্রের বর প্রার্থনা করিলেন । 
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যথাকালে তিনি সম্তানসম্ভবা হইয়াছেন, পরস্তু দুই বৎসর পর্যস্ত তিনি সন্তানমুখ দর্শন 
করিতে পারিলেন না, শুধু গর্ভভারই বহন করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে কুস্তী একটি 
সবঙ্গিসুন্দর পুত্র লাভ করিয়াছেন শুনিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে স্বীয় 
উদরে আঘাত হানিতে লাগিলেন । ইহার ফলে তিনি লৌহপিগ্ডের মত কঠিন একটি 
মাংসপেশী প্রসব করিলেন । সুদীর্ঘ দুই বৎসর গর্ভপোষণের এই ফল দেখিয়া তিনি সেই 
মাংসপেশীকে ফেলিয়া দিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত 
হইলে গান্ধারী অকপটে তাঁহাকে সকল ঘটনা বলিলেন । কুস্তীর পুত্রপ্রাপ্তিতে তাঁহার ঈষা 
এবং উদরাঘাতের কথাও গোপন করিলেন না । আরও বলিলেন, “আপনি আমাকে শত 
পুত্রের বর দিয়াছিলেন, এই মাংসপেশী কি আমার শত পুত্র ? ব্যাসদেব বলিলেন, “আমার 
বাক্য অন্যথা হইবার নহে । কোন নিভৃত স্থানে শীঘ্ব একশতটি ঘৃতপূর্ণ কুণ্ড স্থাপনের ব্যবস্থা 
করাও এবং শীতল জলে এই মাংসপেশীকে বিধৌত কর ।" এই ব্যবস্থার পর দেখা গেল, 
সেই পেশীটি অঙ্গুষ্ঠপর্বপ্রমাণ একশত এক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরে আরও 
একটি ঘৃতকুণ্ড স্থাপন করিয়া সেইগুলিকে পৃথক পৃথক্‌ কুণ্ডে ঢাকিয়া রাখা হইল | মহর্ষির 
পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে যথাসময়ে কুণ্ড উদঘাটন করিয়া গান্ধারী একশত পুত্র ও একটি কন্যার 
মুখ দর্শন করিলেন । ব্যাসদেবেরই প্রসাদে তিনি তাঁহার আকাঙ্িক্ষিত কন্যাটিকে লাভ 
করিয়াছিলেন ।* 

এই বর্ণনাতে দেখা যাইতেছে-__কুত্তীর পুত্রলাভে গান্ধারী ঈষাষ্থিতা হইয়াছেন । কৃন্তীর 
পূর্বে গর্ভধারণ করিয়াও তিনি রাজমাতা হইতে পারিবেন না, বংশের জ্ঞোষ্ঠ সস্তান কুস্তীপুত্রই 
সম্ভবতঃ রাজা হইবেন-_এইপ্রকার চিস্তা তাঁহার মনে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু 
সেইজন্য উদরে আঘাত কবিয়া গর্ভপাতনের চেষ্টা নিতান্তই হঠকারিতা । ব্যাসদেবের নিকট 
নিজ মুখে সত্য স্বীকার করিয়াও তাঁহার এই ঈষজিনিত পাপ যেন দূর হয় নাই । কুপুত্রের 
সাধবী জননী কি সমগ্র জীবন এই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন ? 

গান্ধারীর জ্োষ্ঠ পুত্র দুযোধন তাঁহার পিতার জীবদ্দশায়ই রাজা হইলেন । ইন্দ্প্রস্থে 
যুধিষ্টিবের রাজধানী স্থাপিত হইল । পরশ্রীকাতর দুষেধিন জ্ঞাতির এশ্বর্য সহ্য করিতে 
পারিলেন না। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পর দুষেধিন জ্ঞাতির অতুল এশ্ব্য 
দেখিয়া আর স্বস্থ থাকিতে পারেন নাই | ঈষনিলে সম্তপ্ত হইয়া পাগুবের এন্বর্য হস্তগত 
করিবার উদ্দেশ্যে মাতুল শকুনির চক্রান্তে যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যুতক্রীড়ায় আহ্ান 
করিবেন- স্থির করিলেন । প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র দুযেধিনকে অনেক সাধু উপদেশ দিয়া এই 
কুকর্ম হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত পুত্রন্সেহের নিকট তাঁহার 
বিবেক-বুদ্ধি পরাজয় স্বীকার করিল | কপট দৃযৃতক্রীড়ায় তিনিই ভ্ররাতুষ্পুত্রগণকে আহ্ান 
করিলেন । হস্তিনাপুরীর রাজসভায় দ্যুতক্রীড়া চলিতে লাগিল | শকুনির কপটতায় যুধিষ্ঠির 
সর্বস্বান্ত হইতেছেন, আর ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন__“কিং জিতম্‌ £ কিং 
জিতম ? এবার আমরা কি জয় করিলাম ? কুপুত্রের স্বাথন্ধি পিতা অন্ধ নৃপতি যখন 
এইপ্রকার পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্তপ্রায়, তখন জননী গান্ধারী এবং অন্যান্য মহিলাগণ 
অন্তঃপুরে শোকে দুঃখে বিহুল হইয়া রোদন করিতেছিলেন-_ 

ভরতানাং স্ত্রিয়ঃ সববাঁ গান্ধায্যা সহ সঙ্গতাঃ | 
প্রাক্রোশন্‌ ভৈরবং তত্র দৃষ্টবা কৃষ্ণঠাং সভাগতাম্‌ ॥ সভা ৮১।১৯ 

__অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র বহু দুর্লক্ষণ দেখিয়া পাগুবদের শৌর্যবীর্যে ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে বর 
দিতে চাহিলে দ্রৌপদী পতিগণের দাসত্বমুক্তি প্রার্থনা করিলেন । ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর 


৩১৮ 


প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন, অধিকন্তু পাগুবদের রাজ্যও ফিরাইয়া দিলেন । পাণুবেরা ইন্্প্রস্থে 
চলিয়া গিয়াছেন। অতিলোভী দুঘেধিনের পরামর্শে সুতপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র সুহ্দ্বর্গের নিষেধ 
অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় দ্যুতক্রীড়ার নিমিত্ত যুধিষ্টিরকে আহবান করিতে লোক পাঠাইলেন । 
এইবার ধর্মযুক্তা শোকাকুলা গান্ধারী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে 
উপস্থিত হইয়া পুত্রদের কল্যাণের নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন__“দুষেধিনের জন্মমুহূর্তেই 
মহামতি বিদুর বলিয়াছিলেন, এই কুলকলঙ্ককে বধ কর | এই কুলাধম জন্সিয়াই শৃগালের 
ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল । ইহা হইতেই কুরুকুল ধবংস হইবে | মহারাজ, তুমি নিজের দোষে 
অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইও না, অশিষ্ট পুত্রগণের অভিপ্রায়কে সমর্থন করিও না । তুমি ঘোর 
কুলক্ষয়ের কারণ হইও না। কে বদ্ধ সেতুকে ভাঙ্গিয়া ফেলে ? শান্ত পাবকে কে পুনরায় 
ফুকার দেয় ? শান্ত পৃথাতনয়গণকে কে পুনরায় কুপিত করে ? যাহার বুদ্ধি কলুষিত, 
শাস্ত্রের উপদেশ তাহার নিকট নিষ্ষল । বৃদ্ধের পক্ষে কোন অবস্থায়ই বালমতি হওয়া উচিত 
নহে। তুমিই তোমার পুত্রগণের পরিচালক হইবে, তোমার আদেশ অমান্য করিলে তাহাদের 
বিনাশ অনিবার্ধ |: 
পরিশেষে এই দীর্ঘদর্শিনী নাবী পুত্রন্নেহে অভিভূত না হইয়া স্বামীকে বলিয়াছেন__ 
তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজাতাং কুলপাংসনঃ | 
তথা তে ন কৃতং রাজন পুত্রস্নেহান্নরাধিপ | 
তসা প্রাপ্ত, ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় যৎ ॥ সভা ৭৫1৮, ৯ 
__ অতএব আমার অনুরোধ, এই কুলকলঙ্ককে ত্যাগ কর । হে রাজন, পুত্রন্নেহে তুমি তাহা 
না করাতেই এখন কুলক্ষয়কর ফল প্রাপ্ত হইতেছ। 
অতঃপর গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে আরও একটি কথা বলিয়াছেন: 
' তোমার শান্তি, ধর্ম এবং ন্যায়যুক্ত যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি জাগ্রত হউক, তুমি প্রমাদপ্রস্ত হইও 
না। ক্রুব উপায়ে যে লক্ষী আসেন, তিনি ধবংসকারিণী । প্রথমতঃ তিনি মুদু থাকিলেও 
ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হইয়া পুত্রপৌত্রাদিতে তাঁহার ধবংসলীলা বিস্তার করেন ।' 
ইহাতেও স্বাথান্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইল না। তিনি উত্তর 
দিলেন__'এই কুলধবংস নিবারণ করিবার শক্তি আমার নাই । পৃত্রেরা যাহা চায়, তাহাই 
হউক ।' 
সাধবী নারী তাঁহার স্বামীর দুরভিসন্ধি ভালরূপেই বুঝিতেছিলেন | তাই এই আবেদনের 
উপসংহাবে ধূতরাষ্ট্রেব অশোভন উল্লাসের চরম পবিণতির কথাও তীহাকে শোনাইয়াছেন । 
পাগডবগণের বনবাসের বাব বসব ও অজ্ঞাতবাসের এক বংসব গত হইয়াছে । 
মৎস্যরাজোর সীমান্তস্থিত উপপ্রবা-নগর হইতে পাণ্ুবগণ তাঁহাদের হত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির 
নিমিত্ত দূতরূপে দ্রুপদরাজার পুরোহিতকে হস্তিনাপূরীতে পাঠাইযাছেন । সেই প্রজ্ঞাবান্‌ 
ব্রাহ্মণের কথাগুলি একেবারে পবিষ্কার, পরস্তু অনেকের কাছেই বড তীক্ষ বলিয়া বোধ 
হইল । ধৃতবাষ্ট্র এইবার ভীত হইয়া পড়িযাছেন | তিনি বুঝিতেছেন, যুদ্ধ ঘটিলে তাঁহার 
পূত্রদের আর বক্ষা নাই। তিনি মহামতি সঞ্জযকে পাগুবদের নিকট পাঠাইলেন । 
উদ্দেশ্য___সঞ্জয়ের মিষ্ট বাকো যদি তাঁহারা রাজ্য না পাইয়াও যুদ্ধোদাম হইতে বিরত হন । 
সঞ্জয় পাণ্ডবগণের সকল কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন । হস্তিনার রাজসভায় তিনি 
তীহার বক্তব্য বলিবেন । ধৃতরাষ্ট্র ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বিনিদ্ররজনী যাপন করিতেছেন । বিদুর 
এবং সনকুমারের ন্যায় সর্বজ্ঞ পুরুষদ্ধয়ের হিতবচনেও তাঁহার লোভ সংযত হইতেছে না । 


যথাকালে সঞ্জয় সভামধ্যে সর্বসমক্ষে পাণ্ডবগণের মনোভাব প্রকাশ করিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের 
৩১৯ 


অসাধু অভিসম্ধির জন্য তাঁহাকে ভরসনাও করিলেন । ধৃতরাষ্ট্র বুঝিলেন, পাগুবগণের হৃত 
রাজ্য প্রত্যর্পণ না করিলে তাঁহার পুত্রগণের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে । সভাভঙ্গের পর 
দিগন্রান্ত বৃদ্ধ ভীত হইয়া নির্জনে সারবিৎ ধমর্থনিপুণ সর্বদর্শী সঞ্জয়,হইতে উভয় পক্ষের 
সৈন্যদের শক্তিসামর্থ্য জানিতে চাহিলেন । সঞ্জয় বলিলেন, “মহারাজ, নির্জনে অপনার 
নিকট কিছুই বলিব না । আপনি অসূয়া দমন করিতে পারিতেছেন না । আপনার জনক মহর্ষি 
ব্যাসদেব এবং মহিষী গান্ধারীর সাক্ষাতে আপনাকে কৃষ্ণ ও অর্জুনের অভিপ্রায় জানাইব । 
তাঁহারা আপনার এই অসুয়া নিবারণ করিবেন । তাঁহারা ধর্মজ্ঞ এবং বিবেকী |" ধৃতরাষ্ট্ 
বিদুরকে পাঠাইয়া উভয়কে সভাগৃহেই আনাইলেন | এবার সঞ্জয় কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও 
কৃষ্ণাঞজুনের শক্তিসামর্ঘ্যের কথা শোনাইলেন । কৃষ্ণের শরণ লইবার নিমিত্ত ভীত ধৃতরাষ্ট্ 
দুযেধিনকে বুঝাইলেন, কিন্তু দুযেধিন পিতার উপদেশ গ্রহণ করিলেন না । নিরুপায় ধৃতরাষ্ 
গান্ধারীকে বলিতেছেন-_“তোমার দুরাত্মা পুত্র গুরুজনের কথা না শুনিয়া অধঃপাতে 
যাইতেছে । 
গান্ধারী পুত্রকে" বলিতেছেন-_ 
এন্বধ্যকাম দুষ্টাত্বন্‌ বৃদ্ধানাং শাসনাতিগ । 
এই্বর্যজীবিতে হিত্বা পিতরং মাঞ্চ বালিশ ॥ 
বদ্ধয়ন্‌ দুহৃদাং শ্রীতিং মাঞ্চ শোকানলে দহন্‌। 
নিহতো ভীমসেনেন স্মত্তাসি বচনং পিতুঃ ॥ উ ৬৯৯, ১০ 
__হে গুরুজনের উপদেশ লঙ্ঘনকারিন্‌, কাম দু, তুমি উপ, জীবন, পিতা এবং 
আমাকেও হারাইবে | শত্রুদের প্রীতি বর্ধন করিয়া আমাকে শোকানলে দগ্ধ করিয়া 
ভীমসেনের হাতে যখন নিহত হইবে, তখন পিতার বাক্য স্মরণ করিবে । 
ব্যাসদেব দুযেধিনকে আর কিছুই বলিলেন না, শুধু সঞ্জয়ের কথামত কৃষ্ণের শরণ লইতে 
ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিলেন ।* জননীর করুণ বচ্চনেও দুযেধিন টলিলেন না। 
পুনরায় উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে শেষ চেষ্টা করিতে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনার 
কুরুসভায় উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহার সুগভীর অর্থযুক্ত ভাষণ, ভীম্ম দ্রোণ বিদুরাদি 
মহামতিগণের উপদেশ, ভীত ধূতরাষ্ট্রের শাস্তির বাণী, সকলই দুযেধিনের অতি লোভের 
নিকট পরাস্ত হইয়াছে । এখন অনন্যোপায় হইয়া ধৃতরাষ্ট্র মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারীকে রাজসভায় 
উপস্থিত করিবার নিমিত্ত বিদুরকে পাঠাইলেন । ধৃতরাষ্ট্রের ভরসা এই যে, হয়তো তাঁহার 
ধর্মজ্ঞা পত্বী পুত্রকে সুপথে আনিতে পারিবেন । 
অপি লোভাভিভূতস্য পন্থানমনুদর্শয়েৎ । 
দুর্ববৃদ্ধেদ্ুঃসহায়স্য শমার্থং ব্রুবতী বচঃ ॥ উ ১২৯৪ 
__গান্ধারী উপস্থিত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-___'গান্ধারি, শাসনের বহির্ভীত তোমার এই 
দুরাত্মা পুত্র এ্বর্ষের লোভে এশ্বর্য ও জীবন হারাইবে | এই অশিষ্ট দুরাত্মা সুহুদ্ধর্গের উপদেশ 
অমান্য করিয়া সভা হইতে চলিয়া গিয়াছে । 
পতির এই বাক্য শুনিয়া গান্ধারী বলিলেন, 'শীঘ্ব এই রাজ্যকামুক অশিষ্টকে এখানে 
উপস্থিত করাও । ধমার্থলোগী অশিষ্ট কখনও রাজ্য লাভ করিতে পারে না । তথাপি এই 
অবিনীত রাজ্য লাভ করিয়াছে ।* অতঃপর তেজস্থিনী নারী সর্বসমক্ষে পতিকে ভরসনা 
করিয়া বলিতেছেন__ 
ত্বং হ্যেবাত্র ভূশং গহ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয়ঃ | 
যো জানন্‌ পাপতামস্য ত্প্রজ্ঞামনুবর্তসে ॥ ইত্যাদি । উ ১২৯।১১-১৫ 
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__রাজন, এই বিষয়ে পুত্রন্নেহাতুর তুমিই অতিশয় ভরসনার যোগ্য ৷ তুমি পুত্রের পাপ 
অভিসন্ধি জানিয়াও তাহার ইচ্ছাকেই অনুমোদন করিয়া থাক । লোভ ও অহঙ্কারে মোহগ্রস্ত 
পুত্রকে আজ চেষ্টা করিয়াও তুমি ফিরাইতে অসমর্থ । মৃঢ় মূর্খ দুর্জনপরিবেষ্টিত এই দুরাত্মাকে 
বাজ্য প্রদানের ফল আজ তোমাকে ভোগ করিতে হইতেছে । জ্ঞাতিবর্গের বিবাদকে উপেক্ষা 
করা কি রাজার কাজ ? শস্তিপূর্ণ উপায়ে যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবপর, সেই 
বিষয়ে কি কেহ যুদ্ধাদিতে লিপ্ত হয় ? 

জনকজননীর ডাকে এই সময়ে তাত্রচক্ষু ক্রুদ্ধ দুযেধিন সাপের ন্যায় ফৌঁস্‌ ফৌস্‌ করিতে 
করিতে সভায় প্রবেশ করিলেন ৷ জননী পুত্রকে সভাত্যাগের জন্য ভরৎসনা করিয়া পরে 
বলিতে লাগিলেন-_'বৎস, তোমার পিতা, ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রমুখ সুহৃদগণের বাক্য 
পালন কর । তাহা করিলেই আমাদের এবং সকল গুরুজনের প্রতি তোমার ভক্তি প্রদর্শিত 
হইবে | হে মহাপ্রাজ্ঞ, লোভের বশীভূত হইলে রাজ্যের প্রাপ্তি, রক্ষা এবং ভোগ সম্ভবপর হয় 
না । অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল এশ্র্য ভোগ করিতে পারে না। স্থির ধীর বিবেচক এবং 
জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন না । কাম ক্রোধ লোভ দন্ত এবং দর্পকে জয় করিতে 
না পারিলে পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়া যায় না। বীর এবং মহাপ্রাজ্ৰ পাগুবগণের সহিত 
মিত্রভাবে মিলিত হইয়া রাজ্য ভোগ করিলে সুখী হইবে । কৃষ্ণ ও অজ্ন অজেয় | মহাবাহু 
কৃষ্ণের শরণ লও, তিনি প্রসন্ন হইলে তোমার ও পাগুবগণের কল্যাণ হইবে | হে বৎস, যুদ্ধে 
কল্যাণ হয় না, ধর্ম এবং অর্থও নষ্ট হয়, যুদ্ধ কিছুমাত্র সুখের কারণ নহে, কোন পক্ষের জয় 
হইবে তাহারও নিশ্চয়তা থাকে না । তুমি যুদ্ধের উদ্যোগ করিও না । ভীলম্ম, বাহ্রিক এবং 
তোমার পিতা জ্ঞাতিবিরোধের ভয়ে পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ দিয়াছেন | ইহার 
সুফল তুমিও ভোগ করিতেছ । মহাবীর পাগুবগণ শত্রুবর্গের উচ্ছেদ সাধন করিয়া পৃথিবীকে 
সুখভোগ্যা করিয়াছেন । তীহাদের প্রাপ্য রাজ্যার্ধ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়া আনন্দে 
থাক । সমগ্র পৃথিবী যেন তোমার নির্বুদ্ধিতায় ধ্বংস না হয় । হে মুঢ়, তুমি ভাবিতেছ, ভীক্ম 
দ্রোণের ন্যায় মহাবীরগণ তোমার পক্ষে আছেন । তোমার এই আশাও দুরাশামাত্র । 
তাঁহাদের নিকট তুমি এবং পাগুবগণ সমান প্রীতিভাজন, অধিকন্তু পাগুবগণ ধর্মপথে 
আছেন । যদি ভীম্মদেব ও আচার্য দ্রোণ তোমার অন্নপুষ্ট বলিয়া তোমার পক্ষ অবলম্বন 
করেন, তবে লজ্জায় যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকাইতে পারিবেন না । বস, লোভের দ্বারা 
কোন ব্যক্তি সম্পদ্‌ লাভ করিতে পারে না । অতএব পাগুবদের সহিত বিবাদ করিও না'। 

অবাধ্য পুত্র মনন্বিনী জননীর এই হিতবচনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পুনরায় সভাগৃহ 
হইতে নিষ্তান্ত হইলেন এবং কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি কুক পরিজনবর্গের সহিত মিলিত হইয়া 
কৃষ্ণকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন ।” 

কৃষ্ণ শান্তিস্থাপনে বিফলকাম হইয়া উপপ্লব্যে ফিরিয়া গেলেন । তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট 
হস্তিনার রাজ-সভার ঘটনাবলীর যে বর্ণনা করিয়াছেন__তাহা হইতে জানা যায়, গান্ধারী 
দুযোধনকে আরও. অনেক কঠোর বাক্যে পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
হস্তিনাপুরীর রাজসভায় সর্বসমক্ষে এই মনন্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া পাপমতি পুত্রকে 
বলিয়াছেন-_“দুযেধিন, এই রাজসভায় যে-সকল নৃপতি, ব্রহ্মর্ষি এবং সভাসদ্বর্গ উপস্থিত 
রহিয়াছেন, পাপমতি সহচরবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত পাপকারী তোমার অপরাধের কথা 
তাঁহারা সকলে শুনুন, আমি বলিতেছি। কুরুবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রগণই রাজা হইয়া 
থাকেন-__ইহা আমাদের কুলধর্ম । তুমি পাপবুদ্ধি ও নৃশংসকমা, এইজন্য গহিতভাবে রাজ্য 
অধিকার করিয়াছ । রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজ বিদুরের জীবদ্দশায় তুমি কিরূপে 
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রাজ্যলাভের আশা কর £? মহাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম্ম রাজ্যাধিকার ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
(জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যাধিকার না থাকায়) পাণ্ড ছিলেন সমগ্র রাজ্যের অধিকারী | এখন 
শুধু তাঁহার পুত্রদেরই নিখিল রাজ্যে অধিকার আছে, অন্য কাহারও নাই । মহাত্মা ভীম্ম ইহ' 
বলিয়াছেন । মহামতি বিদুর ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রও ইহা স্বীকার করেন । 
ইহাদের বাক্য পালন করিলেই ধর্ম রক্ষা হইবে । ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, মহাত্মা ভীষ্ম ও রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে ও সাহায্যে সমগ্র রাজ্য শাসন করুন' ।* 
দুযেধিনের হঠকারিতার ফলে কুরুপাণুবের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল । সমস্ত গুরুজন 
ও সুহ্যদ্র্গের উপদেশ ব্যর্থ হইল । যুদ্ধের ফল যাহা হইবে, দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী তাহা পরিষ্কার 
দেখিতে পাইতেছিলেন ৷ তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে অন্যায়কারী পুত্রের শেষ পরিণতি তখনই 
প্রত্যক্ষ হইতেছিল। গান্ধারী জানিতেন, তাঁহার পুত্রই অন্যায়ভাবে এই মহাযুদ্ধে ঝাঁপ 
দিয়াছেন, পাণগুবরা ধর্মপথে আছেন । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আঠাব দিনই দুযোধিন জননীর নিকট 
জয়লাভের নিমিত্ত আশীবাদি প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু বর্মশীলা জননীর মুখ হইতে “তোমার 
জয় হউক' এইরূপ আশীবণী নির্গত হয় নাই। তিনি প্রতিবারই বলিয়াছেন-__“যতো 
ধশ্মস্ততো জয়ঃ | ধর্ম যেখানে জয় সেইখানে | পুত্রশোকে ধৈর্যহাবা গান্ধারী যখন 
যুধিষ্ঠিরকে অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ব্যাসদেব যোগবলে গান্ধারীব 
অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া গান্ধারীকে তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার কথা 
স্মরণ করাইয়াছেন । ব্যাসদেব বলিয়াছেন-_ 
উক্তান্যষ্টাদশাহানি পুত্রেণ জযমিচ্ছতা । 
শিবমাশংস মে মাতরুধ্যমানস্য শত্রভিঃ ॥ 
সা তথা যাচ্যমানা ত্বং কালে কালে জয়ৈষিণা ৷ 
উক্তবত্যসি গান্ধারি যতো ধন্মস্ততো জয়ঃ ॥ স্ত্রী ১৪1৮, ৯ 
_ কুরুক্ষেত্রের ভয়ানক যুদ্ধ শেষ হইল | গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় উপায়ে 
ভীম দুযেধিনের উরুভঙ্গ করিয়াছেন এবং তাহাতেই দুযেধিনের মৃত্যু হইতেছে । তাপসী 
গান্ধারীর কথা স্মরণ করিয়া এবার যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া পড়িলেন । তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
“গান্ধারী ক্রদ্ধা হইলে ত্রিলোক ভকস্ম করিতে পারেন । আমরা অন্যায় উপায়ে তাঁহার পুত্রকে 
বধ করিয়াছি, এই সংবাদ জানিয়া তিনি মানসাগ্নি দ্বারা আমাদিগকে ভস্মসাৎ কবিয়া 
ফেলিবেন' । ভয়ে শোকে বিহ্‌ল যুধিষ্ির বহু সম্মানপূর্বক কাতরভাবে কৃষ্ণকে 
বলিলেন-_-হে মহাবাহো, আমাদের ভয় হইতেছে, উগ্রতপস্থিনী মহাভাগা গান্ধারী 
পুত্রপৌত্রের নিধনবার্তা শুনিয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। পুত্রব্যসনকর্ষিতা 
ক্রোধতান্রাক্ষী সেই তপস্ষিনীর দিকে তুমি ছাড়া আর কে তাকাইতে পারিবে ? পিতামহ 
ভগবান্‌ ব্যাসদেবও সেখানে উপস্থিত থাকিবেন | তুমি সত্বর গান্ধারীর কাছে যাও । হে 
মহাপ্রাজ্ঞ, গান্ধারীর ক্রোধকে শান্ত কর । 
যুধিষ্টিরের কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ রথে চড়িয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন__ব্যাসদেব সেখানে পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছেন । 
কৃষ্ণ ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে প্রণাম করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ধরিয়া উচ্চস্বরে 
কাঁদিতে লাগিলেন । অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইয়া নানাভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে কিঞ্চিৎ প্রবোধ দিয়া 
শোকাকুলা গান্ধারীকে বলিলেন-__“হে সুব্রত, তোমার ন্যায় সতী নারী আর পৃথিবীতে 
নাই। পাগুব-পক্ষ হইতে শাস্তির প্রস্তাব লইয়া যখন হস্তিনার রাজ্বসভায় উপস্থিত 
হইয়াছিলাম, তখন তোমার উপদেশও তোমার পুত্র গ্রহণ করেন নাই। 
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দুযেধিনস্তয়া প্রোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ। 
শৃণু মুঢ় বচো মহ্যং যতো ধর্মাস্ততো জয়ঃ ॥ ইত্যাদি শল্য ৬৩।৬০, ৬১ 
-_জয়ার্থী দুযেধিনকে কঠোর ভাষায় তুমিই বলিয়াছ___মূঢ়, ধর্ম যেখানে, জয় সেইখানে । 
তোমার বাক্য সত্য হইয়াছে, শোক করিও না'। 
কৃষ্ণ আরও বলিলেন-_'হে কল্যাণি, হে মহাভাগে, তপস্যাবলে ক্রোধদীপ্ত নেত্রের দ্বারা 
তুমি সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, পাণগুবদের বিনাশের চিস্তা করিও না। 
কৃষ্ণের বচন শুনিয়া গান্ধারী বলিলেন-_-হে কেশব. যাহা বলিলে, তাহা আমিও 
বুঝিতেছি। কিন্তু শোকে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে, এই কারণে বুদ্ধিও স্থির নাই । তোমার 
বাক্য শুনিয়া মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম | এখন এই হতপুত্র বৃদ্ধ অন্ধ নরপতির তুমি ও 
পাণ্ডবগণই অবলম্বন | এই কথা বলিয়া শোকসস্তপ্তা গান্ধারী বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ সময়োচিত বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়া 
বিদায় গ্রহণ করিলেন |” 
কৃষ্ণের সহিত পঞ্চ পাণুব যখন গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইতেছিলেন, তখন গান্ধারীর 
শোকাকুল চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে অভিশাপ দিবার কথা উদিত হইতেই ব্যাসদেব যোগবলে তাহা 
জানিতে পারিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গান্ধারীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন । 
এই সময়েও গান্ধারী বলিয়াছেন, পুত্রশোক তাঁহার চিত্তকে যেন বিহুল করিয়া 
ফেলিয়াছে । তিনি স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, যুদ্ধের জন্য পাগুবগণ দায়ী নহেন, কুস্তী যেরূপ 
পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তিনিও সেইরূপ | তিনি এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধের জন্য দুযেধিন, 
শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনকেই অপরাধী বলিয়াছেন | 
দুযোধিনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য চ। 
কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ বৃত্তোহয়ং কুরুসংক্ষয়ঃ ॥ স্ত্রী ১৪1১৬ 
_ পাগুবেরা যুদ্ধের জন্য অপরাধী না হইলেও কৃষ্ণের সাক্ষাতে অন্যায়ভাবে দুযেধিনের 
উরুভঙ্গ এবং দুঃশাসনের রক্তপান, এই দুইটি ক্রুরকর্মে তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । এই 
কথা শুনিয়া ভীম ভীত হইয়া সবিনয়ে বলিলেন-_“আমি আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভীত হইয়া 
এবং দুষেধিন-কর্তৃক পূর্বকৃত লাঞ্থনা স্মরণ করিয়া, বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে 
দুযেধিনের উরুতে আঘাত করিয়াছি । আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি | মাতঃ, আমি 
দুঃশাসনের রক্ত পান করি নাই, শুধু ঠোঁট এবং হস্তদ্বয় রধিরলিপ্ত করিয়াছিলাম | সভামধ্যে 
পাঞ্চালীর অপমানের সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, শুধু সেই প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত 
এইরূপ করিয়াছি | ভীমের বাক্য শুনিয়া গান্ধারী পুনরায় বলিলেন-__-'তুমি আমার একশত 
পুত্রকে নিঃশেষে নিধন করিয়াছ । এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিরূপে একটি অল্লাপরাধী পুত্রকেও কি 
অবশিষ্ট রাখিতে পারিলে না ? তুমি যদি ধর্মপথে থাকিয়া দুযেধিনের মৃত্যুর কারণ হইতে, 
তবে আমার এত দুঃখ হইত না" । 
অতঃপর গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে চাহিলে ভীত যুধিষ্ঠির গান্ধারীর সমীপস্থ হইয়া 
বলিতে লাগিলেন-_-“মাতঃ, আমি তোমার পুত্রহস্তা, আমি অতি নৃশংস, আমার আর জীবন 
ধারণের প্রয়োজন নাই, আমাকে অভিসম্পাত কর'। 
গান্ধারী কিছুই বলিলেন না, শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । যুধিষ্টির তাঁহার 
পদযুগল ধারণের উদ্দেশ্যে নত হইতেছেন, এইসময় গান্ধারীর দৃষ্টি নেত্রস্থিত পট্টবস্ত্রের ফাঁক 
দিয়া যুধিষ্ঠিরের হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগে পতিত হইল । তৎক্ষণাৎ যুধিষ্টিরের নখগুলি 
কুৎসিত হইয়া গেল । এই দৃশ্য দেখিয়াই অর্জুন কৃষ্ণের আড়ালে চলিয়া গেলেন, অন্যেরাও 
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ভয়ে ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িলেন । গান্ধারীর ক্রোধ প্রশমিত হইল | তিনি পাগুবগণকে 
জননীর ন্যায় আশ্বস্ত কবিলেন ।১ 
এই শোকের মুহূর্তেও যখন কস্তী পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া গান্ধারীর কাছে 
গিয়াছেন, তখন গান্ধারী ত্রৌপদীকে সন্গেহে সান্তনা দিয়া বলিয়াছেন-__'বৎসে, এত বিহ্ল 
হইও না, আমাকে দেখ | এই লোমহর্ষণ লোকক্ষয় কালেরই নিদেশে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে 
করি | কালের অন্যথাচরণ অসাধ্য । অতীত ঘটনার জন্য শোক করিও না । যুদ্ধহত 
ক্ষত্রিয়-সম্তানগণের জন্য শোক করিতে নাই" | 
পরিশেষে বলিতেছেন__ 
যখৈব ত্বং তৈবাহং কো বামাশ্বাসয়িষ্যতি | 
মমৈব হ্যপরাধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্‌ ॥ স্ত্রী ১৫1৪৩ 
-বৎসে, তোমার ও আমার দশা আজ সমান, কে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে ? আমারই 
অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ বংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইল । 
শ্রীকৃষ্ণ ও মহর্ষি বেদব্যাসের ববে গান্ধারী দিব্যনেত্র দ্বারা দূর হইতেই কুরুক্ষেত্রের 
রণভূমি দেখিতে পাইলেন | তিনি ছিলেন-_ 
পতিব্রতা মহাভাগা সমানব্রতচারিণী | 
উপ্রেণ তপসা যুক্তা সততং সত্যবাদিনী ॥ স্ত্রী ১৬২ 
_রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া এই “দিব্যজ্ঞানবলোপেতা' মহীয়সী নারীও আজ করুণ 
বিলাপ করিতেছেন ! রণক্ষেত্রে উপস্থিত হতপুত্রা হতবান্ধবা বিধবা নারীগণের করুণ ক্রন্দন 
ও বিলাপধবনিতে 'ধর্মজ্ঞা সুবলাত্মজা' আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না। তিনি কৃষ্ণকে 
বলিতেছেন-__'হে মাধব, এই হাদযবিদারক দৃশ্য দেখ । পৃত্রহারা ভ্রাতৃহারা পতিহারা 
বীরাঙ্গনাগণের এই করুণ আর্তনাদে আমি দগ্ধ হইতেছি। এই “মাংসশোণিতকপ্দিম' 
কুরুক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিয়া মনে হইতেছে, না জানি, জন্ম-জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছি' ।১* 
দুযেধিনের রুধিরাক্ত দেহ দেখিয়া শোকমুছিতা গান্ধারী ছিন্ন কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে 
লুটাইয়া পড়িলেন | কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন__ 
উপস্থিতেহস্মিন সংগ্রামে জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়ে বিভো । 
মাময়ং প্রাহ বার্ছেয় প্রাঞ্জলিনূ্পিসত্তমঃ ॥ 
অশ্মিন্‌ জ্ঞাতিসমুদ্র্ষে জয়মন্থা ব্রবীতু মে। 
ইত্যুক্তে জানতী সর্ববমহং স্বব্যসনাগমম্‌ ॥ 
অব্ুবং পুরুষব্যাঘঘ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ইত্যাদি । স্ত্রী ১৭।৫--৯ 
-__-_হে বার্ষেয়, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতিক্ষয়কর এই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর এই দুষেধিন 
সবিনয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছে__“মা, তুমি বল, জ্ঞাতিদের সহিত এই যুদ্ধে আমার 
জয় হইবে' । এই ঘোর যুদ্ধের ফল আমার পক্ষে অত্যস্ত শোকের কারণ হইবে, জানিতাম । 
আমি তাহাকে বলিয়াছি-__-ধর্ম যেখানে জয় সেইখানেই । আমি তাহাকে বলিয়াছি-_-“বৎস, 
পারা নিবরিকলরালিার পা অনা রাতের 
র নাই। 
অতঃপর গান্ধারী পুত্রবধুগণের করুণ আর্তনাদ ও ততোধিক করুণ ব্যবহারে একান্ত 
বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন । দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রমুখ আপন পুত্রগণ, অভিমন্যু, কর্ণ, জয়দ্রথ, 
শকুনি, লক্ষ্মণ (দুযোধিনপুত্র) প্রমুখ বীরগণের রুধিরাক্ত ছিন্ন দেহ দেখিয়া শোকমূছিতা 
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গান্ধারী সুকরুণ বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন । শোকে দুঃখে ক্রোধে 
এবার এই মনব্বিনী নারীর প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হইল । “যতো ধর্মমস্ততো জয়ঃ__-এই মহামন্ত্র তিনি 
বিম্মত হইলেন । তীহার সমস্ত ক্রোধ পড়িল কৃষ্ণের উপর । তিনি কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া 
বলিতে লাগিলেন_-'হে জনাদন, তুমি অমিত শক্তির অধিকারী । পাগুবগণ ও 
ধার্তরাষ্ট্রগণের পরস্পরের এই বিনাশ তুমি কেন উপেক্ষা করিলে ? যেহেতু তুমি ইচ্ছা 
করিয়াই এই বিনাশ উপেক্ষা করিয়াছ, সেইহেতু হে মধুসূদন, ইহার ফল তোমাকে পাইতেই 


হইবে । 
পতিশুশ্রুষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপাঞঙ্জিতম্‌ । 
তেন ত্বাং দূরবাপেন শগ্গ্যে চত্রগদাধর ॥ ইত্যাদি | স্ত্রী ২৫।৪২-_৪৫ 
__পতিশুশ্রা দ্বারা আমি যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই দুষ্প্রাপ্য তপোবলে তোমাকে 
অভিসম্পাত করিতেছি । এই উপেক্ষার ফলে তোমার বংশও পরস্পর জ্ঞাতিবধে লিপ 
হইবে । এখন হইতে পয়ত্রিশ বৎসর পরে তুমিও হতজ্ঞাতি হতামাত্য ও হতপুত্র হইয়া বনে 
ভ্রমণ কবিতে করিতে কুৎসিতভাবে নিহত হইবে | তোমার বংশের মহিলারাও সর্বহারা হইয়া 
ভরতবংশের মহিলাদের মত রোদন করিবেন" | 
এই শাপ শুনিয়া কৃষ্ণ যেন ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন-_ “এইরূপ ঘটনা যে ঘটিবে, তাহা 
আমি জানি । হে সুব্রতে, তুমি আমার ভবিষ্যৎ করণীয়ের কথাই আজ বাক্ত করিয়াছ । 
যাদবগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়াই নিহত হইবেন' । 
কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া পাণগুবগণ অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হইয়া পড়িলেন । তাঁহারা জীবনকে 
তুচ্ছ মনে করিতে লাগিলেন । অতঃপর কৃষ্ণ গান্ধারীকে কিছু অপ্রিয় কথা শোনাইয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন__ 
উত্তিষ্টোত্তিষ্ঠ গান্ধারি মা চ শোকে মনঃ কথাঃ | 
তবৈব হ্যপরাধেন কুরবো নিধনং গতাঃ ॥ ইতাদি | স্ত্রী ২৬।১--৫ 
__গান্ধারি, উঠ, উঠ | শোক পরিতাগ কর । তোমারই অপরাধে কুরুবংশ ধবংস হইয়াছে । 
তুমি দুরাত্মা নিষ্টর পুত্রের জননী হইয়াও নিজের এই দুক্র্মকে (শাপপ্রদান) সাধু বলিয়া মনে 
করিতেছ । তোমার মত রাজপুত্রী বৃথা-বৈরভাবাপন্ন পুত্রকেই গর্ভে ধারণ করেন । 
তষ্ছৃত্বা বাসুদেবস্য পুনরুক্তং বচোহপ্রিয়ম্‌। 
তৃষ্কীং বব গান্ধারী শোকব্যাকুলচেতনা ॥ স্ত্রী ২৬৬ 
-__(বাসুদেব যাহা বলিলেন, গান্ধারীও তাহা অনুভব করিতেন । সুতরাং বাসুদেবের এই বচন 
পুনরুক্ত-মাত্র 1) এই অপ্রিয় বচন শুনিয়া শোকার্তা গান্ধারী চুপ করিয়া রহিলেন । 
কৃষ্ণ গান্ধারীর অভিশাপকে স্বীকার করিয়া লইলেও কটুক্তি করিতে ছাড়েন নাই । কৃষ্ণের 
বিচারে গান্ধারীর এই শাপ দেওয়া অনুচিত হইয়াছে, তবে গান্ধারীর বিবেকবুদ্ধি (চেতনা) 
তখন শোকে আচ্ছন্ন বলিয়া কৃষ্ণ সতী নারীর বাক্যে ক্ষুব্ধ হইলেও সতীর অমযদা করেন 
নাই । পুত্রশোকে দিশাহারা জননীর মর্মব্থা কৃষ্ণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পয়ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে । ছ্বারকায় নানাবিধ দৈব উৎপাত 
দেখা গেল । ষটত্রিংশ বর্ষের প্রারন্তে কৃষ্ণ সেইসকল উৎপাত দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন__ 
পুত্রশোকাভিসস্তপ্তা গান্ধারী হতবান্ধবা । 
যদনুব্যাজহারাত্তা তদিদং সমুপাগমৎ ॥ মৌ ২।২১ 


ইত্যুক্তা বাসুদেবস্তু চিকীর্ষুঃ সত্যমেব তৎ। 
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আজ্ঞাপয়ামাস তদা তীর্থযাত্রামরিন্দমমঃ ॥ মৌ ২২৩ 
_ পুত্রশোক-সন্তপ্তা হতবান্ধবা গান্ধারী শোকে কাতর হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই 
সূচনা দেখা যাইতেছে । তিনি গান্ধারীর শাপকে সত্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার জ্ঞাতিগণকে 
তীর্থযাত্রার আদেশ করিলেন। 
যাদবগণ প্রভাসতীর্থে গিয়া মদ্যপানে মত্ত হইয়া পরস্পর মুষলের দ্বারা হানাহানি করিয়া 
নির্মূল হইলেন । বলরাম অরণ্যবাসী হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছেন । অরণ্যচারী কৃষ্ণ 
গান্ধারীর বচন স্মরণ করিয়া যোগাবলম্বনপূর্বক শয়ন করিয়া রহিলেন । মৃগলুবধ জরা মৃগভ্রমে 
তাঁহার পাদতলে বাণ নিক্ষেপ করিল ৷ কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন ।১* 
এখানেও দেখা যাইতেছে, পুত্রশোকাতুরা হতবান্ধবা গান্ধারীর শাপকে সত্য করিবার 
নিমিত্ত কৃষ্ণ তাহা মানিয়া লইয়াছেন | গান্ধারীর শাপপ্রদান গহিত হইলেও কৃষ্ণ এই 
শোকাতুরা নারীর পাতিব্রত্যের প্রভাব ঘোষণা করিয়াছেন । 
কুরুক্ষেত্রের চিতাগ্নি নিবাঁপিত হইয়াছে । নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধশাস্তি যথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছে । যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে পরম সম্মান ও সমাদরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনার 
রাজপ্রাসাদেই বাস করিতেছিলেন । যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সেবাশুশ্ুষার যথোচিত ব্যবস্থা 
করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অধীন থাকিয়াই রাজ্যশাসন 
করিতেছিলেন । কুস্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য পাগুবভাযাগণ গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত 
এবং বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় অবহিত ছিলেন । ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী যাহাতে 
পুত্রের অভাব বুঝিতে না পারেন, যুধিষ্ঠির সেইপ্রকার সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন । শুধু 
ভীমের মনে দ্যুতত্রীড়ায় ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বৃদ্ধিজনিত নিজেদের লাঞ্চনার কথা সতত জাগরূক 
থাকিত | তিনি প্রায়ই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শোনাইবার উদ্দেশ্যে নিজের বাহুবলের কথা 
এবং ধার্তরাষ্ট্রগণের নিধনের কথা বলিতেন | ভীমের বাক্যবাণে পীড়িত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের 
নির্বেদ উপস্থিত হইল । 
সা চ বুদ্ধিমতী দেবী কালপধ্যযিবেদিনী | 
গান্ধারী সর্ববধন্মজ্ঞা তান্যলীকানি শুশ্ুবে ॥ আশ্র ৩।১১ 
__কালতত্বজ্ঞা সর্বধর্মজ্ঞা বুদ্ধিমতী দেবী গান্ধারীও ভীমের সেইসকল কঠোর বাক্য 
শুনিয়াছিলেন | 
যুধিষ্টিরের আশ্রয়ে পনরো বৎসর কাটাইবার পর এবার ভীমের আচরণে ধৃতরাষ্্ 
বনগমনের সন্কল্প করিলেন । যুধিষ্ঠির কিংবা অন্য কেহই এইসকল ঘটনা জানিতেন না । 
একদিন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সঙ্কল্পের কথা সকলকে জানাইলেন । পূর্ব হইতেই তিনি তাঁহার পাপ 
ক্ষালনের নিমিত্ত কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন । গান্ধারী ব্যতীত অপর কেহ তাহা 
জানিতে পারেন নাই । এখন তিনি সপত্বীক প্রব্রজ্যা গ্রহণের দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন । 
যুধিষ্টিরের অনুনয়বিনয়ে তাঁহার সঙ্কল্প কিছুমাত্র শিথিল হইল না। 
যাত্রার পূর্বে ধৃতরাষ্্র যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম বিষয়ে অপূর্ব উপদেশ দিলেন । অতঃপর 
রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে বিদায়সম্ভাষণ জানাইলেন | সেই প্রজাসম্ভাষণে গান্ধারীও পতির 
সমীপে উপস্থিত ছিলেন । ধৃতরাষ্ট্র স্বকৃত অপরাধের জন্য সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 


ইয়ঞ্চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্থিনী | 
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা যুম্মান্‌ যাচতি বৈ ময়া ॥ আশ্র ৯৮ 
_বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্থিনী পুত্রশোকাাঁ এই কৃপাপাত্রী গান্গারীও আমার মাধ্যমে তোমাদের 
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নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন । 
ধৃতরাষ্ট্রের করুণ বচনে সকলেই শোকাকুল, সকলেরই নেত্র অশ্রুসিক্ত | বনযাত্রার পূর্বে 
ধৃতরাষ্ট্র পিতৃগণের ও পুত্রপৌত্রদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলেন । নিজের এবং গান্ধারীর শ্রাদ্ধও 
সম্পন্ন করিলেন । (প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্বে আত্মশ্রাদ্ধও করিতে হয়।) দশদিন ব্যাপিয়া 
শ্রাদ্ধকৃত্য ও দান চলিতেছিল 1১ 
কাস্তিকী পূর্ণিমাতে যথাবিধি কৃত্যাদি সমাপনান্তে গান্ধারীকে সঙ্গে লইয়া ধৃতরাষট্র গৃহ 
হইতে যাত্রা করিলেন । কুস্তী, পুত্র ও পুত্রবধূগণের সমস্ত অনুরোধ ও কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য 
করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন  বিদুর এবং সঞ্জয়ও এই সময়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া 
ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে যাত্রা করিলেন । তখনকার রাজপ্রাসাদের করুণ দৃশ্য অবর্ণনীয় । 
হস্তিনাপুরীর 'বর্ধমান'-নামক দ্বার দিয়া তাঁহারা যাত্রা করিলেন । এই অরণ্যযাত্রায় কু্তী 
সবার্রে চলিয়াছেন, তাঁহার স্কদ্ধে হাত রাখিয়া চলিয়াছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী, গান্ধারীর স্বন্ধে 
হাত রাখিয়া চলিয়াছেন ধৃতরাষ্ট্র ৷ 
ভাগীরতীতীরে কুশশয্যায় প্রথম রাত্রি যাপন করিয়া দ্বিতীয় দিনে তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে 
রাজর্ষি শতযুপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । সেইখানে কিছুদিন বাস করার পর একদিন 
যুধিষ্ঠির সপরিবারে তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্ট্রাদির কৃচ্ছুসাধ্য 
ব্রত দর্শনে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন । ইতিমধ্যে বিদুর যোগবলে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । 
এই সময়ই একদা ব্যাসদেব ধতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হইয়৷ তাঁহাদের হৃদয় তপস্যায় 
বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না, এবং তাঁহারা পুত্রশোক ভুলিতে পারিয়াছেন কি না-_ধৃতরাষ্ট্রকে 
জিজ্ঞাসা করেন । ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে তিনি বুঝিতে পারিলেন, ধৃতরাষ্ট্র স্ককৃত কুকর্ম স্মরণ 
করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন, তীহার চিত্ত শান্ত হয় নাই । 
ধৃতরাষ্ট্রের করুণ উত্তরে গান্ধারীর শোক যেন পুনবায় নৃতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইল | তিনি 
যুক্তকরে দাঁড়াইয়া শ্বশুরকে বলিলেন-__প্রভো, ষোল বৎসর গত হইয়াছে, এই হতপুত্র রাজা 
এখনও পুত্রশোকে কাতর হইযা আছেন, তাঁহার নিদ্রা হয় না। 
পৃত্রশোকসমাবিষ্টা গান্ধারী ত্রিদমব্রবীৎ । 
শ্বশুরং বদ্ধনয়না দেবী প্রার্জলিরুথিতা ॥ 
যোড়শেমানি বষাঁণি গতানি মুনিপুঙ্গব | 
অস্য রাজ্ঞো হতান পুত্রান শোচতো ন শমো বিভো ॥ 
ইত্যাদি । আশ্র ২৯।৩৭-৪৮ 
শুধু ধূতরাষ্ট্রের কথা বলিয়াই তিনি বিরত হন নাই । এই মনশ্ষিনী, কুস্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্র 
প্রভৃতি সকলের শোকের তীব্রতার কথাই নিবেদন করিলেন । নিজের কথা বিশেষ কিছু 
বলেন নাই । পতিব্রতা নারী শোকাকুল পতির কথা ভাবিয়াই ব্যাকুল । এখানে গান্ধারীর 
ধীরতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 
সেই দিন ব্যাসদেব তাঁহার দিব্য প্রভাবে একরাত্রির নিমিত্ত যুদ্ধহত বীরগণকে সকলের 
দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন । ধৃতঝাষ্ট্র, গান্ধারী, কৃস্তী প্রভৃতি সকলেই তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া 
শোকমুক্ত হইলেন ।' 
যুধিষ্ঠির সপরিবারে একমাসের কিছু অধিককাল আশ্রমে কাটাইলে পর ধূতরাষ্ট্র তীহাকে 
অজন্র আশীর্বানীর সহিত বিদায় দিয়াছেন | গান্ধারী ও কুস্তীর সন্মেহ আদেশে অনিচ্ছা 
সত্বেও যুধিষ্টিরকে ফিরিতে হইল ।: 
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যুধিষ্ঠির ফিরিয়া আসার পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে । একদিন দেবর্ষি নারদ 
হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইলেন | তিনি অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিতেছেন শুনিয়া 
যুধিষ্ঠির ধতরাষ্ট্রাদির সম্বন্ধে তীহাকে প্রশ্ন করায় দেবর্ষি বলিলেন “মহারাজ, তোমরা 
ফিরিয়া আসিলে পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুস্তী ও সঞ্জয় রাজর্ষি শতযুপের আশ্রম ত্যাগ করিয়া 
গঙ্গাদ্বাবে (হরিদ্বাব) চলিয়া যান । সেইখানে এক অরণ্যে বাস করিয়া তাঁহারা সুকঠোর 
তপস্যায় মগ্ন থাকেন । একদা সেই অবণ্যে দাবাগ্নি জুলিয়া উঠিল । ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে 
বলিলেন_ সঞ্জয়, তুমি অগ্নি হইতে দূরে চলিয়া যাও, আমরা এইখানেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া পরা 
গতি লাভ করিব | গৃহত্যাগিগণের পক্ষে এইপ্রকার মৃত্যু অপমৃত্যু নহে, পরন্তু প্রশস্ত' ৷ 

এই কথা বলিয়াই ধৃতবাষ্ট্র পূবাভিমুখ হইয়া গান্ধারী ও কুস্তী সহ যোগাসনে উপবিষ্ট 
হইলেন | সঞ্জয় তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ কবিলেন | দাবাগ্নি সেই খষিপুত্র তাপসকে ও 
তাপসীদ্বয়কে গ্রাস করিয়া ফেলিল । 

সঞ্জয় সেই দাবাগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিযা গঙ্গাতীরে তপম্বিগণেব নিকট এই ঘটনা 
বালতেছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম | অতঃপর সঞ্জয হিমালযে চলিয়া 
গিয়াছেন । আমি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তীর ভস্মীভূত কলেবর দেখিয়াছি” | 

বদ্ধনেত্রা গান্ধাবী স্বামীব সহিত যোগাসনে বসিয়া হুতাশনে তাঁহার পার্থিব দেহকে আহ্ুতি 
দিয়াছেন, একটি কথাও বলেন নাই | সতীর এই সহমরণ তাঁহার চরিত্রকে সমধিক উজ্জ্বল 
করিয়াছে । সমগ্র মহাভারতে তাঁহার নামের সহিত মহর্ষি যে-সকল বিশেষণ প্রয়োগ 
করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহার চরিত্রে সার্থকরূপে ফুটিযা উঠিয়াছে । দীর্ঘজীবনে দুই-একটি 
ঘটনা ছাড়া তীহার ধর্মবিচ্যুতি বা ধৈর্যবিচাতি দেখা যায় না । ব্যাসদেব, ভীন্ম, ধৃতরাষ্ট্, বিদুর, 
শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রমুখ ব্ক্তিগণও তাঁহার বাক্যকে বিশ্ষে অর্থযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন । 
বিরুদ্ধ আবৈষ্টনীতে থাকিযাও তাঁহার চিত্তবিকৃতি ঘটে নাই | এই মহীয়সী নারীব মুখেই পুনঃ 
পুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে__যতো ধর্মাস্ততো জয়ঃ | 
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পৃথা ককেস্তী) 


যদুবংশীয় শৃরেব পুত্রের নাম বসুদেব এবং কন্যার নাম পৃথা | অংশাবতরণ-অধ্যায হইতে 
জানা যায়, সিদ্ধিদেবীব অংশে পূথাব উৎপত্তি | তিনি অতিশয রূপবতী ছিলেন | শুরের 
পিস্তৃতো ভাই-এর নাম ছিল- কুস্তিভোজ | তিনি অনপত্য ছিলেন । নৃপতি কুস্তিভোজ 
শুরেব নিকট একটি সন্তান প্রার্থনা করিলে শুর তীহার কন্যা পৃথাকে দুহিতৃরূপে দ্বন করেন । 
কুত্তিভোজের পালিতা কন্যা বলিয়া পরে পুথার নাম হইয়াছিল-_কুস্তী | (সেই যুগে 
কন্যাকেও দত্তকপূত্রীরূপে গ্রহণ করা হইত 1) 
পিতা কুস্তিভোজ কন্যাটিকে ব্াহ্মণ এবং অতিথিগণের পরিচযয়ি নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
কুস্তীও সতত তাঁহার কর্তব্যে অবহিত থাকিতেন । একদা কোপনস্বভাব মহর্ষি দুবসা 
কিছুকাল কৃত্তিভোজের গৃহে অবস্থান করেন । কুস্তী পরম শ্রদ্ধার সহিত সেই উগ্রতপাঃ 
মহর্ষিব সেবা কবায় মহর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া কুস্তীকে একটি মন্ত্র দিয়া কহিলেন__ 
যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি | 
তস্য তসা প্রসাদাত্বং দেবি পুত্রান জনিষ্সি ॥ আদি ৬৭।১৩৫ 
_-হে দেবি, এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার 
অনুগ্রহে পুত্র লাভ করিবে । 
দুবসার 'দেবি' সম্বোধন ও অতঃপর কুস্তীব আচবণ হইতে বোঝা যাইতেছে যে, কৃতী 
তখন বালিকা নহেন, তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন । 
দুর্বাসার নিকট হইতে মন্ত্র-প্রাপ্তির পরেই কৌতুহলবশতঃ কুস্তী সেই মন্ত্র ্বারা সূর্যদেবকে 
আহ্বান করিলেন । সূর্যদেব তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে বিস্ময়বিহুলা কুস্তী বহুবিধ 
অনুনয-বিনয়েও সূর্যদেবকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই । আপন কন্যাত্ব ও গুরুজনের ভয় 
প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াও লজ্জাবনতা কুস্তী রেহাই পাইলেন না । তিনি সূর্যদেব হইতে 
গর্ভধারণ করিয়া যথাকালে একটি সবঙ্গিসুন্দর পুত্র লাভ করিয়াছেন । তাঁহার কন্যাত্ব দূষিত 
হইবে না বলিয়া যদিও আদিত্যদেব বর দিয়াছিলেন, তথাপি লোকলজ্জা-ভয়ে গোপনে 
ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কুস্তী সদ্যোজাত দেবদ্যুতি পুত্রটিকে একটি জলসহ বড় 
পেটিকায় স্থাপন করিয়া মোমের প্রলেপে সেই পেটিকাটির ছিদ্র বন্ধ করিলেন । কাঁদিতে 
কাঁদিতে অশ্বনদীতে সেই পেটিকাটি ভাসাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে কুস্তী ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া 
গভীর রাত্রিতে যাত্রা করিয়াছেন । তাঁহার তৎকালীন করুণ বিলাপ অবর্ণনীয় | নদীস্রোতে 
পেটিকাটি ভাসাইবার সময় সাশ্ুবদনে গদ্গদস্বরে তিনি পুত্রটির কল্যাণ কামনায় 
বলিতেছেন-_ 
স্বস্তি তে চান্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক | 
দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে ॥ 
ইত্যাদি । বন ৪০৭।১০-২১ 
৩২৯ 


বৎস, অন্তবিক্ষগত. পৃথবীগত এবং দেবলোকগত প্রাণিগণ হইতে তোমার মঙ্গল হউক । 
জলচর প্রাণিগণও তোমার কল্যাণ করুন । তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলযুক্ত হউক, কেহ যেন 
তোমাকে হিংসা না কবে | বারিরাজ বরুণদেব ও অস্তরিক্ষপতি পবনন্দেব তোমাকে রক্ষা 
ককন | তোমাব পিতা ভগবান ভাস্কবদেব তোমাকে সবত্র রক্ষা করুন | আদিতা, বসু, রুদ্র, 
সাধ্য, মরুৎ এবং দিকপতিগণ তোমাব কল্যাণ বিধান করুন । তোমার সহজাত দিব্য কবচ ও 
কুণ্ডল দেখিযা আমি যেন পরেও তোমাকে চিনিতে পারি | হে দেবকুমার, যে নারী তোমাকে 
স্তন্যপান করাইবেন, তীহার সৌভাগোর সীমা নাই | তোমার ন্যায় পদ্মপলাশলোচন সুদর্শন 
শিশুকে যিনি ক্রোডে ধাবণ করিবেন. যে ভাগ্যবতী যৌবনে হিমাচলবাসী সিংহের ন্যায় 
বিক্রমশালী তোমাকে পত্র বলিয়া পরিচয় দিবেন, না-জানি তিনি কর্তিই পুণ্যবতী | 

এইপ্রকাব বিলাপ করিতে করিতে শোকবিহূলা শূন্যহৃদয়া জননী পুত্রকে বিসর্জন করিয়া 
পাছে পিতা তীহার খবর করেন এই ভয়ে অতি ত্ববায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন । 

এই ঘটনায কৃত্তীব মনে এবপ আঘাত লাণিয়াছিল যে, জীবনের কোন অবস্থাতেই তিনি 
সুখী হইতে পারেন নাই | তীহার শন্য হৃদয় যেন চিরজীবনই তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াছে । 

যৌবনে কুন্তী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন । তীহার সেইসময়কার কপগুণের বর্ণনা হইতে 


মা সত্তবূপগুণোপেতা ধনম্মরামা মহাব্রতা ৷ 
দৃহিতা কুস্তিভোজস্য পৃথা পৃথুললোচনা ॥ 
তান্তু তৈজস্ষিনীং কন্যাং বপযৌবন'শালিনীম্‌ 
ব্যাবৃপ্ধন পার্থিবাঃ কেচিদতীব স্ত্রীগুণৈরৃতাম্‌ ॥ 
আদি ১১২1১, ২ ।আদি ১৫১।২৫ 
__কুত্তিভোজের দুহিতা পৃথা ছিলেন দীর্ঘনয়না, রূপযৌবনশালিনী, স্ত্রীসুলভ-গুণবতী,. 
গম্তীরস্বভাবা, মহাব্রতা ও ধর্মশীলা | অনেক নৃপতিই সেই তেজস্বিনী নারীকে পত্বীরূপে লাভ 
করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন । 
নৃপতি কুস্তিভোজ স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিয়াছেন । সেই সভায় সমবেত 
পাণিপ্রার্থিগণের মধ্যে নৃপতি পাণ্ুর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কুস্তী তাঁহাকেই বরমাল্য অর্পণ 
করেন । কুস্তিভোজ তাঁহার স্বয়ংবরা কন্যাটিকে পাণ্র হস্তে দান করিয়া বহুমূল্য যৌতুকাদি 
সহ বরকন্যাকে হস্তিনায় পাঠাইয়াছেন | 
কিছুদিন পরে পাণ্ড মদ্রীধিপ শল্যরাজের ভগিনী মাদ্রীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন । উভয় 
ভাযাঁ সহ পরম সুখে কিছুকাল কাটাইয়া পাণ্ড দিপ্বিজয়ে যাত্রা করেন । নানা দেশ জয় করিয়া 
প্রভূত ধনরত্ব আহরণের দিনকতক পরেই পাণ্ু ভাযদ্বিয়কে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে যাত্রা 
করেন। পাণ্ডুর অরণ্যাত্রার কোন কারণ জানা যায় না। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্থর 
অরণ্যসঙ্কুল দেশে মৃগয়া করিয়া পাণ্ডু অনেককাল কাটাইয়াছেন ।* মৃগরূপধারী কিন্দমমুনিকে 
বাণবিদ্ধ করায় মুনি পাগ্কে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন । ইহার ফলে পাণ্ডু অনুতাপানলে 
দগ্ধ হইতেছিলেন | তিনি সন্াসগ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে কুস্তী ও মাদ্রী উভয়েই 


অন্যেখপ হ্যাশ্রমাঃ সন্তি যে শক্যা ভরতর্ষভ । 

আবাভ্যাং ধর্ম্পত্রীভ্যাং সহ তণ্তুং তপো মহৎ ॥ 
ইত্যাদি । আদি ১১৯।২৭-_৩০ 
__-হে ভরতর্ষভ, সন্যাস ছাড়া গ্রহণীয় আরও আশ্রম বোনপ্রস্থ) রহিয়াছে । সেই আশ্রম 
গ্রহণ করিয়া আমরা উভয় ধর্মপত্বীকে সঙ্গে লইয়াও তপস্যা করিতে পারিবে । আমরাও 
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কামসুখ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক তোমার সহিত তপস্যা করিয়া মুক্তি লাভ করিব । 
2 বারা রাজ রা রিনার রর রা 
| 

এই উক্তি হইতে কুস্তী ও মাদ্রীর পতিপরায়ণতা প্রকাশ পাইতেছে । 

ভাযদ্বিয়ের অনুরোধে পাণ্ডু বানপ্রস্থুই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অপুত্রক-হেতু তাঁহার চিত্তে 
শাস্তি নাই। পুত্রমুখ দর্শনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন । হিমালয়ের নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিয়াও তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই । মুনির অভিসম্পাতে তাঁহার সামর্থ অভিহত, 
অগত্যা ক্ষেত্রজ পুত্র লাভকেও তিনি শ্রেয়; মনে করিয়া কুস্তীর নিকট তীহার মনোবাসনা 
ব্যক্ত করিলেন । কুস্তী পুরাণে কীর্তিত ব্যুষিতাশ্বের উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া পাণ্কে নিরস্ত 
করিতে চাহিলে পাণ্ডুও পৌরাণিক বৃত্তান্ত (উদ্দালকপত্বী ও সৌদাসপত্বীর ক্ষেত্রজ-পুত্র 
প্রাপ্তি) বর্ণনা করিয়া এবং আপন জন্মবৃত্তান্তের কথা শোনাইয়া কুস্তীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
হরিতে লাগিলেন । 

স্বামীর সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া দুবাসা হইতে মন্ত্রপ্রাপ্তির ঘটনাটি 
কুস্তী পাণ্ডুর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু মন্ত্রের শক্তি যে তাঁহার পরীক্ষিত, সেই বিষয়টি 
কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই । দেববিশেষকে আহ্বান করিতে স্বামীর নির্দেশ চাহিলে ধর্মকে 
আহ্বান করিয়া পুত্রবতী হইবার নিমিত্ত পাণ্ড পত্বীকে নির্দেশ দিয়াছেন । স্বামীর নির্দেশে 
ধর্মকে আহান করিয়া তাঁহারই প্রসাদে কুস্তী যুধিষ্টিরকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন । 

যুধষ্ঠিরের জন্ম-মুহুর্তেই দৈববাণী শোনা গেল যে, ইনি অতি ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ হইবেন । 
অতঃপর একটি বলবান্‌ পুত্র লাভের নিমিত্ত পুনরায় পবনদেবকে আহান করিবার নিমিত্ত 
পাণ্ড কুস্তীকে অনুরোধ করেন | পতির মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের জন্মের এক বৎসর 
পরেই কুত্তী ভীমসেনকে লাভ করিয়াছেন | পুনরায় বলবান্‌ বুদ্ধিমান তপন্বী অমিতবিক্রম 
একটি পুত্র ইন্দ্র হইতে পাইবার নিমিত্ত পাণ্ুর চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কুস্তীও স্বামীর 
অনুরোধে সম্মত হইয়াছেন । এক বৎসর পরে পতিপত্রী উভয়ের তপস্যায় এবার ইন্দ্রের 
প্রসাদে কুস্তী সর্বগুণবান্‌ অঞ্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন। 

তিনটি ক্ষেত্রজ পুত্রের মুখদর্শন করিয়াও পাত্র পুত্রস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয় নাই । পুনরায় 
তিনি কুস্তীকে অনুরোধ করিবামাত্র কুস্তী উত্তর করিলেন-_-আপৎকালেও তিনটির অধিক 
ক্ষেত্রজ সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে নাই । যে নারী এরূপ করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাকে 
'স্বৈরিণী' (স্বেচ্ছাচারিণী) বলিয়া থাকেন । ধর্মজ্ঞ হইয়াও তুমি কেন আমাকে আবার অনুরোধ 
করিতেছ' ?" 


পুত্রগণের মুখদর্শন করিয়া পাণ্ড ও কুস্তী আনন্দেই আছেন, কিন্তু আপন ক্রোড়ে কোন 
সন্তান না পাওয়ায় মাত্রীর চিত্তে সুখ নাই ৷ তিনি একদিন নির্জনে স্বামীর নিকট মনের ব্যথা 
প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, পাণ্ু যদি অনুগ্রহপূর্বক কুস্তীকে বলিয়া ঝষিদত্ত মন্ত্রটি তাঁহাকেও 
শিখাইবার ব্যবস্থা করেন, তবে তাঁহার বাসনাও পূর্ণ হইতে পারে । 
পাণ্তুর অনুরোধে কুস্তী মাত্রীকেও সেই মন্ত্রটি শিখাইয়া দিয়াছেন । মাদ্রী 
আহ্বান করিয়া দুইটি পুত্রের জননী হইলেন । পুনরায় পাণ্ডু মাত্রীর 
পুত্রলাভের নিমিত্ত কুন্তীর সাহায্য চাহিয়াছেন । ইহাতে মনে হইতেছে, মা্রী যেন যমজ পুত্র 
লাভ করার পরেই মন্ত্রটি ভুলিয়া গিয়াছিলেন | এবার কু্তী স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করেন 
নাই | মাদ্্রী যুগপৎ দুইজন দেবতাকে আহান করিয়া দুইটি পুত্র লাভ করায় কুস্তীর ঈষা 
জাগিয়াছে। নিজের পুত্র অপেক্ষা সপত্বীপুত্রের সংখ্যা অধিক "হইলে যে মনে ব্যথা 
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পাইবেন--এই কথাটি তিনি পাগুকে স্পষ্টৰপেই জানাইযা দিযাছেন__ 
বিভেম্বস্যাঃ পবিভবাৎ কুস্ত্রীণাং গতিবীদুশী | 
নাজ্ঞাসিষমহং মুঢা দ্বন্দাহানে ফলদ্ববম ॥ আদি ১২৪২৭ 

__আমি মাত্রীব দ্বাবা পবাভূত হইব-__এইবপ আশঙ্কা কবিতেছি । দুষ্ট স্ত্রীলোকদেব ব্যবহাব 
এইপ্রকাবই হইযা থাকে | দেবদ্ধবকে আহবান কবিযা মাত্রী যে একই সঙ্গে দুইটি পুত্রেব জননী 
হইবেন বুদ্ধির দোষে আমি তাহা বুঝিতে পাবি নাই । 

কুস্তীব এই কথাব পব পুত্রলিক্গু পাণ্ডুব নিবস্ত হওযা ছাডা গত্যন্তব বহিল না । কিছুকাল 
পব এক বসন্তসমযে নির্জনে মাত্রীকে দেখিযা পাণ্ড অধীব হইযা মুনিব অভিশাপ ভূলিযা 
গিযাছেন | মাত্রী পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিষেধ কবিযাও ফিবাইতে পাবিলেন না। মুনি 
অভিশাপ সত্যে পবিণত হইল । 

মাত্রী পাণ্ডব গতপ্রাণ দেহকে আলিঙ্গন কবিযা উচ্চৈঃস্ববে বোদন কবিতে থাকিলে বৃস্তী 
চীৎকাব শুনিযা পাঁচটি পুত্র সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইযাছেন | সেই অবস্থা দেখিযাই 
শোকাকুলা কুস্তী মাদ্রীকে তিবস্কাব কবিযা কহিলেন-_ হে বাহ্রীকি, তুমি ভাগ্যবতী, তুমি 
মহাবাজেব প্রসন্ন মুখখানি দেখিতে পাইযাছ ।' 

দুঃসহ শোকে ও লজ্জায মৃতকল্পা মাত্রী নিজেব দোষ ক্ষালনেব চেষ্টা কবিযাছেন, কিন্তু 
কুস্তী যেন তাহা বিশ্বাস কবেন নাই । কুস্তী সহমবণেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে মাদ্রী তীহাকে 
বাবণ কবিযা তাঁহাবই হাতে পুত্র দুইটি সপিযা দিযা স্বামীব সহিত চিতাবোহণ কবিলেন । 

শতশৃঙ্গবাসী তপস্বিগণ কুস্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে লইযা হস্তিনায উপস্থিত হইযাছেন । ভীম্ম 
ও ধৃতবাষ্ট্রে নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ কবিযা তাঁহাবা সমাতৃক পাণগুবগণকে তাঁহাদের 
হাতে সমর্পণ কবিলেন । 

পাণ্ুব শ্রাদ্ধশান্তি যথাবিধি সম্পন্ন হইযাছে । কুস্তী পুত্রগণকে লইযা ধৃতবান্ট্রেব আশ্বযেই 
বাস কবিতেছেন । ভীম্ম ও ধৃতবাষ্ট্রেব তত্বাবধানে থাকিযা তাহাব পুত্রগণ শাস্ত্রে ও শঙ্ত্রে 
কৃতবিদ্য হইযা উঠিযাছেন । তীঁহাদেব প্রতি দুযোধিনেব হিংসাব কথা কুস্তীব অবিদিত বহিল 
না। পুত্রদেব অমঙ্গলেব কোন আশঙ্কা ঘটিলেই তিনি বিদুবেব পবামর্শ গ্রহণ কবেন। 
হস্তিনাপুবীতে একমাত্র বিদ্ুবই ছিলেন তীহাদেব যথার্থ হিতাকাঙক্ষী । 

সুখে দুঃখে কুস্তীব দিন একপ্রকাব অতিবাহিত হইতেছে । কুমাবগণেব শিক্ষা সমাপ্ত 
হইযাছে । এবাব আচার্য দ্রোণেব অভিপ্রায় অনুসাবে তীহাবা প্রকাশ্য বঙ্গমঞণ্জে আপন আপন 
শস্ত্রকৌশল প্রদর্শন কবিবেন । হস্তিনাব স্ত্রী-পুকষ সকলই দর্শকেব আসন গ্রহণ কবিযাছেন । 
কুস্তীব পবিত্যক্ত পুত্রটিও আপন শস্ত্রজ্ঞানেন পবিচয দিবাব নিমিত্ত বঙ্গমঞ্চে প্রবেশ 
কবিলেন । কুস্তী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সহজাত কবচ ও কুগুলেব দ্বাবা চিনিতে পাবিযাছেন । 
কর্ণ অঞ্জুনেব সহিত যুদ্ধ কবিযা আপন শক্তি ও কৌশল প্রদর্শন কবিতে চাহিলেন । 
কণজ্জিনেব যুদ্ধ-শঙ্কায কুস্তীব মাতৃহাদয ব্যাকুল হইযা উঠিল | এই যুদ্ধেব ফল যে কি হইবে 
সেই দুশ্চিস্তায__ 


কুস্তিভোজসুতা মোহং বিজ্ঞাতার্থা জগাম হ। আদি ১৩৬।২৭ 
__কুস্তিভোজসুতা পুত্রদ্ধযেব শক্তিসামর্থ্েব কথা ভাবিযা মুছিতা হইযা পড়িলেন । 
বিদুব পবিচাবিকাগণেব দ্বাবা তাঁহাব মাথায চন্দনবাবি ঢালাইযা কোনপ্রকাবে তীহাব 
মুছভিঙ্গ কবাইযাছেন । দুযেধিন কর্ণকে অঙ্গবাজ্য দান কবায কুস্তী মনে মনে প্রীতিলাভ 
কবিযাছেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই ।" 
পাণ্ডবগণেব শৌর্যবীর্য দর্শনে ঈষাতুব ধৃতবাষ্ট্র সমাতৃক পাগুবগণকে পোডাইযা মাবিবাব 
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ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে বারণাবতে যাইবার অনুরোধ করিয়াছেন । নিজেদের অসহায়তা 
চিন্তা করিয়া পাগুবগণও জননী সহ সেখানে যাইতে বাধ্য হইলেন । বিদুরেব সহায়তায় 
তীহাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। মধ্যম পাগুব জননীকে পিঠে বহন করিয়া দুর্গম অরণ্যের 
ভিতর দিয়া চলিয়াছেন, তীহাদের তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তীহারা ঘুমাইয়া 
পড়িলে পাহারা দিয়াছেন । 

অরণোর ভিতরে রূপমুগ্ধা রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া কুস্তী ও 
যুধিষ্ঠিরের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন । কুন্তী ও যুধিষ্টিরের আদেশেই ভীম এই 
রাক্ষসীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন । রাক্ষসীর গর্ভজাত ভীমপুত্র ঘটোত্কচ পিতামহীকে প্রণাম 
করিয়া বিদায় চাহিলে কুস্তী তাঁহাকে সন্গেহে কহিয়াছেন__ 

ত্বং কুরূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্‌ ভীমসমো হ্যসি। 
জোষ্ঠঃ পুত্রোহসি পঞ্চানাং সাহাযযং কুরু পুত্রক ॥ আদি ১৫৫।৪৩ 

_ বৎস, তুমি কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি সাক্ষাৎ ভীমের ন্যায়, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের 
জোষ্ট পুত্র, তুমি তাহাদের সাহায্য করিবে । 

অরণ্চারী পাণুবগণের এইসকল দুঃখবষ্ট্রের দিনে ব্যাসদেব তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত 
হইযা নানাভাবে বীরপ্রসূ কুস্তীকে সাস্ত্বনা দিয়াছেন । অতঃপর ব্যাসদেবের উপদেশেই 
সমাতৃক পাগুবগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে একচক্রা-নগরে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বাস করেন । 
সেখানে পাগুবগণ ভিক্ষা করিয়া কাল কাটাইতেছিলেন । 

একদিন যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভ্রাতা ভীমকে জননীর কাছে রাখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, 
হঠাও আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল । ব্যাকুলভাবে কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পত্রী ও পুত্র-কন্যা সহ ব্রান্মণকে বিলাপ করিতে দেখিয়া কারণ 
জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, সেই নগরের নিকটস্থ বনে 
বক-নামে এক রাক্ষস বাস করে, প্রত্যহ তাহার আহার্যরূপে দুইটি মহিষ নগরবাসীকে 
যোগাইতে হয় । ঘিনি তাহার নিকট মহিষ লইয়া যাইবেন, মহিষ দুইটি ভক্ষণের পর বক 
তাহাকেও খাইয়া ফেলিবে । নগরের প্রত্যেক পরিবার হইতে পালাক্রমে এই রাক্ষসটির ডালি 
দিতে হয় । আজ এই ব্রাহ্মণপরিবারের পালা । ব্রাহ্মণ স্বয়ং রাক্ষসের নিকট যাইতে 
চাহিতেছেন, আর তাঁহার পুত্র, কন্যা এবং পত্তী প্রত্যেকে ব্রাহ্মণকে বাধা দিয়া নিজে যাইতে 
চাহিতেছেন। এই করুণ ঘটনাই তাঁহাদের বিলাপের কারণ । 

বাহ্ধণপরিবারের অসহনীয় দুঃখে কুস্তীর হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল । তিনি সকলকে 
অভয় দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পাঁচটি পুত্রের মধ্যে একটি পুত্রকে তিনি রাক্ষসের নিকট 
পাঠাইবেন। ব্রাহ্মণ এই প্রস্তাবে শিহরিয়া উঠিলেন । আপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কিছুতেই 
তিনি আশ্রিতরে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে ঠেলিয়া দিতে রাজী হইলেন না । কুস্তী ব্রাহ্দণকে 
আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তীহার একটি পুত্র অতি বলবান্‌, সেই পুত্রটি ইতিপূর্বে অনেক 
মহাকায় রাক্ষসকে হত্যা করিয়াছে । কুন্তী আরও বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের শক্তিসামর্ঘের 
কথা গোপন রাখিতে হইবে । কারণ, জানাজানি হইলে রাক্ষস-হত্যার কৌশল জানিবার 
নিমিত্ত অনেক বিদ্যার্থী আসিয়া তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিবে । এই বিদ্যা অপরকে 
শিখাইতে তাহার গুরু অনুমতি দেন নাই । 

ুত্তীর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলেন । তিনি কুস্তীর 
এহেন করুণায় বিস্মিত হইয়াছেন । জননীর আদেশে ভীম যখন বক সমীপে যাত্রা করিবেন, 
ঠিক সেই সময় যুধিষ্ঠিরাদি পাণুবগণ বাড়ী ফিরিয়াছেন। যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
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জননীকে তিরস্কার করিলে মনস্থিনী জননী উত্তর করিলেন যে, জতুগৃহ হইতে পলায়ন এবং 
হিড়িম্বাকে হত্যা করার সময় তিনি ভীমের শক্তি বিশেষভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আর 
আশ্রয়দাতার এরূপ.বিপদে সাহায্য করা উচিত বিবেচনায়ই তিনি ভীমকে রাক্ষসের নিকট 
পাঠাইতেছেন । জননীর আশীবা্দে ভীম রাক্ষসকে বধ করিয়া সেই অঞ্চলকে রক্ষা করেন । 

এই ঘটনায় কুস্তীর হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহার ন্যায় মনস্ষিনী 
ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ ।* 

কিছুদিন পর পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ঠার স্বয়ংবর-সভার সংবাদ শুনিতে পাইয়া পাগুবগণ 
জননী সহ পাঞ্চালপুরীতে উপস্থিত হইলেন | সেখানে তাঁহারা এক কুম্তকারের আশ্রয়ে 
গুপ্তভাবেই বাস করিতেছিলেন । যথাসময়ে স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যবেধ করিয়া অর্জুন কৃষ্ণার 
বরমাল্য লাভ করেন। 

কুস্তী জানিতেন যে, পুত্রগণ ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন । ভীম ও অর্জুন যথাসময়ে 
ফিরিয়া না আসায় জননী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ষণমুখর গভীর রাত্রিতে 
দ্বাদেশে উপস্থিত হইয়া ভীম ও অঞজুন জননীকে ডাকিয়া কহিলেন-__“ মা,ভিক্ষা 
আনিয়াছি।' জননী দরজা না খুলিয়াই ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন-_ 

ভুঙ্ক্তেতি সমেত্য সর্বেব। আদি ১৯১২ 

_সকলে মিলিয়া ভোগ কর। 

এই কথা বলিয়া দরজা খুলিতেই পুত্রদের সঙ্গে নববধূকে দেখিতে পাইয়া কুস্তীর দুশ্চিন্তার 
অস্ত রহিল না । তিনি সম্সেহে বধূর হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতরে লইযা গেলেন এবং 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইযা কহিলেন-_ “বৎস, আমি এই বধুটিকে না দেখিয়াই ঘরের 
ভিতর হইতে বলিয়া ফেলিয়াছি--সকলে মিলিয়া ভোগ কর । তুমি ধর্মজ্ঞ, আমার বাক্য 
যাহাতে মিথ্যা না হয় এবং এই রাজকুমারীও যাহাতে ধর্মত্রষ্টা না হন, সেইরূপ উপায় 
আবিষ্কার কব । যুধিষ্ঠির জননীর এই অজ্ঞানপ্রসূত বাক্য লঙ্ঘনে কোন দোষ হইবে না 
বলিয়া শুধু অর্জুনকেই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণের অনুরোধ করিলে অর্জুন জননীর আদেশকে 
লঙ্ঘন করিতে রাজী হন নাই। 

জোষ্ানুক্রমে একে একে পাঁচ ভাই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন । এই বিবাহের পর 
কুস্তী ও পাণগুবগণ কিছুকাল দ্রৌপদীর পিত্রালয়েই বাস করিয়াছেন । পরে ধৃতরাষ্ট্র কুস্তী ও 
কৃষ্ণা সহ পাণগুবগণকে হস্তিনায় আনাইয়াছেন এবং অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তাহাদিগকে 

ইন্দ্প্রস্থে পাঠাইয়াছেন । সেখানে নূতন রাজধানী নিমণি করিয়া তাঁহারা পরম সুখে বাস 
করিতেছিলেন । 

যুধিষ্টিরের রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে । ঈষাতুর ধৃতরাষ্ট্রের আহানে দ্যুতাসক্ত যুধিষ্ঠির 
দুইবারই দ্যুতত্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছেন । প্রথমবারের পরাজয় ও চরম লাঞঙ্কনার পর যদিও 
ভীত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বরপ্রদানের ছলে সেই বিবাদের শাস্তি করিয়াছিলেন, তথাপি 
দ্বিতীয়বারের দ্যতক্রীড়ার পর সেইরূপ কিছু করেন নাই। দ্যুতক্রীড়ায় উপস্থিতিকালে 
যুধিষ্ঠির তাঁহার জননী, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় গিয়াছিলেন । পরাজিত 
পাণগুবগণ দ্রৌপদী সহ তের বৎসরের ম্যাদে বনে যাত্রা করিতেছেন । বিদুর পাগুবগণকে 
কহিলেন যে, সুকুমাবী রাজপুত্রী বৃদ্ধা আরা পৃথা বনে যাইতে পারিবেন না, তিনি বিদুরের 
গৃহেই তের বৎসর কাল সসম্মানে বাস করিবেন । পাগুবগণ তাঁহাদের পিতৃতুল্য খুল্পতাতের 
এই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করিয়াছেন ।" 

অরণাযাত্রার সময় দ্রৌপদী অস্তঃপুরের সকলের নিকট হইতে সাশ্ুনয়নে বিদায় গ্রহণ 
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করিতেছেন । শাশুড়ীর চরণে পতিত হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিতেই শোকসস্তপ্তা কৃন্তী 
বাম্পরুদ্ধ কে বলিতেছেন-_ 
বসে শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ । 
সত্রীধম্মণামভিজ্ঞাসি শীলাচারবতী তথা ॥ ইত্যাদি । আদি ৭৯।৩-_-৮ 
_ বৎসে, এই মহাদুঃখে পড়িয়াও তুমি শোক করিবে না । তুমি স্ত্রীধর্মে অভিজ্ঞা এবং চরিত্রে 
ও আচারে প্রতিষ্ঠিতা ৷ ভতাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তোমাকে 
হইবে না। তুমি সাধবী ও গুণবতী, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল তোমার দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে। 
তুমি যে কুরুকুলকে দগ্ধ কর নাই, ইহাই তাহাদের সৌভাগ্য | তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় 
হউক-_-আমি অনুক্ষণ এই প্রার্থনা করিব । সাধবীরমণীগণ ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হন 
না। তোমার মহান্‌ ধর্মই তোমাকে রক্ষা কবিবেন ও শীঘ্বই শ্রেয়; লাভ করিবে । আমার পুত্র 
সহদেব অরণ্যবাসে যাহাতে কষ্ট না পায় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। 
অতঃপর হরিণচর্মধারী অধোমুখ পুত্রগণকে আলিঙ্গন করিয়া জননী করুণস্বরে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন । পরলোকগত পাণডুকে সম্বোধন করিয়াও অতি করুণ সুরে তিনি পুত্রদের 
নিমিত্ত আশীবদি প্রার্থনা করিয়াছেন । সহদেবকে সম্বোধন করিয়া স্নেহময়ী জননী 
বলিয়াছেন__ 
সহদেব নিবর্তৃম্ব ননু ত্বমসি মে প্রিয়ঃ। 
শরীরাদপি মাদ্রেয় মা মাং ত্যাক্ষীঃ-কুপুত্রবৎ ॥ ইত্যাদি । আদি | ৮০।২৮, ২৯ 
._ বৎস সহদেব, তুমি নিবৃত্ত হও, তুমি আমার শরীর হইতেও প্রিয় । হে মাদ্রেয়, কুপুত্রের 
ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইও না। তোমার ভ্রাতৃগণ যদি সত্যপালনের নিমিত্ত বনে 
যাইতে চাহে, তবে তাহারা যাউক | তুমি এখানে থাকিয়াই আমাকে পালন কর । তাহাতেই 
তোমার ধর্ম রক্ষিত হইবে । 
জননীর করুণ বিলাপে সমধিক ব্যথিত পাণগুবগণ তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া যাত্রা 
করিলেন । বিদুর নিতান্ত শোকার্ত হইয়া শোকাকুলা কুস্তী সহ আপন ভবনে প্রবেশ 
করিয়াছেন । 
বিদুর ভ্রাতৃজায়াকে পরম সম্মানে স্বগৃহে রাখিয়াছেন, কিন্তু কুত্তী তের বৎসর কাল পুত্রগণ 
ও পুত্রবধূর দুঃখকষ্টের কথা ভাবিয়া নিতান্ত কষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন 
পাণুবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসেব তের বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
পাণুবগণ যাহাতে পৈতৃক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, কৃষ্ণ সেই প্রস্তাব করিতে 
হস্তিনায় আসিয়াছেন । তিনি ,বিদুরের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত 
হইয়াছেন । বিদুরের সহিত নানাবিষয়ে কথাবাতরি পর অপরাহ্ণ কৃষ্ণ তাঁহার পিসীমাতা 
কুস্তীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। কু্তী কৃষ্ণকে দেখিয়াই তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে 
লাগিলেনংপরে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া! একে একে পুত্রদের ও পুত্রবধূর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে 
করিতে পুনরায় সকল লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া তিনি বিহুল হইয়া পড়িয়াছেন। তীহার এইসকল 
কথার মধ্যে মহামতি বিদুরের গুণকীর্তনও শুনিতে পাই । দ্যুতসভায় কৌরব-প্রধানগণের 
সাক্ষাতে দ্রৌপদীর অমানুষিক লাঞ্নাই যে তাঁহাকে সবাধিক দুঃখ দিয়াছে, তাহার উল্লেখ 
করিয়া কুস্তী বলিতেছেন-_ 
তস্যাং সংসদি সর্ব্বষাং ক্ষত্তারং পৃজয়াম্যহম্‌ । 
বৃত্তেন হি ভবত্যায্যে ন ধনেন ন বিদ্যয়া ॥ ইত্যাদি । আদি ৯০৫৩, ৫৪ 
__ সেই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্ষত্তাকেই (বিদুর) আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি । ধন 
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বা বিদ্যা থাকিলেই মানুষ আর্য হয় না, একমাত্র চরিত্রগুণেই মানুষ আর্যত্ব লাভ করে । সেই 
গাদা সারা রা রি রানা নিক র টি 
ত। 
অতঃপর কুস্তী অতি দুঃখে বলিয়াছেন-_-ধূত্তরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত আমার পুত্রগণকে 
কখনও আমি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি নাই । দুষেধিন প্রভৃতিকেও নিজের পুত্রদের সমানই মনে 
করিতাম | হে কৃষ্ণ, আজ সেই সুকৃতির বলেই তোমাকে কহিতেছি যে, শত্রুহননের পর 
পাগুবদের সহিত রণবিজয়িরূপে তোমাকে আমি অবশ্যই দেখিব |” 
পিতা শুরসেন তাঁহাকে কুস্তিভোজের কন্যারূপে দান করিয়াছিলেন । ইহাতেও কুস্তী পরে 
মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতেন । তিনি কৃষ্ণকে কহিতেছেন_ 
পিতরস্ত্বেব গহেয়ং নাত্মানং ন সুযোধনম্‌ । 
যেনাহং কুস্তিভোজায় ধনং বৃত্তৈরিবার্পিতা ॥ 
বালাং মামার্যযকত্ৃভ্যং ক্রীড়স্তীং কন্দুহস্তিকাম্‌ । 
অদাত্তু কুস্তিভোজায় সখা সথ্যে মহাত্মনে ॥ 
সাহং পিত্রা চ নিকৃতা শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ | 
অত্যন্তদুঃখিতা কৃষ্ণ কিং জীবিতফলং মম ॥ উ ৯০।৬২-৬৪ 
_আমি দুযেধিনকে বা নিজেকে দোষ দেই না, আমার পিতাকেই নিন্দা কবি । বদান্যরূপে 
প্রখ্যাত ব্যক্তি যেরূপ নিজের ধন অপরকে অক্রেশে বিলাইয়া দেন, আমার জনকও সেইরূপ 
আমাকে কুস্তিভোজের কন্যারূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন । আমি বাল্যে যখন কন্দুকক্রীড়া 
(লাটিম, পুতল প্রভৃতি লইয়া খেলা) করিতাম, তখনই তোমার পিতামহ তাঁহার সখা মহাত্মা 
কুন্তিভোজের হাতে দত্তককন্যারপে আমাকে সম্প্রদান করেন । হে পরন্তপ, সেই আমি 
পিতার দ্বারা পিতৃন্নেহে বঞ্চিতা এবং শ্বশুরকুলেও ভীম্ম ধৃতরাষ্ট্রাদির দ্বারা লাঞ্ছিতা হইয়াছি । 
হে কৃষ্ণ, এরূপ অতি দুঃখিতা আমার প্রাণধারণের কি প্রয়োজন ? 
কুস্তী স্বামীর কথা কিছুই বলেন নাই । সম্ভবতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট দাম্পত্য-জীবনের 
কোন কিছু প্রকাশ করা অশোভন মনে করিয়াছেন । কুস্তিভোজগৃহে অতিথিপরিচযরি ফলে 
এবং আপন বুদ্ধির দোষে পুত্রলাভ এবং পুত্রবিসর্জনের কথা প্রকাশ করাও লজ্জাকরই মনে 
করিয়াছেন । এইসকল ঘটনা প্রকাশ না করিলেও তাঁহার আত্মবিলাপের ভিতরে কথঞ্চিৎ 
ইঙ্গিত পাইতেছি। কিন্দমমুনির অভিসম্পাতেই হউক, আর অন্য কারণেই হউক-_পাণ্ডু 
কুস্তীর সকল বাসনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ ছিলেন । কুস্তী কখনও স্বামীর আনন্দোজ্জবল 
মুখচ্ছবি দেখিতে পান নাই । স্বামী জীবিত থাকিতে ক্ষেত্রজ পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করা 
জননীর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় নহে__ ইহা সহজেই বোঝা যায় । শ্বশুরের দ্বারাও লাঞ্ছিতা 
হইয়াছি'_কুস্তীর এই উক্তিটির ব্যপ্রনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ ততেবে কি ভীম্ম, ধৃতরাষ্্ 
প্রমুখ গুরুজন পাণ্ুর দারগ্রহণ অনুচিত জানিয়াও কুস্তীর স্বয়ংবর-সভায় যাত্রাকালে পাণ্ডুকে 
নিষেধ করেন নাই ? গুরুজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তো পরে পাণুর দ্বিতীয়া ভার্যা মান্রীকে 
বধূরূপে বরণ করিয়াছেন |) 
ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট কুস্তী তাঁহার জীবনের দুঃখকষ্ট ও ক্ষোভের কারণরূপে অনেক কিছুই 
ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন । তাঁহার কথা হইতে সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, তিনি জীবনে 
কখনও শাস্তি পান নাই । এইসকল কথার পর কুস্তী কৃষ্ণকে আরও কহিয়াছেন__“হে 
গোবিন্দ, বৈধব্য, অর্থহানি, দুযেধিনকৃত শত্রুতা প্রভৃতিতেও আমি তত বিচলিত হই নাই, 
কিন্তু দীর্ঘকাল পুত্রদিগকে না দেখায় আমি অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । মৃত্যুশোকেও 
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গু ক দ ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্টিরকে বলিবে 
যে, তাহার ধর্ম ক্ষীণ হইতেছে । যে পুত্রবততী নারী জি ৬৯৬ 
ধিক্‌। ভীম ও অর্জুনকে বলিবে যে, ক্ষত্রিয়া নারী যে উদ্দেশ্যে পূত্রকামনা করেন, তাহারা 
যেন সেই উদ্দেশ্য সফল করে । তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের পরীক্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে । এই 
সময় যদি তাহারা বৃথা নষ্ট করে, তবে আর তাহাদের মুখ দেখিতে চাহি না। তাহারা যেন 
প্রাণের ভয় না করে, এরূপ অবস্থায় জীবনদানও শ্রেয়; | নকুল এবং সহদেবকেও তুমি 
আমার এই বাসনাই জানাইবে । দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ না করিলে আমার দুঃখ 
যাইবার নহে । 

কৃষ্ণও পিসীমাতাকে সাস্তবনা দিয়া কহিয়াছেন যে, শীঘ্রই পাগুবগণ তাঁহাদের সন্কল্প কার্ে 
পরিণত করিয়া জননীর পাদবন্দনা করিবেন । 

কুস্তী কৃষ্ণকে পুনরায় কহিলেন-_'হে মহাবাহো, যাহাতে পুত্রগণের কল্যাণ হয়, তুমি 
তাহাই করিবে । তোমার বুদ্ধি, বিক্রম ও প্রভাব আমি উত্তমরূপে জানি, তুমিই আমাদের 
পরম আশ্রয় |" 

পিসীমাতাকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ দুযেধিনের ভবনে যাত্রা করিলেন । শাস্তির সর্বপ্রকার 
চেষ্টা করিয়াও কৃষ্ণ দুযেধিনের অনমনীয় মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। 
বিফলকাম হইয়া উপপ্লব্যে ফিরিয়া যাইবার পূর্বে বিদুরের গৃহে আসিয়া তিনি পিসীমাতার 
নিকট কুরুসভার সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেন । পুত্রদের প্রতি মহাপ্রাজ্ঞা জননীর 
বক্তব্য শুনিতে চাহিলে এবারও কুস্তী ওজস্বিনী ভাষায় কৃষ্ণকে বলিতেছেন-_“হে কৃষ্ণ, তুমি 
যুধিষ্টিরকে বলিবে যে, তাহার বুদ্ধি ক্ষত্রিয়োচিত নহে । ক্ষত্রিয়সস্তান বাহুবলে পৃথিবী জয় 
করিবে এবং ধর্মপথে থাকিয়া প্রজাপালন করিবে-_ইহাই তাহার ধর্ম | আমি জ্ঞানবৃদ্ধদের 
মুখে শুনিয়াছি, একদা ধনাধিপতি কুবের রাজি মুচুকুন্দকে সমগ্র পৃথিবী দান করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজর্ষি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাহুবলে পৃথিবী 
জয় করিয়া ভোগ করিতে চান | এই উক্তি শুনিয়া কুবের বিস্মিত হইয়াছিলেন । মুচুকুন্দের 
বাসনাও পূর্ণ হইয়াছিল । ক্ষত্রিয়সম্তান এইরূপ তেজস্বীই হইয়া থাকে । যুধিষ্ঠির ধর্মপথে 
থাকিয়া তাহার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবে- ইহাই আমার আদেশ । 
হে শত্রুনাশন, তোমার নিকট একটি পুরাতন এঁতিহাসিক ঘটনা ব্যক্ত করিতেছি । বিদুলা 
নামে একজন" তেজন্ষিনী ক্ষত্রিয়রমণী ছিলেন । তিনি পরম বিদুষী ও বুদ্ধিমতী | তাঁহার পুত্র 
সঞ্জয় সিন্ধুরাজের নিকট পরাজিত হইয়া অতি দীনভাবে কাপুরুষের ন্যায় উদ্যমহীন হইয়া 
দিন কাটাইতে থাকিলে সেই তেজন্বিনী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন-_ “হে শত্ুহর্ষবদ্ধন্‌, 
আমি কি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই £ তোমার পিতা কি ক্ষত্রিয় ছিলেন না? হে 
কাপুরুষ, উঠ, পরাজিত হইয়া শুইয়া থাকিও না । কাপুরুষ অল্পেতেই সন্তোষ লাভ করে । 
সাপের দন্ত উৎপাটন করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করাও ভাল, তথাপি কুকুরের মত বাঁচিয়া 
থাকা নিবর্থক । তিন্দুকের (গাবগাছের) অলাত (প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড) যেরূপ চতুদিকে স্ফুলিঙ্গ 
বিকীরণ করে, সেইরূপ তুমিও বরং স্বল্পক্ষণমাত্র বিত্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হও, তুষাগ্নির 
ন্যায় শিখাহীন হইয়া শুধু ধূম বিকীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকার ফল কি ? গাধার মত নিস্তেজ 
পুত্র কি ক্ষত্রিয়ের বংশধারা রক্ষা করিতে পারে ? হয় বীরত্ব প্রদর্শন কর, না হয় মৃত্যু বরণ 
কর ।' 

জননীর বাক্যে পুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন-__“মাতঃ, তোমার হৃদয় কি ইস্পাতের দ্বারা 
গঠিত £ জননী হইয়া পুত্রকে তুমি মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে চাহিতেছ 
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নানাবিধ ওজর-আপত্তি করিয়াও পরিশেষে সঞ্জয় জননীর উদ্দীপক বাণীর নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন তাঁহার চিত্তে ক্ষার তেজ উদ্দধ হইয়া উঠিল এবং তিনি 
সিদ্ধুরাজকে পুনরায় যুদ্ধে আহান করিলেন । 
হে কেশব, তুমি আমার পুত্রগণকে এই পুরাবৃত্ত শোনাইয়া কহিবে যে, ক্ষত্রিয়সম্তান 
কখনও যুদ্ধকে ভয় করেন না । আমার পুত্রগণ যেন কৃষ্তার লাঞ্কনার কথা ভুলিয়া না 
যায়” 1১, 
কৃষ্ণের মুখে জননীর তেজোদীপ্ত ভাষণ শুনিয়া পাণ্ডবগণও বিস্মিত হইয়াছেন ৷ চরের 
মুখে কুস্তীর এইসকল উত্তেজক বাক্য শুনিয়া ভীম্ম ও দ্রোণ দুযেধিনকে বলিয়াছেন যে, 
জননীর এইপ্রকার অত্যুগ্র ধর্মসঙ্গত উপদেশ শোনার পর পাণগুবগণ তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ 
না পাইলে কিছুতেই শাস্ত থাকিবেন না।১ 
কৃষ্ণ উপপ্লব্যে চলিয়া গেলেন । ভবিষ্যৎ যুদ্ধাশঙ্কায় বিদুর অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠ্িয়াছেন। তিনি কুস্তীর সমীপে উপস্থিত হইয়া দুঃখের সহিত বলিলেন-_“জীবপুত্রি, 
কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যাহাতে যুদ্ধ সংঘটিত না হয়, আমি সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করিয়াছি, 
কিন্তু দূযেধিন কিছুতেই আমার কথায় কাণ দিলেন না । ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির বলবান্‌ হইয়াও 
দুর্বলের ন্যায় পুনঃ পুনঃ শাস্তিকামনাই করিতেছেন, তাহাতেও কোন ফল হয় নাই । বৃদ্ধ 
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাবও বিশুদ্ধ নহে, তিনিও পুত্রের মত সমর্থন করিয়া ধর্মচ্যত 
হইয়াছেন । জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্বদ্ধিতেই এই মহৎ বংশ বিনষ্ট হইতে 
চলিয়াছে। দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হয় না'। 
বিদুরের কথা শুনিয়া কুস্তীও বিমর্ষচিত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । এই ভয়াবহ 
জ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত ভারাক্রান্ত । একদিকে জ্ঞাতিবধ, অন্যদিকে 
চিরদারিদ্র্য-_এই উভয়ই অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া তিনিও অতিশয় অশান্তি ভোগ 
করিতেছেন । তিনি ভাবিতেছেন-__পিতামহ ভীম্ম এবং আচার্য দ্রোণ ন্নেহবশতঃ পাণগ্ুবগণের 
বিশেষ ক্ষতি ঘটাইবেন না, কিন্তু 
অয়স্ত্রেকো বৃথাদৃষ্টিধার্তিরাষ্্রস্য দুর্মতেঃ | 
সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাগুবান্‌ ॥ 
মহত্যনর্থে নির্ববন্ধী বলবাংশ্চ বিশেষতঃ | 
কর্ণঃ সদা পাগুবানাং তন্মে দহতি সম্প্রতি [ইত্যাদি । উ ১৪৪।১৬-২৫ 
_-এই পাপমতি কর্ণ দুযোধনের অসাধু কর্মের সমর্থক, ইহার আচরণও সাধু নহে। কর্ণ 
সর্বদা পাগুবগণকে দ্বেষ করে এবং পাগুবদের অহিতসাধনে তৎপর, বিশেষতঃ কর্ণ 
বলবান্‌। এখন আমি এই চিন্তায়ই দগ্ধ হইতেছি । আজ আমি জননীর দাবি লইয়া ইহার 
সহিত দেখা করিব । সকল ঘটনা প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই কর্ণ পাগুবগণের অনিষ্টচিস্তা 
পরিত্যাগ করিবে । 
মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কুস্তী ভাগীরঘীর দিকে চলিয়াছেন | নদীর তীরে উপস্থিত 
হইয়াই তিনি সত্যসন্ধ দানবীর কর্ণের বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন । কর্ণ তখন সূর্যের 
উপাসনা করিতেছিলেন । কুস্তী প্রথর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া কর্ণের পশ্চাদ্দেশে তাঁহারই 
উত্তরীয়চ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া উপাসনা-সমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছেন । উপাসনান্তে কর্ণ কুস্তীকে 
দেখিতে পাইয়াই প্রণামপূর্বক যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিলেন-__“রাধা ও অধিরথের পুত্র আমি 
কর্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি । কি উদ্দেশ্যে আপনি আমার কাছে আসিয়াছেন ? আমি কি 
করিব_ আজ্ঞা করুন” । 
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কুস্তী কহিলেন-_“বগস, তুমি রাধেয় নহ, অধিরথ তোমার জনকও নহেন । তুমি 
কৌন্তেয়, সূর্যদেব তোমার জনক, তুমি আমারই কানীন পুত্র । আমি তোমাকে তোমার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতগণের মধ্যে আহান করিতে আসিয়াছি । হে বীর্যবান্‌, তুমি পার্থ, তোমাকে যেন আর 
সৃতপুত্র বলা না হয়'। 

আকাশ হইতে সূর্যদেবও তখন কুস্তীর বাকোর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, কিন্তু সত্যধৃতি কর্ণ 
বিচলিত হইলেন না । তিনি অতি করুণ অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন-__“মাতঃ, জন্মমূহুর্তেই তুমি 
আমার জীবনকে অভিশপ্ত করিয়াছ । মাতৃন্সেহ বিসর্জন দিয়া যে আচরণ করিয়াছ, কোন 
ভি তাহা নিতে ভার তামার রানার দির হিলারি 
আমার নিকট আসিয়াছ | আমি দুযেধিনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না, আমি 
কি অকৃতজ্ঞ হইব £ আমি দুযেধিনের পক্ষে থাকিয়া তোমার পূত্রদের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিব । তোমার অনুরোধের সম্মান রক্ষার্থ একটি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্জুন ব্যতীত 
তোমার অন্য চারি পুত্রকে বধ করার সুযোগ ঘটিলেও বধ করিব না । অর্জুনকে বধ করিবার 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, অথবা অঞ্ঞুন কর্তৃক নিহত হইব । পরিশেষে অর্জুন সহ অথবা কর্ণ 
সহ তোমার পাঁচ পুত্রই থাকিবেন' । 

কর্ণের কথা শুনিয়া দুঃখিতা কুস্তী কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রকে ম্নেহালিঙ্গন করিয়া বিদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন | 

অতঃপর মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত কুস্তীর সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ 
ঘটে না। বিদুরের অস্তঃপুরে থাকিয়াই সম্ভবতঃ তিনি সকল সংবাদ পাইতেছিলেন | সেই 
সময়ে তীহার সম্বন্ধে কিছু না জানিলেও তাঁহার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও শোকের বিষয় অনুমান 
করা কঠিন নহে। 

মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে । কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে শেষবারের মত নিহত বন্ধুবান্ধব, 
গুরুজন ও স্নেহভাজনদের ছিন্ন দেহ দেখিবার নিমিত্ত হস্তিনাপুরীর সকলেই উপস্থিত 
হইয়াছেন । হতপুত্র, হতবন্ধ স্ত্রীপুরষের করুণ ক্রন্দন, আর্তনাদ ও বিলাপধবনিতে 
মহাশ্মশানও যেন মুছিত হইতেছে । সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অতিশয় করুণ | সেখানে 
পাগুবগণ প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়ার 
পর জননীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন । 

চিরস্য দৃষ্টবা সা পুত্রান্‌ পুত্রাধিভিরভিপ্ুতা ৷ 
বাম্পমাহারয়দ্দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্‌ ॥ ইত্যাদি । স্ত্রী ১৫1৩৩-_-৩৮ 

_ দীর্ঘকাল পরে পুত্রগণকে দেখিয়া পুত্রদের ব্যথায় ব্যথিতা কুস্তী কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন । পুত্রগণও জননীকে দেখিয়া কীদিতেছিলেন। জননী একে একে 
পুত্রগণের ক্ষতস্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে হতপুত্রা দ্রৌপদীর শোকের গভীরতা স্মরণ 
করিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন । দ্রৌপদী তাঁহাদের নিকটেই ভূমিতলে লুটাইয়া বিলাপ 
করিতেছিলেন । পতিগণ ও শাশুড়ীকে দেখিয়া তাঁহার শোক যেন উথলিয়া পড়িল । কুস্তী 
বধূকে উঠাইয়া বুকে টানিয়া লইলেন । সকলে মিলিয়া শোকাকুলা গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত 
হইলে গান্ধারী অসাধারণ ধের্য ধারণ করিয়া সকলকে প্রবোধ দিয়াছেন । 

হতবান্ধবা মহিলাগণের বিলাপধবনির মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন শবদেহগুলি স্তুপীকৃত হইল । 
যুধিষ্টিরের নির্দেশে বিদুর সেইগুলির দাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছেন । এবার ধূৃতরাষ্ট্রকে 
পুরোবর্তী করিয়া স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলেই গঙ্গায় উপস্থিত হইয়াছেন । প্রত্যেকেই যুদ্ধহত 
আপন আপন গুরুজন, পুত্রপৌত্রাদি ও বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি দান করিলেন । 
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পুত্রশোকাতুরা কুস্তীর আর ধৈর্যধারণের শক্তি রহিল না। এতকাল যে ঘটনাকে গোপন 
করিয়া তিনি তিলে তিলে দগ্ধ হইতেছিলেন, আজ -কাঁদিতে কাঁদিতে সর্বসমক্ষে পুত্রদের 
নিকট সেই ঘটনাই প্রকাশ করিয়া কহিলেন__বৎসগণ, যে মহাবীরকে তোমরা রাধাতনয় 
কর্ণ বলিয়া জানিতে, যে সত্যসন্ধ বীর্যবান্‌ দুযেধিনের প্রধান সহায়ক ছিলেন, যে বীরপুরুষ 
অর্জুনের দ্বারা নিহত হইয়াছেন__ 
কুরুধবমুদকং তস্য ভ্রাতুরক্রিষ্টকম্মণঃ । 
স হি বঃ পূর্ববজো ভ্রাতা ভাক্করান্ময্যজায়ত ॥ স্ত্রী ২৭1১১ 

__সেই পুণ্যকমাঁ তোমাদের জোষ্ট ভ্রাতা ছিলেন । সূর্যদেব হইতে তিনি আমার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন | তাহার উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর । 

জননীর এই বাক্যে পাণগ্ডবদেব মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল । তাঁহাদের, বিশেষতঃ 
যুধিষ্ঠিরের শোক যেন শতগুণ বদ্ধিত হইল । এতদিন এই পরিচয় গোপন রাখার জন্য 
জননীকে তিরস্কার করিয়া তিনি করুণ সুরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । কর্ণের উদ্দেশে 
সলিলাঞ্জলি দান করিয়া তিনি অভিসম্পাত করিলেন যে, অতঃপর সমগ্র স্ত্রীজাতি কোন 
কথাই মনে গোপন রাখিতে পারিবেন না। 

অনেকের নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে বিষণ্ন যুধিষ্ঠির একটু শান্ত হইয়া হস্তিনার সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । কুস্তীব মনে কিছুমাত্র সুখ নাই । পুত্রগণের এশ্বর্যপ্রাপ্তিতেও তীহার 
বিষাদ অপগত হইল না। তিনি গান্ধারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কোনপ্রকারে দিন 
কাটাইতেছেন-। এইভাবে পনর বৎসর অতিবাহিত হইল ।৯ 

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বানপ্রস্থ গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া গৃহত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন । যুধিষ্টিরের 
বহুবিধ অনুনয়-বিনয়েও তাঁহাদের সঙ্কল্প শিথিল হয় নাই । কার্তিকের পূর্ণিমা-তিথিতে 
ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনার রাজপ্রাসাদ হইতে যাত্রা করিলেন । কুস্তী আপন স্কন্ধে গান্ধারীর 
হাতখানি রাখিয়া আগে আগে চলিয়াছেন, আর ধূৃতরাষ্ট্র হাত রাখিয়াছেন-_গান্ধারীর স্কন্ধে | 
কুস্তীও যে চিরতরে গৃহত্যাগ করিতেছেন, ইহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই । ধৃতরাষ্ট্র ও 
গান্ধারী হস্তিনার বদ্ধমান-দ্বার দিয়া যাত্রা করিয়াছেন, অগণিত পুরুষ ও নারীর অশ্ুবারিতে 
তাঁহাদের যাত্রাপথ বিধৌত হইল | বিদুর এবং সঙ্জয়ও বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের 
অনুগমন করিতেছেন । হস্তিনায় আজ ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া 
ধৃতরাষ্ট্র সকলকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলে পৌরবর্গ আর অগ্রসর হন নাই । যুিষ্টির 
জননীকে কহিলেন__“মাতঃ, বধূগণকে সঙ্গে লইয়া আপনি ফিরিয়া যান, আমি ইহাদের 
সহিত আরও কিছুদূর অগ্রসর হইব' । 

সাশ্ুনয়না কুস্তী সেইভাবেই চলিতে চলিতে কহিলেন__-“বৎস, সহদেবের প্রতি সর্বদা 
সন্নেহ ব্যবহার করিবে, সে তোমার ও আমার একাত্ত অনুরক্ত | বুদ্ধির দোষে আমি একদা 
যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তোমাদের সেই বীর্যবান জোষ্ঠ ভ্রাতাকে সতত স্মরণ 
করিবে । সূর্যতনয় বীর পুত্রের পরিচয় গোপন রাখিয়াছিলাম বলিয়া নিজের অপরাধ স্মরণ 
করিয়া আমার কঠিন হৃদয়ও যেন বিদীর্ণ হইতেছে । তোমরা ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়া তাহার 
উদ্দেশে দানদক্ষিণাদি করিবে | তুমিই এখন এই বংশের পালক, ৫১4৪৫১০৭০৯১ 
কল্যাণচিস্তায় সতত অবহিত থাকিবে । আমি ভাশুর ও ভাশুরপত্বীর সেবা করিয়া 
তপস্থিনীরূপে বনেই বাস করিব" । 

অকম্মাৎ জননীর এই নিদারুণ সঙ্কল্প শুনিয়া পাগুবগণ বিমৃঢ় হইয়া পড়িলেন । যুধিষ্টির 
এবং ভীমের বিলাপেও কুস্তীর মন টলিল না । দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রমুখ বধূগণের করুণ ক্রন্দনও 
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বিফল হইল । 
সা পুত্রান্‌ রদতঃ সববান্‌ মুহুর্মুহুরবেক্ষতী | 
জগামৈব মহাপ্রাজ্ঞা বনায় কৃতনিশ্চয়া ॥ আশ্র ১৬৩১ 
_-সেই কৃতনিশ্যয়া মহাপ্রাজ্ঞা রোরুদ্যমান পুত্রগণের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে 
করিতে অরণোর উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন । পাণগুবগণ, বধূগণ এবং অপর পরিজনেরাও 
তীহার অনুগমন কবিতেছিলেন | 
যুধিষ্ঠির জননীর সঙ্কল্প শুনিয়া বিলাপ করিতে করিতে ইহাও কহিয়াছিলেন যে, যদি 
জননীর এইরূপ সন্কল্সই মনে ছিল, তবে কেন তিনি কৃষ্ণের মুখে পুত্রগণকে বিদুলার 
উপাখ্যান শোনাইলেন, কেনই বা যুদ্ধ করিয়া পৈতৃক রাজা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত তাহাদিগকে 
প্রবোচিত করিলেন £ 
পথিমধো কুস্তী পুনরায় অশ্রুবারি মুছিতে মুছিতে যুধিষ্টিবকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন-_ হে মহাবাহো, তোমাদিগকে ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্তই আমি কৃষ্ণের 
নিকট বিদুলাব পুত্রানুশাসন কীর্তন করিয়াছি । তোমরা সকলেই পরাক্রমশালী ও ধর্মনিষ্ঠ | 
তোমবা চিরকাল শত্রুপরাভূত হইয়া হীনভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিবে- ইহা ভাবিতেও 
আমার দুঃখ হইত | এই কারণেই তোমাদিগকে রাজ্যোদ্ধারের প্ররোচনা দিয়াছি। তোমরা 
পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদীর অহেতুক লাঞ্নায় মমহিত হইয়াই প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত 
তোমাদিগকে উত্তেজক বাণী শোনাইয়াছি । তোমাদের পিতাব মহৎ বংশ যাহাতে হীনতা 
প্রাপ্ত না হয__এই নিমিত্ত তোমাদের তেজোবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছি । বসগণ, আমি 
স্বামীব এশ্বর্য ভোগ করিয়াছি, স্বামীব ধন দান করিয়াছি, যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি । 
নিজেব ভোগের নিমিত্ত আমি বাসুদেবের দ্বারা তোমাদিগকে বিদুলার উপাখ্যান শোনাই নাই, 
তোমাদিগকে বক্ষা করিবার নিমিত্তই উত্তেজিত করিয়াছি । 
নাহং বাজযফলং পুত্রাঃ কামযে পুত্রনিজ্জিতম্‌ | 
পতিলোকানহং পুণ্যান্‌ কাময়ে তপসা বিভো ॥ ইত্যাদি | আশ্র ১৭।১৯, ২০ 
__পুত্রের বিজিত রাজ্যে এশ্বর্য-ভোগের স্পহা আমার নাই । হে মহাবাহো, তপস্যা দ্বারা 
আমি পুণ্য পতিলোক লাভের কামনা করিতেছি । অরণ্যবাসী ভাশুর ও ভাশুরপত্বীর সেব 
কবিযা তপস্যা দ্বাবা আমি দেহকে শোষণ করিব ।' 
পরিশেষে জননী পুত্রগণকে আশীবদি করিতেছেন__ 
নিবর্তৃন্ষ কুরুশ্রেষ্ঠ ভীমসেনাদিভিঃ সহ । 
ধন্মে তে ধীয়তাং বুদ্ধিরমনত্ত্ব মহদস্তব চ ॥ আশ্র ১৭২১ 
__হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি ভীমসেন প্রভৃতিকে লইয়া ফিরিয়া যাও । ধর্মে তোমার মতি স্থির 
থাকুক, তোমার অন্তর মহৎ হউক । 
ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী কুস্তীকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ 
করিয়াছেন, গৃহে থাকিয়াই দানধ্যানের দ্বারা তপঃসঞ্চয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু 
কুন্তীকে ফিরাইতে পারেন নাই । পুত্র ও পুত্রবধূগণ কাঁদিতে কাঁদিতে শোকাকুল চিন্তে 
ফিরিয়া গেলেন । 
প্রথম দিবসে বানপ্রস্থিগণ ভাগীরঘীতীরে রাত্রি যাপন করিয়াছেন । কুস্তী ধৃতরাষ্ট্র ও 
গান্ধারীর সেবার ভার গ্রহণ করিলেন ।১১ 
গান্ধারী এবং কুস্তী উভয়েই বন্কল ও অজিন ধারণ করিয়া কঠোর তপস্যা 
করিতেছিলেন | কিছুদিন তীহারা যমুনাতীরে রাজর্ষি শতযৃপের আশ্রমে বাস করিয়াছেন । 


৩৪৯ 


এদিকে পাগুবগণ সকল কর্তব্য ভুলিয়া শোকে দুঃখে অতি দীনভাবে শুধু বনবাসিগণকেই 
৮৯০4 কে কাহাকে 


৮০শলী ইনিনিলিরিচরা কালিরিন্রা জায়াদির 
অরণ্যযাত্রা করিবেন । সমগ্র হস্তিনাপুরী তীহাদের সঙ্গে চলিয়াছে, লোকে লোকারণ্য । যাত্রা 
আরম্ভ হইল । আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তাপসগণের মুখে জানিতে পারিলেন যে, 
ধৃতরাষ্ট্র সকলকে লইয়া যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন | তখনই তাঁহারা যমুনার দিকে যাত্রা 
করিয়া দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দেখিতে পাইলেন । সহদেব দৌড়িয়া গিয়া মাতার চরণ 
ধরিয়া উচ্চৈঃম্বরে শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলে অশুপূর্ণমুখী কুস্তী তাঁহাকে তুলিয়া বুকে 
টানিয়া লইয়াছেন। একে একে প্রত্যেকেই গুরুজনকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতেছিলেন। 

বিদুর মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন । যুধিষ্ঠির সপরিবারে একমাস কাল সেই আশ্রমেই বাস 
করিতেছেন । ইতিমধো মহর্ষি ব্যাস, দেবর্ষি নারদ প্রমুখ তপস্বিগণও শতযৃূপের আশ্রমে 
সমবেত হইয়াছেন । 

গান্ধারী পরলোকগত পুত্রগণ, জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতির কিরূপ গতি হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ 
করিবার নিমিত্ত শ্বশুর ব্যাসদেবের চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছেন | গান্ধারীর প্রার্থনা শুনিয়া 
কুস্তীও তাঁহার প্রচ্ছন্নজাত বীর পুত্রটিকে স্মরণ করিতেছিলেন । দিব্যদৃষ্টি মহর্ষি কুস্তীর 
মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার কোন প্রার্থনা আছে কিনা- জিজ্ঞাসা করিলেন ।১ 

তপস্থিনী কুস্তীর আজ আর লোকলজ্জার ভয় নাই । তিনি শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া আপন 
জীবনের সকল ঘটনাই প্রকাশ করিতেছেন । দুবসার পরিচযরি বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি 


বলিতেছেন__ 
4 তমহং পর্যতোষয়ম্‌ । 
শৌচেন ত্বাগসস্ত্যাগেঃ শুদ্ধেন মনসা তথা । 
কোপস্থানেষপি মহৎস্বকৃপ্যন্ন কদাচন ॥ আশ্র ৩০।২, ৩ 
-_অনপরাধী হইয়া শুচিতার দ্বারা এবং শুদ্ধচিত্তে আমি মহর্ষি দুবাসাকে পরিতুষ্ট 
করিয়াছিলাম | বিশেষভাবে ত্রুদ্ধ হইবার মত ব্যাপারেও আমি কদাচ ক্রুদ্ধ হই নাই। 
মহর্ষি একটি রাজকন্যার সহিত এরূপ কি আচরণ করিতে পারেন, তাহা বলা হয় নাই । 
(কর্ণের জন্ম-রহস্য বিষয়ে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে কি ? অবশ্য পরে দুবসার প্রদত্ত 
মন্ত্র দ্বারা কৌতৃহলবশতঃ সূর্যকে আহবান এবং সূর্যদেবের প্রসাদে পুত্রপ্রাপ্তি প্রভৃতি সকল 
ঘটনাই কুস্তী বিবৃত করিয়াছেন 1) 
নিবেদনের উপসংহারে কুস্তী শ্বশুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন-__“ভগবন্‌, মন্দবুদ্ধি 
আমি সেই দেবদত্ত শিশুটিকে নদীবক্ষে বিসর্জন করিয়াছিলাম | সেই কথা স্মরণ করিয়াই 
যেন দগ্ধ হইতেছি। পাপই হউক, আর অপাপই হউক, আপনার নিকট অকপটে বাক্ত 
করিলাম । আমি সেই পুত্রটিকে দেখিতে চাই । দয়া করিয়া আমার শোক অপনোদন 
করুন' | 
ব্যাসদেব দয়া্রস্বরে কুস্তীকে বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহার কোন পাপ হয় নাই। 
দেবতারা ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পারেন, কুস্তীর আত্মগ্লানির কোন কারণ নাই। 
সেই রাত্রিতেই ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করিয়া ব্যাসদেব যুদ্ধনিহত ব্যক্তিগণকে 
আহ্বান করিলেন । তাঁহার যোগবলে পরলোকবাসিগণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন | এই 
অদ্ভুত ঘটনায় সকলেরই গ্লানি দূর হইল, সকলই আনন্দিত |" 


৩৪২ 


কয়েকদিন পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর আদেশে অনিচ্ছাসত্বেও পাগুবগণ সপরিবারে 
হস্তিনায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন, কিন্তু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে তাঁহাদের মন 
মানিতেছে না। যুধিষ্ঠির জননীসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর 
আদেশের কথা জানাইলে পর জননী চোখের জল মুছিতে মুছিতে সেই আদেশই সমর্থন 
করিলেন । 
সহদেব সাশ্রুনয়নে জোষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন যে, তিনি হস্তিনায় ফিরিয়া যাইবেন না । 
তিনি জননীর পদসেবা করিবার নিমিত্ত সেই আশ্রমেই থাকিবেন। কুস্তী তাঁহার এই 
প্রাণাধিক পুত্রটিকে বুকে লইয়া নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন__ 
উপরোধো ভবেদেবমস্মাকং তপসঃ কৃতে । 
ত্ৎন্নেহপাশবদ্ধা চ হীয়েয়ং তপসঃ পরাৎ ॥ 
তস্মাৎ পুত্রক গচ্ছ ত্বং শিষ্টমল্সঞ্চ নঃ প্রভো । আশ্র ৩৬৪১, ৪২ 
__তুমি আমার কাছে থাকিলে পুত্রন্নেহে আমাদের তপস্যার বিঘ্ব ঘটিবে । আমাদের শেষ 
দিন আগতপ্রায়। অতএব হে বৎস, তুমি ফিরিয়া যাও । 
জননী মস্তকাঘাণ করিয়া সাশ্ুনয়নে সকলকে বিদায় দিলেন । গুরুজনকে প্রণাম করিয়া 
রা নাসার ারাটিরানাসরারররা 
রয়াছেন | 
যুধিষ্ঠিরাদি আশ্রম হইতে হস্তিনায় ফিরিয়া আসিবার পর দুই বসব কাল গত হইয়াছে । 
একদা নানাতীর্ঘ প্যটনান্তে দেবর্ষি নারদ হস্তিনায় পদার্পণ করিলেন । তাঁহার মুখে জানা 
গেল যে হরিদ্বারের নিকটস্থ এক গভীর অরণ্যে যোগযুঞ্ত রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, মহাতপস্থিনী 
গান্ধাবী ও কুস্তী যোগাসনে উপবেশন করিয়া দাবানলে দেহাহুতি দিয়াছেন । তপস্বী সঞ্জয়ের 
মুখে দেবর্ষি এই বৃত্তীস্ত শুনিয়াছেন এবং সেই দাবাগ্রিদঞ্ধ অরণ্যে রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও 
তপস্বিনীদ্ধয়ের অগ্নিদপ্ধ কলেবব স্বয়ং প্রতাক্ষ করিয়াছেন । 
এই সংবাদে পুনরায় হস্তিনায় শোকাশ্রুর বন্যা বহিল । নারদের সময়োচিত সান্তবনাবাক্যে 
কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া যুধিষ্ঠির লোক পাঠাইয়া সেই দগ্ধ অরণ্য হইতে মুক্তাত্মগণের 
দেহাস্থি সংগ্রহ করিলেন । মহাসমাবোহে সকলেরই পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন হইল । 
মনব্ষিনী পৃথা জীবনে কখনও শান্তি পান নাই | বাল্যে জনক তাঁহাকে নৃপতি 
কুন্তিভোজকে কন্যারপে দান করিযাছিলেন | বষঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহাতেও তিনি ক্ষুব্ধ 
হইয়াছেন | তাঁহার মাতৃ্সনেহ দৈববিড়ম্বনায অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছিল | সারাজীবন তিনি 
নিতান্ত নির্লিপ্তের মত সংসারযাত্রা নিবহি করিয়াছেন | স্বামিসুখেও তিনি প্রায় বঞ্চিতই 
ছিলেন । পর্ণ যৌবনে বৈধব্যের অভিশাপপ্রস্তা এই মহীয়সী নারীর তেজস্বিতাও কম ছিল 
না । পুরাণাদি শাস্ত্রেও তিনি অভিজ্ঞা ছিলেন | সপত্রীপুত্রগণকে, বিশেষতঃ সহদেবকে তিনি 
প্রাণাধিক ন্নেহ করিতেন | ব্যাস বিদুর কৃষ্ণ প্রমুখ মহামতিগণও তাঁহাকে 'প্রজ্ঞাবতী' 
'মহাপ্রজ্ঞা' “মনস্ষিনী' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন । তিনি শুধু মহাবীরগণের জননী 
নহেন, তিনি স্বয়ং একজন বীরাঙ্গনা ছিলেন । জীবনের শেষ দুই বৎসর কাল কঠোর তপস্যা 
করিয়া এই নারী আনন্দধামে প্রস্থান করিয়াছেন | এই তপস্বিনীর পুণ্য নাম স্মরণে কল্যাণ হয় 
বলিয়া হিন্দুদের বিশ্বাস । 
ছি. : ৩ আদি ১১৪৩তম অ। 


২ আদি ৬৭।১২৯--১৩১ | আদি ১১১১৩ । ম মাদি ১২৩৭৭, ৭৮ 
পন ৩০২২৭ ৫ আদি ১৩৭।২৩ 


৬ আঁটি ১৬৯ ক্ম্যম ও ১৬২৬২ আআ । 
০২ ভ্মাছি ৭৯৮ ।৫---৮৮ 
৮৮ উ ৯০১৬১ 








৯ উউ ৯১৯১৭৮।৬৯৯---১৯ ৩৪ 
৬৭৩১ ভউ ১৩২৩০ হ্ম ১ ৩০-*ক্তহময ভে। 
১৯১ উ ১৩৮1১ ১ 
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২৮ আআবাজ্ঞো ১1৬, ৮, ১৯১৯২ সি 
৬ নল আজ ১৮ ৩ । 
১৯৫ আজম ২১১্গ হা । 
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মাদ্রী 


বাহীক বা মদ্রদেশের (পাঞ্জাব) অধিপতি অতয়িনের কন্যাকে মাদ্রী বলা হইত। মহাবীর শল্য 
মা্রীব জ্ঞোষ্ট ভ্রাতা | অংশাবতরণাধ্যায়ে দেখা যায়__ধৃতিদেবীর অংশে মাত্রীর আবিভবি | 
শৈশবেই মাদ্রী পিতৃহীন হইয়াছেন । 

কুরুরাজ পাণ্ড স্বয়ংবরে কুস্তীকে লাভ করেন । ইহার পর ভীম পাণডুর অপর ভাযার 
সন্ধানে মদ্রদেশে উপস্থিত হইলেন | তিনি পূর্বেই লোকপরম্পরায় শুনিতে পাইয়াছেন যে, 
নৃূপতি শল্যের একটি রূপবতী সাধবী বিবাহোপযুক্তা ভগিনী আছে । ভীম্ম পাণ্ুর ভাযার্থে 
মান্রীকে শলোর নিকট প্রার্থনা কবিলে শল্য তাঁহাকে বলিয়াছেন-__-“হে বীর, আপনার 
প্রস্তাবিত বরের ন্যায় বর দুর্লভ, কিন্ত আমার একটি বক্তব্য আছে । আমার পূর্বপুরুষগণ এই 
বংশে একটি নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । ইহা সাধু হউক, আর অসাধুই হউক, আমি এই 
নিম লঙ্ঘন করিতে পারি না । আপনিও নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন | হে সত্তম, পণ 
দিবার কথা আপনাকে বলিতে পারিতেছি না, অথচ এই কুলধর্মের জন্যই আপনাকে 
বাগ্দানও কবিতে পারিতেছি না'। 

ভীম্ম মদ্ররাজের কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া কন্যাপণরূপে মদ্ররাজকে অসংখ্য 
রতুরাজি দান করিলেন । প্রীত মদ্ররাজ ভগিনী মাত্রীকে অলঙ্কৃত করিয়া ভীম্মের নিকট 
উপস্থিত করিলে ভীম্ম মান্রীকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেন । শুভ লগ্নে মান্্রীর সহিত 
পাণ্ডব বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন হইল ।' 

কন্তী ও মান্রী_-এই উভয় ভাযসিহ পাণ্ডু একমাস কাল পরম সুখে হস্তিনায় থাকিয়া 
দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন । নানা দেশ জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ব আহরণপূর্বক তিনি 
বাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন । কিছুকাল যাইতে না যাইতেই তিনি ভাযদ্বিয় সহ অরণ্যে 
যাত্রা কবিয়াছেন । তাঁহার এই অরণ্যবাসের প্রকৃত কারণ জানা যায় না। (সখানেও তিনি 
সগয়া কবিয়াই দিন যাপন করিতেছিলেন । সুতরাং তপস্যার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন নাই । 
একদিন মুগযাকালে হরিণরূপধারী কিন্দম-মুনিকে বাণবিদ্ধ করায় পাণ্ডু মুনি কর্তৃক 
অভিশপ্ত হইয়াছেন । অভিশপ্ত পাণ্ড অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলে 
উভয ভাযহি নানাবিধ অনুনয়-বিনয়ে তাঁহার সঙ্কল্লে বাধা দিয়াছেন । ভাযাঁদের অনুরোধে 
বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পাণ্ড দিন কাটাইতেছেন । তীহার মনে সুখ নাই । পুত্রমুখ দর্শনের 
নিমিন্ত তিনি অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু মুনির শাপে সেই বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। অগত্যা 
ক্ষেত্রজ-পৃত্র লাভের নিমিত্ত কোন প্রকারে তিনি কুস্তীকে সম্মত করিয়াছেন । পতির নির্দেশে 
দুবসা-খষির প্রদত্ত মন্ত্রে পর পর তিনজন দেবতাকে আহ্ান করিয়া তিন বৎসরের ভিতর 
কৃপ্তা যুধিষ্িব, ভীম ও অর্ভনকে কোলে পাইয়াছেন। 

হস্তিনায় ধৃতরা্ট্পত্রী গান্ধারীও শত পুত্রের জননী হইয়াছেন। মাতৃত্বের তীব্র বাসনা 
মাত্রীকে ব্যাকল করিয়া তুলিল। একদা স্বামীকে নির্জনে পাইয়া তিনি 


৩৪৫ 


বলিতেছেন-_মহাবাজ, তোমাব অসামর্থযও আমাকে দুঃখ দেয নাই । কুস্তী তোমাব জ্োষ্ঠা 
ভাযাঁ, ইহাতেও দুঃখিতা হই নাই । গান্ধাবী শত পুত্রেব জননী হইযাছেন__এই সংবাদ 
শুনিযাও তেমন দুঃখ হয নাই । কিন্তু মহাবাজ, 
ইদস্তু মে মহদ্দুঃখং তুল্যতাযামপুত্রতা | ইত্যাদি । আদি ১২৪।৪-৬ 
_কুত্তী ও আমি উভ৬যই তোমাৰ ভাযাঁ। কুন্তী পুত্রবতী হইযাছেন, আমি পুত্রমুখ দর্শনে 
বঞ্চিতা বহিলাম- ইহাই আমাব পবম দুঃখ | যদি কুস্তী অনুগ্রহ কবিযা আমাকেও সেই 
মন্ত্রটি শিখাইযা দেন ৩বে কৃতার্থা হইব তোমাবও আনন্দেব কাবণ হইবে | আমাব প্রার্থনায 
কুস্তী কি বলিবেন-__এই চিন্তাযই নিজে সপত্বীকে মনোবাসনা জানাইতে পাবি না । তুমি যদি 
আমাব প্রতি প্রসন্ন হইযা তীহাকে অনুবোধ কব, তবে আমাব বাসনা পূর্ণ হয" । 
পাণ্ড কহিলেন যে তাঁহাব মনেও এই বাসনা বহিযাছে কিন্তু কুস্তী সম্ম৩ হইবেন কি 
না__এই সন্দেহে এতকাল তিনি মাদ্রীকে কিছু বলেন নাই | 
পাণ্ডব অনুবোধে কুস্তী সপত্বীকে মন্ত্রটি শিখাইযা দিলেন | মাত্রী সেই মন্ত্রে 
অশ্বিনীকূমাব নামক দুইজন দেবতাকে এক সঙ্গে আহান কবিযা তাঁহাদেব প্রসাদে যমজ পুএ 
(নকুল ও সহদেব) পাভ কবিযাছেন । এখনও পাণ্ডধ পুত্রস্পৃহা পবিতৃপ্ত হয নাই | পুনবায 
মাত্রীকে মন্ত্রটি শিখাইবাব নিমিত্ত তিনি কুস্তীকে অনুবোধ কবিযাছেন । সম্ভবতঃ মাদ্রী সেই 
মন্ত্র ভুলিযা গিযাছিলেন | একই সঙ্গে দেবদ্বমকে আহ্বান কবিযা মাত্রী দুইটি পুত্র লাভ কবায 
কুস্তীব মনে ঈর্াঁ জাগিযাছে। তিনি সবিনযে পতিব অনুবোধ প্রত্যাখান কবিলেন । অগত্যা 
পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্রেব মুখ দেখিযাই পাণ্ডুকে সম্তৃষ্ট থাকিতে হইল । 
একদা বসন্ত সমযে নিঞজনে সালক্কৃতা মাদ্রীকে দেখিতে পাইযা পাণ্ডু বিচলিত হইযা 
পড়িলেন । নিতান্ত কালগ্রস্ত হইযাই যেন তিনি মুনিব শাপ ডুলিযা গেলেন । মাত্রী তীহাকে 
সর্বতোভাবে বাবণ কবিযাও হাব মানিলেন । পাণ্ড পধ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন । মুনিব শাপ সত্যে 
পবিণত হইল । 
ততো মাত্রী সমালিঙ্গয বাজানং গতচেতসম । 
মুমোচ দুঃখজং শব্দং পুন” পুনবতীব হি ॥ আদি ১২৫1১৩ 
_ মাদ্রী মৃত স্বামীব দেহ আলিঙ্গন কবিযা উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিতে লাগিলেন । 
পাঁচটি পুত্র সহ কুন্তী অধিক দূবে ছিলেন না । মাদ্রীব ক্রন্দন শুনিযা তিনি সেই স্থানে 
উপস্থিত হইযাই এই মমাস্তিক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন । শোকে ও দুঃখে বিলাপ কবিতি 
কবিতে কুস্তী স্বামীব মৃত্যুব জন্য মাত্রীকেও তিবস্কাব কবিযাছেন । কুস্তীব ধাবণা এই যে, 
মাদ্রীই স্বামীকে প্রলুব্ধ কবিযা এই মৃত্যুব কাবণ হইযাছেন । মাত্রী কহিলেন__ 
বিলপত্ত্যা মযা দেবি বার্যামাণেন চাসকৃৎ | 
আত্মা ন বাবিতোহনেন সত্যং দিষ্টং চিকীুণা ॥ আদি ১২৫।২২ 
__দেবি, আমি পুনঃ পুনঃ কাতবভাবে ইহাকে বাবণ কবিযাছি, কিন্তু শাপজ দুবদৃষ্টকে সত্যে 
পবিণত কবিবাব নিমিত্ত যেন ইনি নিবস্ত হন নাই । 
পুত্রগণকে মাত্রীব হাতে সমর্পণ কবিযা কুস্তী সহমৃতা হইতে চাহিলে মাদ্রী কুস্তীব নিকট 
প্রার্থনা জানাইযাছেন, যেহেতু তাঁহাব প্রতি আসক্ত হইযাই মহাবাজ প্রাণত্যাগ কবিযাছেন, 
সেইহেতু তিনিই পবৰলোকে মহাবাজেব সঙ্গিনী হইবেন । কুস্তী যেন তাঁহাকে সেই অনুমতিই 
দেন । মাত্রী আবও কহিযাছেন-_ 
ন চাপ্যহং বর্তযন্তী নির্বিশেষং সুতেষু তে। 
বৃত্তিমার্যে চবিষ্যামি স্পশেদেনস্তথা চ মাম ॥  ইত্যাদি। আদি 


৩৪৬ 


১২৫।২৭-৩০ 
__হে আর্যে, আমি জীবিত থাকিযা তোমার পুত্রদের প্রতি আপন পুত্রের ন্যায় আচরণ 
করিতে পারিব না । ইহাতে পাপভাগিনী হইব | তুমি আমার পুত্রদ্বয়কে নিজের পুত্রের মত 
দেখিবে | মহারাজের দেহের সহিত একই চিতায় আমাব দেহকে দাহ করিয়া আমার ঈক্সিত 
প্রিয় কর্ম সম্পন্ন কব । নিতা অবহিত হইয়া পৃত্রগণকে পালন কব । আমার আর কিছুই 
বলিবার নাই | 

ইত্যুক্তধা তং চিতাগ্রিস্থং ধর্ম্বপত্রী নরর্ধভম্‌ | 

মদ্ররাজসূতা তৃর্ণমন্বারোহদ যশব্িনী ॥ আদি ১২৫৩১ 
_-এই কথা বলিয়া যশস্ষিনী ধর্মপত্বী মাত্রী তৎক্ষণাৎ পতির চিতাগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন । 

মাদ্রীর স্বপ্নায়ু জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই । তীহার কথাবার্তা হইতে বোঝা 

যায়, তিনি সরলম্বভাবা ছিলেন । মৃত্যুর দ্বাবা বিশেষভাবে তীহার পতিপ্রাণতা প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
১ আদি ৬৭।১৬০ 


২ আদি ১১৩।১--১৮ 
ত আদি ১২৪ ৩ম আম 


৩৪৭ 


দেবিকা 


দুই ভাযাঁকে সঙ্গে লইযা মহারাজ পাণ্ড অরণ্যে গমন করিযাছেন । এবার ভীম্ম বিদুরের 
বিবাহের উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন | তিনি শুনিয়াছেন-_মহারাজ দেবকের একটি পাবসবী 
(ব্রাহ্মণের দ্বাবা শূদ্রাতে জাতা) কন্যা আছে। তাহার নাম দেবিকা | কন্যাটি রূপবতী এবং 
বিবাহের উপযুক্তা । ভীম্ম কন্যাটির পালক-পিতা দেবকের সমীপে উপস্থিত হইযা বিদুরেব 
পত্তীরূপে বরণ কবিবাব নিমিত্ত কন্যাটিকে প্রার্থনা করেন । বিদুরও জাতিতে পারসব | 
অতএব কন্যার পিতা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন । ভীম্ম দেবিকাকে হস্তিনায় আনিয়া 
বিদ্ুরের সহিত বিবাহ দিয়াছেন | 

কালক্রমে দেবিকা কয়েকটি সৎপুত্রের জননী হইয়াছেন । তীহার পুত্রগণও বিদুরের ন্যায় 
গুণবান্‌ ।+ 

বিদুরের পত্রী দেবিকা এবং তাঁহার পুত্রগণের সম্বন্ধে মহাভারতকার মহর্ষি আব কিছুই 
বলেন নাই । বিদুরেব ন্যায় মহানুভব আদর্শ পুরুষের পত্রী এবং পুত্রগণ সম্বন্ধে বিস্ততভাবে 
জানিবার কৌতৃহল স্বাভাবিক । কিন্তু সেই কৌতুহল চরিতার্থ কবিবার উপায় নাই । 


১ আদি ১১৪।১২-১৪ 


৩৪৮ 


কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) 


পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন তীহার বাল্যবন্ধু আচার্য দ্রোণকে এক সময়ে অপমানিত করেন । 
আচার্যও সেই অপমানের চরম প্রতিশোধ তুলিতে ভোলেন নাই । অপমানিত যজ্ঞসেন 
দ্রোণহ্স্তা পুত্র লাভেব নিমিত্ত যজ্ঞ করিলে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রথমতঃ ধৃষ্টদ্যুন্নের উত্তব 
হইল ! অতঃপর সেই যজ্ঞবেদীতেই যঞ্ঞাগ্নি হইতে একজন কুমারী আবির্ভূতা হইলেন । 
তীহার আবিভবি-মুহুরতেই দৈববাণী শোনা গেল-_ 
সর্ববযোষিদ্বরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান্‌ ক্ষয়ম্‌। 
সুরকার্যামিয়ং কালে করিষ্যতি সুমধ্যমা 
অস্যাঃ হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপৎস্যতে ভয়ম্‌। আদি ১৬৭৪৮, ৪৯ 
__নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এই সুন্দরী কৃষ্ণা ক্ষত্রিয়গণকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত আবির্ভূতা 
উস বা প১৮-৯- ০৮ ৪ূ৩৬১৯৬ 
কবিযা কৌরবগণের সমূহ তয় উপস্থিত হইবে । 
কৃষ্ণেত্যেবাবুবন্‌ কৃষ্তাং কৃষ্তাভৃৎ সা হি বর্ণতঃ ॥ আদি ১৬৭৫৪ 
_তিনি কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া দ্বিজগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছেন-_কৃষ্তা' | খত্বিক যাজের 
আশীবাদে কৃষ্ণা যজ্রসেনকে পিতা এবং তীঁহার মহিষী পার্ধতীকেই জননী বলিয়া 
জানিয়াছেন । 
কৃষ্তা যজ্ঞসেনের কন্যা বলিয়া 'যাজ্ঞসেনী', দ্রুপদের (যজ্ঞসেন) কন্যা বলিয়া “দ্রৌপদী 
এবং পাঞ্চালরাজের কন্যা বলিয়া 'পাঞ্চালী' নামেও পরে পরিচিতা হন। 
অংশাবতরণাধ্যায়ে দেখা যায়__ 
দ্রৌপদী ত্বথ সংজজ্ঞে শচীভাগাদনিন্দিতা | আদি ৬৭।১৫৭ 
_ শচীদেবীর অংশে সুন্দরী দ্রৌপদীর আবিভবি ঘটিয়াছে। 
অনেক স্থানেই কৃষ্ণঠার অসামান্য রূপলাবণ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়__ 
বিভ্রাজমানা বপুষা বিভ্রতী রূপমুত্তমম । আদি ৬৩।১১০ 
নাতিহ্স্বা ন মহতী নীলোৎপলসুগন্ধিনী | 
পদ্মায়তাক্ষী সুস্রোণী স্বসিতাঞ্চিতমুদ্ধজা ॥ 
সর্ববলক্ষণসম্পৃূ্ণা বৈদূর্য্মণিসন্নিভা ॥ আদি ৬৭১৫৮, ১৫৯ 
সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী শ্বসিতায়তলোচনা | 


নীলোৎপলসমো গন্ধো যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রধাবতি ॥ আদি 

১৬৭।৪৪--৪৬। আদি ১৮৪।১০ 
কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাস্া বিহিতং স্বয়ম। আদি ১৯১।১৪ 
নৈব হুস্বা ন মহতী- ইত্যাদি । সভা ৬৫৩৩-৩৯ 


৩৪৯ 


সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা | ইত্যাদি । বি ৯।/১১-১৭ 
নীলোৎপলাভা পুরদেবতেব-_বি ৭১১৭ । আশ্র ২৫।৯ 
__অনুপম রূপবতী কৃষ্তার দেহ অতি খর্ব নহে, অতি দীর্ঘও নহে । নীলোৌতপলের সৌরভের 
ন্যায় তাঁহার দেহের সৌরভ চতুদ্দিকে এক ক্রোশ দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয় । পদ্মের পাপড়ির 
মত তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত আয়ত নেত্রযুগল, তাঁহার শ্রোণিদেশ অতি মনোহর | ঘোর কৃষ্ণ ও 
কুষ্ধিত কেশরাশি দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদুর্যমণির প্রভার ন্যায় 
নীলাভ স্নিগ্ধ প্রভা তাঁহার দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে । বিধাতা সর্বলক্ষণসম্পন্না 
পাঞ্চালীকে দর্শনীয়াকৃতি করিয়া নিমণি করিয়াছেন । এমন রূপ দেবলোক ব্যতীত অন্যত্র 
সুলভ নহে । 
পান নাই । তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে । কৃষ্তার পিতা যজ্জসেন দ্রোণশিষ্য অঞ্ঞুনের 
বিক্রম প্রতাক্ষ করিয়াছেন । 
যজ্জসেনস্য কামস্তু পাগুবায় কিরীটিনে । 
কৃষ্ণাং দদামিতি সদা ন চৈতদ্‌ বিবৃণোতি সঃ ॥ ইত্যাদি । 
আদি ১৮৪।৮-১২ 
_-যজ্ঞসেনের মনোবাসনা ছিল যে, পাণুপুত্র কিরীটার হাতে তিনি কৃষ্তাকে সম্প্রদান 
করিবেন, কিন্তু এই বাসনা তিনি প্রকাশ করেন নাই । তিনি কন্যার স্বয়ংবর-সভা আহবান 
করিয়াছেন, আর এরূপ একখানি ধনু প্রস্তুত করাইয়াছেন যে, তাহাতে বাণযোজনা করা 
যে-সে বীরেব কর্ম নহে। দূর আকাশে একটি ছিদ্রদ্ধার কৃত্রিম যন্ত্রের উপরে একটি লক্ষ্য 
স্থাপন করাইয়া নৃপতি দ্রুপদ মনে মনে আশা করিতেছেন যে, তাঁহার স্থাপিত সেই ধনুতে 
বাণযোজনা করিয়া ছিদ্রপথে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করা অঞ্জুন ব্যতীত অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে। 
সমাগত পাণিপ্রার্থী রাজন্যবর্গের সভায় দ্রুপদ ঘোষণা করিলেন যে, এই ধনুবাণের দ্বারা 
যিনি ছিদ্রপথে লক্ষ্যটিকে বিদ্ধ করিতে পারিবেন, সেই ধনুর্ধরই তাহার কন্যা কৃষ্তার 
পাণিগ্রহণ করিবেন | 
কৃষ্ণার অগ্রজ ধৃষ্টদ্যুন্নও সেই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণার নিকট একে একে 
রাজনাবৃন্দের পরিচয় দিতে লাগিলেন । দুযেধিন, শান্ব, শল্য প্রমুখ নৃপতিবৃন্দ ক্রমশঃ ধনুতে 
বাণযোজনার চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইলে কর্ণ সদর্পে উথিত হইয়া ধনুতে বাণযোজনাপূর্বক 
লক্ষাবেধে প্রস্তুত হইয়াছেন । 
দৃষ্টৰা তু তং দ্রৌপদী বাক্মুচ্চৈ-_ 
জগাদ নাহং বরয়ামি সৃতম্‌ । আদি ১৮৭।২৩ 
_ দ্রৌপদী তদবস্থ কর্ণকে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন-_“আমি সৃতকে বরণ করিব 
না।' 
পিতা ও অগ্রজের সেই ঘোষণার পর দ্রৌপদীর এই উক্তি সঙ্গত কি না_ ইহা বিচার্য 
বিষয়। তাঁহার এই উক্তিতে তেজস্থিতা প্রকাশ পাইলেও পিতা ও অগ্রজের ঘোষণার মযদা 
লঙ্বিত হইয়াছে। 
সূর্যের দিকে তাকাইয়া সলজ্জ-হাস্যে কর্ণ ধনুবণি পরিত্যাগ করিলেন । ব্রাহ্মণের 
ছদ্মবেশে পাণগডবগণ সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । ক্ষত্রিয়গণ একে একে নিরস্ত হইলে 
পর ব্রাহ্ণগণের মধ্য হইতে অর্জুন গাত্রোথান করিলেন | সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের 
নানাবিধ আশা-নিরাশার বাক্য শুনিতে শুনিতে অঞ্জুন সেই ধনুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন । 


৩৫০ 


মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তিনি ধনুগ্রহণ করিলেন । মুহুর্ত-মধ্যে লক্ষ্যটি 
বাণবিদ্ধ হইয়া ছিদ্রপথে ভূপাতিত হইল। দেবতাদের পুষ্পবর্ষণে এবং হাজার হাজার ব্রাহ্মণের 
উত্তরীয়-প্রকম্পনে সভাস্থল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শতাঙ্গ তুর্যের নিনাদ ও সুতমাগধাদির 
স্তুতিগীতিতে মুখরিত সভায় কৃষ্ণা সানন্দে ব্রাহ্মণবেশী বীরের গলায় বরমাল্য অর্পণ 
করিলেন |; 

নৃপতি দ্রুপদ একজন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবেন- ক্ষত্রিয়কুল নীরবে এই অপমান সহ্য 
করিতে পারিলেন না । তাঁহারা একযোগে দ্রুপদকে আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া ভীম ও 
অদ্গুন দ্রুপদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন । অল্পক্ষণেব মধ্যেই আক্রমণকারী ক্ষত্রিয়বর্গ 
চরম পরাজয় স্বীকার করিয়া আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন । 

এইদিকে দক্ষিণ-পাঞ্চালের ভার্গব-নামক এক কুস্তকারের গৃহে থাকিয়া কুস্তী অত্যন্ত 
উৎকঠায় সেই দিন কাটাইতেছেন । পুত্রগণ ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু গভীর 
রাত্রি পর্যস্ত গৃহে ফিরেন নাই | তবে কি দূযেধিন তাহাদিগকে হত্যা করাইলেন ? ন্নেহবশতঃ 
জননী নানারূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বর্ষণমুখর গভীর রাত্রিতে ঘবের ভিতরে বসিয়া 
আছেন, এরূপ সময়ে ভীমার্জুনের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন-_মা, ভিক্ষা আনিয়াছি। 
রুদ্ধদ্বাব ঘরের ভিতরে থাকিয়া কিছু না দেখিয়াই জননী কহিলেন-__সকলে মিলিয়া ভোগ 
কর'। 

পরে দবজা খুলিয়াই কত্তী কৃষ্ণাকে দেখিতে পাইয়া প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াছেন। 
সম্মেহে হাতে ধরিয়া তিনি নববধূকে ঘবে লইয়া গেলেন, কিন্তু বিশেষভাবে না জানিয়া তিনি 
যাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার জন্য চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন | জননী যুধিষ্টিরকে আত্মকৃত 
প্রমাদের কথা জানাইলে পর যুধিষ্ঠিব কৃষ্ণার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অর্জুনকে অনুরোধ 
করিয়াছেন । কিন্তু অর্জন কিছুতেই মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিতে রাজী হন নাই । পাঞ্চালীর 
রূপলাবণ্য দেখিয়া পাঁচ ভাই-এর প্রত্যেকেই আবুষ্ট হইয়াছেন | ব্যাসদে পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্ত্রী হইবেন, ইহাই বিধিলিপি ।* ভ্রাতগণের 
মনোভাব বুঝিতে পাবিয়া এবং মহর্ষির ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ কবিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন-__ 

সর্বেবষাং দ্রৌপদী ভাযাঁ ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা। আদি ১৯১১৬ 

_কল্যাণী দ্রৌপদী আমাদের সকলেবই ভাযাঁ হইবেন । 

নৃপতি দ্রুপদও গুপ্তভাবে আপন পুত্র ধৃষ্টদুা্গের দ্বারা ছদ্মবেশী জামাতার প্রকৃত পরিচয় 
অবগত হইয়া অতিশয় আহাদিত হইয়াছেন । তিনি তাহার পুরোহিতকে কুম্তকার-গৃহে 
পাঠাইয়া পরম সমাদরে কৃষ্তা সহ সমাতৃক পাঁগুবগণকে বাজপ্রাসাদে আনাইলেন ৷ 
জামাতার যে পরিচয় শুনিয়াছেন, তাহা সত্য কি না- পরীক্ষার নিমিত্ত দ্রূপদ একটি গৃহকে 
ফল, মালা, চর্ম, আসন, রজ্জু, গো, বীজ, বর্ম, খড়গ, ধনুবণি প্রভৃতির দ্বারা সাজাইয়া 
রাখিয়াছিলেন । 

কুস্তী ও কৃষ্তাকে অন্তঃপুরে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করা হইল । যুধিষ্টিরাদি পাঁচ ভাইও 
যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া গৃহে প্রবেশ কবিলেন । কিছুক্ষণ নিঃশঙ্কচিত্তে মহামূল্য আসনে 
উপবেশন করার পর তাঁহারা অন্যানা বস্তুর প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়াই ধনুবণি প্রভৃতি 
যুদ্ধোপকরণ নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন । অনুমানে দ্রুপদ ও তীহার মন্ত্রিগণ সকলেই বুঝিতে 
পারিলেন যে, সেই পাঁচ ভাই নিশ্চয়ই পাণ্ডর পুত্র ৷” 

দ্রুপদের সনির্বন্ধ অনুরোধে যুধিষ্ঠির তীহাদের প্রকৃত পরিচয় দিয়া নৃপতিকে আশ্বস্ত 
করিয়াছেন । ৫ 


পাঁচজনই একে একে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন-_ ুধিষ্ঠিরের এই প্রস্তাব শুনিয়া দ্র্পদ 
বিস্মিত হইলেন । ব্যাসদেব যদৃচ্ছাক্রমে সেই সভায় উপস্থিত হইলে কিংকর্তব্যবিমুঢ় দ্্পদ 
সবিনয়ে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করেন । ব্যাসদেব নির্জনে দ্রুপদের নিকট দ্রৌপদীর 
পূর্বজন্মে পঞ্চ পতির বরপ্রাপ্তির ঘটনামূলক পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান বিবৃত করিয়া তাঁহার সংশয় দূর 
করিয়াছেন ।" যুধিষ্ঠিরও দ্রুপদের নিকট মুনিকন্যা বাক্ষার একই কালে দশজন পতিকে বরণ 
এবং গৌতমী জটিলার সাতজন ঝষিকে পতিত্বে বরণের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কীর্তন 
করিয়াছেন । বিশেষতঃ মাতৃবচন লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ হইবে-_ ইহাও বলিতে 
ছাড়েন নাই ।* 
যুধিষ্ঠির ও ব্যাসের বচনে নৃপতি দ্রপদ স্বস্তির নিঃশ্বাসফেলিলেন । শুভলগ্নে জো্ঠানুক্রমে 
পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে পত্ীরূপে লাভ করিলেন । নৃপতি জামাতৃগণকে প্রচুর ধনরত্ব যৌতুক 
দিয়া পরম সমাদরে বরণ করিয়াছেন ।" 
নববধূ কষ্ণঠা ভক্তিভরে শাশুড়ীর পাদবন্দনা করিলে কুস্তী আশীবাদ করিতেছেন-__ 
যঞ্চে্দ্রোণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ | 
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে' ॥ ইত্যাদি । আদি ১৯৯।৫-১২ 
_কল্যাণি, ইন্দ্রাণী যেরূপ মহেন্দ্রের, স্বাহা যেরূপ অগ্নির, রোহিণী যেরূপ সোমের এবং 
দময়ন্তী যেরূপ নলের অনুগতা, তুমিও সেইরূপ পতিগণের অনুগতা হও | তুমি কুবেরের 
ভদ্রার মত রশিষ্ঠের অরুন্ধতীর মত এবং নারায়ণের লক্ষ্মীর মত পতিচিত্তানুবর্তিনী হও | তুমি 
আয়ুষ্মান্‌ পুত্রগণের জননী হইয়া বহু সুখসৌভাগ্য ভোগ কর । মহাবীর পতিগণের 
বিক্রমাহৃত এন্বর্য যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্ষণগণকে দান করিয়া শতবর্ষ সুখে যাপন কর । 
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণও বহুবিধ মহার্ঘ উপহার পাণগুডবদিগকে পাঠাইয়াছেন । জননী ও পত্রী 
সহ পঞ্চ পাণ্ডব পরম সুখে শ্বশুবালয়ে আছেন । 
ছদ্মবেশী অর্জুনই যে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন,এই কথা আর গোপন রহিল না । 
অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রুরমতি ধৃতরাষ্ট্র ভীল্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শে বধু সহ সমাতৃক 
পাণ্ডবগণকে সন্সেহ আহান করিয়া বিদুরের দ্বারা হস্তিনায় আনাইয়াছেন | ধৃতরাষ্ট্রের 
ন্নেহাভিনয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। 
ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশেই পাণগুবগণ অদ্ধরাজ্য লাভ করিয়া ইন্দরপ্রস্থে নৃতন রাজধানী নিমণি 
করিয়া পরম শান্তিতে বাস করিতেছেন | একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্টিরের সভায় পদার্পণ 
করিলেন । পাগুবগণ এবং দ্রৌপদীর সমুচিত অর্চনায় পরম প্রীত দেবর্ষধি সকলকে আশীবাদ 
করিয়া নির্জনে পাঁচ ভাইকে কহিলেন__ 
পাঞ্চালী ভবতামেকা ধর্মপত্বী যশস্ষিনী | 
যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যান্তথা নীতির্বিধীয়তাম ॥ আদি ২০৮1১৮ 
_ যশস্ষিনী পাঞ্চালী তোমাদের পাঁচজনেরই ধর্মপত্বী | এক পত্বীকে লইয়া তোমাদের মধ্যে 
যাহাতে বিবাদ না ঘটে, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত | 
একমাত্র তিলোত্তমাকে পত্বীরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত অভিন্নহৃদয় দুই ভাই সুন্দ ও 
উপসুন্দ কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিলেন__-সেই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া দেবর্ষি নারদ পুনবায় 
পাগ্ডবগণকে সতর্ক থাকিতে বলেন । 
পাণ্ডবগণ নারদের সম্মুখই তখন নিয়ম করিলেন যে__ 
দ্রৌপদ্যা নঃ সহাসীনানন্যোন্যং যোইভিদর্শয়েৎ | 
স নো দ্বাদশবধাঁণি ব্রহ্মচারী বনে বসেং ॥ আদি ২১২২৯ 


৩৫২ 


_-দ্রৌপদীর সহিত যিনি যখন বাস করিবেন, তখন তিনি বাতীত অপর ভ্রাতা দ্রৌপদীর 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিলে বার বসব ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বনে বাস করিবেন । 
এই নিয়ম স্থাপন করিয়া পাগুবগণ পত্রী সহ আনন্দে বাস করিতেছেন । অনেক দিন পর 
একবাত্রিতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে চোর প্রবেশ করিয়া তাঁহার গরু চুরি কবিয়াছে । বিপন্ন ব্রাহ্মণ 
চাকার করিতে করিতে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলে অর্জুন ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়াছেন । 
পাগুবগণের শস্ত্রাগারে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির নিদ্রিত ছিলেন | অঞ্ভুনকে অগত্যা সেই আগারেই 
প্রবেশ করিতে হইল | চোরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ব্রাহ্মণের গরু উদ্ধার করিয়া অর্জুন 
ফিরিয়া আসিয়াছেন | এবার তীহাদেরই স্থাপিত নিম অনুসাবে অর্জুনকে বনে যাইতে 
হইবে । যুধিষ্ঠিরেব কোন অনুরোধই তিনি শুনিলেন না, অরণো যাওা কারলেন । বার বৎসর 
পরে অন্ন সুভদ্রাকে সঙ্গে লইযা ইন্দ্প্রস্থে ফিবিয়া আসিয়াছেন | অর্ভন দ্রৌপদীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলে দ্রৌপদী কহিতেছেন-__ 
তত্রেব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্ৃতাত্মজা | 
সুবদ্ধস্াপি ভাবস্য পূর্বববন্ধঃ শ্রথাযতে ॥ ইত্যাদি । আদি ২২১।১৭, ১৮ 
_-হে কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার নিকটেই যাও, দুঢতর অপব বন্ধনের দ্বারা পূর্বের বন্ধন 
শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। দ্রৌপদী আরও অনেক কথা বলিতে থাকিলে অর্জন নানাবিধ 
ক্তোকবাক্যে কোনপ্রকারে অভিমানিনীকে শান্ত করিলেন । 
সভদ্রা দ্রৌপদাকে প্রণাম কবিলে দ্রৌপদী তীহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতেছেন__ 
নিঃসপত্রোহস্ত তে পতিঃ | আদি ২২১।২৪ 
_-তোমার পতি শত্রুহীন হউন | 
অন্ভনের প্রতি দ্রৌপদীর অভিমান অতি স্বাভাবিক । পাঁট ভাইকে পতিত্রে বরণ করিলেও 
অঞ্ুনকেই তিনি সমধিক ভালবাসিতেন | 
কিছুকাল পবে পাঞ্চালী পঞ্চ পাগুব হইতে পাঁচটি পুত্র কোলে পাইযাছেন । 
যুধিষ্টিবাৎ প্রতিবিন্ধ্যং সুতসোমং বুকোদবাৎ । 
অঞ্গ্নাচ্ছুতকম্মাণং শতানীকঞ্চ নাকুলিম ॥ 
সহদেবাচ্ছুতসেনমেতান, পঞ্চ মহারথান্‌। 
পাঞ্চালী সুযুবে বীবানাদিত্যানদিতির্যথা ॥ আদি ২২১।৭৯, ৮০ 
_যুধিষ্ঠিরের পুত্রের নাম প্রতিবিদ্ধয, ভীমের পুত্রের নাম সুতসোম, অর্জনের পুত্রের নাম 
শ্রতকম নকুলের পূত্রেব নাম শতানীক এবং সহদেবেব পুত্রের নাম শ্রুতসেন | অদিতি 
যেরূপ আদিত্যগণের জননী, পাঞ্চালীও সেইবপ পঞ্চ মহাবীরের জননী হইলেন । 
কিছুকাল পবে একদা শ্্রীষ্মকালে দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রমুখ অন্তঃপুরচারিণীগণ কৃষ্ণার্জুনের 
সহিত জলবিহারে যমুনায় গিয়াছেন । সেখানেই ব্রাহ্মণরূপধারী অগ্নিদেব খাগুবদহনে 
শঁহ্ান্ানের সাহায্য চাহিয়াছিলেন |” 
অতঃপর অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিযাছে । অগ্নিদেবের খাগুবদহন, কৃতজ্ঞ ময়-দানব কর্তৃক 
য্ধিষ্টিরের সভাগুহ নিমণি, যুধিষ্টিরের রাজসুয়-যজ্ঞসম্পাদন, কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপালহনন 
ইত্যাদি | ধর্মরাজের এম্বর্যদর্শনে ঈষলি দুযেধিন পিতার অনুমোদনে কপট পাশাখেলায় 
প|গুবগণেব সর্বস্ব আত্মসাৎ করিবার ফন্দী আঁটিয়াছেন। দ্যুতাসক্ত যুধিষ্টিরও অবিবেচকের 
মত ধতরান্ট্রের আমন্ত্রণে ভ্রাতগণ ও দ্রৌপদী সহ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া দুযেধিনের ফাঁদে 
ধরা দিয়াছেন । দুযেধিনের পক্ষে খেলোয়াড় ধূর্ত শকুনির সহিত পণদ্যুতে যুধিষ্টির একে 


একে সর্বস্ব হারাইলেন । পরে তিনি যথাক্রমে নকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম এবং নিজেকেও 
৩৫৩ 


দুযেধিনেব অধীন কবিযাছেন, তথাপি তাঁহাব দ্যুতাসক্তি শিথিল হয নাই | শকুনিব পবিহাসে 
কাগুজ্ঞান-বিবহিত যুধিষ্ঠিব এবাব দ্রৌপদীকে পণ বাখিযাও হাবিযাছেন । সভায ধিক্কাব 
উত্থিত হইযাছে । 

দুযোধন পণজিতা দ্রৌপদীকে দাসীব ন্যাঘ সভাস্থলে আনিবাব নিমিত্ত বিদুবকে নিদেশ 
দিলেন ৷ বিদ্ুবেব কঠোব বচন শুনিযা দুযোধিন বিদুবকে ভীত ভাবিযা তিবস্কাব কবিলেন 
এবং সৃতজাতীয প্রাতিকামীকে এই পৈশাচিক কর্মে নিযোগ কবিলেন । প্রাতিকামী অন্তঃপুবে 
উপস্থিত হইযা দ্রৌপদীকে বাজাজ্ঞা জানাইতেই দ্রৌপদী কহিলেন-_ প্রাতিকামিন তুমি কি 
বলিতেছ ?£ কোন বাজা অক্ষক্রীডায ভাষাকে পণ বাখেন £ দাাতমত্ত মু যুধিষ্টিবেব 
ধূর্তগণকে দেয পণ আব কি কিছুই নাই % 

প্রাতিকামী কহিল যে, সমস্ত ধনসম্পত্তি হাবাইযা যুধিষ্ঠিব ক্রমশঃ ভ্রাতগণকে নিজেকে 
এবং দ্রৌপদীকেও পণ বাখিযা হাবিযাছেন । 

এবাব দ্রৌপদী কহিলেন-__ 

গচ্ছ তং কিতবং গত্বা সভাযাং পচ্ছ সতজঃ | 
কিং নু পর্ববং পবাজৈষীবাত্মানমথবা নু মাম ॥ ইত্যাদি । সভা ৬৭1৭ ৮ 

__হে সৃতজ, তৃমি সভায গিযা সেই প্যুতাসক্তকে জিজ্ঞাসা কবিবে, প্রথমতঃ তিনি নিজেকে 
পণ বাখিযা হাবিযাছেন, না আমাকে পণ বাখিযা হাবিযাছেন | তুমি আমাকে সেই সংবাদ 
দিলে সভায যাইতে হইলে আমি যাইব । 

প্রাতিকামীব মুখে দ্রৌপদীব প্রশ্ন শুনিযা যুধিষ্ঠিব মৃতকল্প হইযা বহিলেন, কোন কথাই 
বলিলেন না। দুযেধিন কহিলেন যে, দ্রৌপদী সতাস্থলে উপস্থিত হইযা তীহাব প্রশ্ন ককন 
তাহা হইলে সকলেই তীহাব প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিবেব উত্তব শুনিতে পাইবেন । 

প্রাতিকামী দুঃখিত হইযা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও আবাব দ্ৌপদীব নিকট যাইতে বাধ্য 
হইল | এবাব দুযেধিনেব উক্তি শুনিযা দ্রৌপদী কহিলেন যে, প্রাতিকামী যেন নীতিজ্ঞ ববিষ্ঠ 
সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা কবে__-কৌববগণ কি ধর্মচ্যুত হইবেন ? এবং তীহাদিগকেই যেন 
পর্ব-প্রশ্নটি কবা হয । তাঁহাদেব দিদ্ধাত্ত অনুসাবেই তিনি কাজ কবিবেন। 

যুধিষ্ঠিব দুযেধিনেব উদ্দেশ্য বুঝিযা একজন দূত পাঠাইযা দ্রৌপদীকে জানাইলেন যে 
দ্রৌপদী যেন একবস্ত্রা, অধোনীবী (নাভিব উপবে বস্ত্র জডাইযা), বোদমানা এবং বজস্বলা 
অবস্থায শ্বশুব ধৃতবাষ্ট্রেব সম্মুখে আসিযা উপস্থিত হন। সভ্যগণ ও ভীমাদি পাগুবগণ 
অধোমুখে বসিযা বহিলেন । 

দ্রৌপদী অধোবদনে সভাব এক পাশে দাঁড়াইযা কাঁদিতেছেন । হষ্ট দূযেধিন দ্রৌপদীকে 
সভাব মধ্যস্থলে আনিবাব নিমিত্ত পুনবায প্রাতিকামীকে আদেশ কবিলেন ৷ এবাব 
প্রাতিকামীও ভযে প্রভুব আদেশ পালনে ইতস্ততঃ কবিতেছে দেখিযা দুযেধিন দুঃশাসনকে 
নির্দেশ দিলেন যে, দ্রৌপদীকে যেন শীঘ বলপর্বক টানিযা আনা হয | দুঃশাসন দ্রৌপদী 
সমীপে উপস্থিত হইযা কহিলেন--কৃষ্ণে, তুমি পণে বিজিতা হইযাছ, লজ্জা ত্যাগ কবিযা 
দুযেধিনেব দিকে তাকাও | হে পদ্মপলাশাক্ষি, এবাব কৌববগণকে ভজনা কব ।' 

দুঃশাসনেব কথা শুনিষাই দ্রৌপদী হাতেব দ্বাবা বিবর্ণ মুখখানি ঢাকিযা' দৌডাইযা গান্ধাবী 
প্রমুখ কুকনাবীগণেব দিকে ধাবিত হইযাছেন । যুববাজ দুঃশাসন গর্জন কবিতে কবিতে 
তাঁহাব পিছনে দৌডাইযা তাঁহাব কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে ধবিযা টানিতে লাগিলেন । দ্রৌপদী 
বলিলেন-_-“হে অনার্য, মন্দবুদ্ধে, আমি একবস্ত্রা এবং বজস্বলা । আমাকে সভাস্থলে লইযা 
যাওযা উচিত হইবে না।" দুঃশাসন কি এই কথায় নিবস্ত হইবেন ? তিনি বোকদ্যমানা 


৩৫৪ 


দ্রৌপদীকে দাসী' সম্বোধন কবিযা টানিতে টানিতে সভাব দিকে লইযা যাইতেছেন, আব 
পতিতাদ্ধিবন্ত্রা দ্রৌপদী দুঃখে ও ক্ষোভে অন্তবে জ্বলিতে জ্বলিতে আস্তে আস্তে 
কহিতেছেন__ হে নৃশংস. হে অনার্য, এই সভায গুকজনেব সম্মখে আমাকে একপভাবে 
লইযা যাইবে না। আমাকে বিবস্ত্রা কবিও না । ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাব সহায হইলেও 
পাণ্ডবদেব হাত হইতে পবিভ্রাণ পাইবে না । ধর্মনিষ্ঠ ধমবাজেব অণুমাত্র দোষেব কথাও মুখে 
আনিব না । আশ্চর্যেব বিষয-_-কেহই তোমাকে ধিক্কাব দিতেছেন না। 
ধিগন্ত নষ্টঃ খলু ভাবতানাং 
ধন্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম | 
যত্র হ্যতীতাং কুকধম্মবেলাং 
প্রেক্ষস্তি সর্বেব কুববঃ সভাযাম ॥ ইত্যাদি । সভা ৬৭৪০, ৪১ 
_-কুকবংশেব ধমেব মাযদা লঙ্ঘন কবিযা যাহা কবা হইতেছে, সভাগুহে সকল কৌববগণই 
তাহা প্রত্যক্ষ কবিতেছেন | ভবতকুলেব ক্ষত্রিযপ্রধানগণেব ধর্ম ও চবিত্র নষ্ট হইযা গিযাছে । 
ইহাদিগকে ধিক । দ্রোণ ভীম্ম এবং মহাত্মা বিদুবেব বিবেকও লোপ পাইযাছে, মহাবাজ 
ধৃওবাষ্ট্রেব এই দাকণ অধমকে কুকখদ্ধগণ দেখিতে পাইতেছেন না।' 
দ্রৌপদী কুপিত পতিগণেব উপব কটাক্ষ নিক্ষেপ কবিলেও পাগুবগণ কোন কথা 
বলিলেন না, অন্তবে জ্বলিতে থাকিলেন । ইহাতে দুঃশাসনেব সাহস বাডিযা গেল । তিনি 
অস্রহাস্যে 'দাসী' “দাসী' বলিযা মুছিতপ্রায কৃষ্ণাকে টানিতে লাগিলেন । কর্ণ ও শকুনি 
দুঃশাসনকে বাহবা দিতেছেন, আব অপব সভাগণ অধোমুখে বসিযা আছেন । 
ভীম্ম দ্রৌপদীব পব-প্রশ্নেব সুস্পষ্ট উত্তব শা দিযা যেন পাশ কাটাইযা গেলেন । দ্রৌপদী 
পুনবায সভাসদগণেব নিকট হইতে সেই প্রশ্নেব উত্তব জানিতে চাহিলে সকলেই চুপ কবিযা 
বহিযাছেন ৷ এইদিকে দুঃশাসনেব অসভ্যতা মাত্রা ছাডাইযা চলিতেছে । 
ভীম আব সহ্য কবিতে পাবিলেন না । দ্রৌপদীব এই লাঞ্কুনাব জন্য তিনি দৃাতপ্রিয 
অগ্রজেব হস্ত দগ্ধ কবিতে উদ্যত হইলে অজুন অতি কষ্টে তাহাকে থামাইযাছেন । 
মৃতকল্প পাণ্ডবগণেব লাঞ্কুনা ও কুলবধূব এই দাকণ দুর্দশা দেখিযা ধৃতবাষ্ট্র-তনয বিকর্ণ 
সঙাসদগণকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন যে, দ্রৌপদীব প্রশ্নেব যথার্থ উত্তব না দিলে সভ্যগণ 
নবকগামী হইবেন । বিকর্ণ ভীক্ম, ধৃতবাষ্ট্র, বিদুব, দ্রোণ এবং কৃপকেও তিবস্কাবেব সুবে 
বলিয়াছেন যে, পাঞ্জালীব প্রশ্গেব উত্তব না দেওযা তাঁহাদেব পক্ষে অনুচিত হইতেছে । 
সভাকে নিকত্তব দেখিযা বিকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইযা কহিলেন যে, কেহ কিছু না বলিলেও 
তিনি তাঁহাব অভিমত প্রকাশ কবিতেছেন। 'দ্যুতাসক্ত যুধিষ্টিব ধূর্তদেব ছ্বাবা পণে জিত 
হইযাছেন | দ্রৌপদী শুধু তাঁহাবই পত্রী নহেন। শকুনিব উত্তেজনাবাক্যে অশোভনভাবে 
দ্ৌপদীকে পণ বাখিযা তিনি খেলায হাবিযাছেন । অতএব আমি দ্রৌপদীকে বিজিতা বলিয়া 
মনে কবি না।' 
এই স্পষ্ট বচন শুনিযা সভাগণেব অনেকেই “সাধু সাধু, কবিতে লাগিলেন । কর্ণ বিকর্ণকে 
ধিকাব দিতে দিতে ক্রোধে ফাটিযা পড়িলেন । পাগুবগণ ও দ্রৌপদীব বস্ত্রাদি আহবণেব 
নিমিত্ত কর্ণ দুঃশাসনকে নিদেশ দিযাছেন। পাণ্ডবগণ আপন আপন উত্তবীয খুলিযা 
দিযাছেন, কিন্তু একবস্ত্রা দ্রৌপদী আব কি দিবেন ? দুঃশাসন ছাডিবাব পাত্র নহেন | তিনি 
দ্রৌপদীব বস্ত্র ধবিযা টানাটানি কবিতেছেন । 
আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিত্তিতো হবিঃ | 
গোবিন্দ দ্বাবকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয । 


৩৫৫ 


কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব । 


প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধোহবসীদতীম ॥ সভা ৬৮।৫১--৫৩ 
_দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষণ করিলে দ্রৌপদী কাতরভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া 
কহিতেছেন--হে গোবিন্দ, তুমি কি জানিতেছ না যে, কৌরবদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হইতেছি। 
আমি তোমার শবণ লইলাম | হে গোবিন্দ, কৌরবসভায় বিপন্না হইয়াছি, বক্ষা কর। 

উচ্চৈঃস্বরে চাৎকার কবিয়া দ্রৌপদী একান্ত মনে কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকিলে কৃষ্ণ আর 
স্থির থাকিতে পাবিলেন না । জগদীশ্বর দ্রৌপদীর বস্ত্রমধ্যে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার লজ্জা 
নিবারণ করিয়াছেন । দুঃশাসন যতই টানেন, ততই নৃতন নৃতন বস্ত্ররাশি দ্রৌপদীর দেহকে 
আচ্ছাদন করিতে থাকে | সভামধ্যে বস্ত্ররাশি স্তুগীকৃত হইয়া উঠিল | পরিশ্রান্ত দুঃশাসন 
লজ্জিত হইয়া বসিয়া পডিলেন । সভাস্থ সকলেই দ্রৌপদীকে “ধন্য ধন্য কবিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে ক্রুদ্ধ ভীমসেন দুঃশাসনের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । দ্রৌপদীব 
পূর্ব-প্রশ্নেব উত্তর দিবার নিমিত্ত বিদূর সভাগণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু সকলই 
নিরুত্তর | 

দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাইবাব নিমিত্ত কর্ণ দুঃশাসনকে আদেশ করিলে দুঃশাসন 
সেই আদেশ পালনে প্রস্তুত হইয়াছেন । দ্রৌপদী করুণসুরে কহিতেছেন-__'আমি দুঃশাসনেব 
অত্যাচারে কতব্য পালন কবিতে পারি নাই | সভাস্থ গুরুজনদিগকে পূর্বেই অভিবাদন কবা 
আমার উচিত ছিল | আমি এখন সকলকে প্রণাম করিতেছি । আমাব ত্রটি মার্জনীয়' | 

দুঃশাসন তাহাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে থাকিলে তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন । 
ক্ষোভে ও দুঃখে কহিলেন__ 

মৃষ্ন্তি কুরবশ্চেমে মন্যে কালসা পর্যাযম | 

স্বষাং দুহিতবঞ্জেব ক্রিশামানামনহৃতীম্‌ ॥ সভা ৬৯।৭ 
_ দুহিতৃস্থানীয়া পূত্রবধর উপর এইপ্রকার অত্যাচার চলিতেছে, আর কৌোরব-প্রধানগণ ইহা 
সহ্য করিতেছেন । বোধ করি, ইহা কুরুবংশের ধ্বংসেরই সূচনা করিতেছে । 

ভীম্ম পুনরায় অসহাযভাবে একই কথা বলিলেন__কল্যাণি, তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর 
দিতে আমি অসমর্থ । যুধিষ্ঠিরই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন । 

রোরয়মাণা দ্রৌপদীর করুণ বিলাপ শুনিয়াও দুযেধিনের ভয়ে সভ্যবর্গ চুপ করিয়া 
আছেন । দুষেধিন স্মিতমুখে কহিলেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরেব মুখেই 
দ্রৌপদী শুনিতে পাইবেন । যুধিষ্ঠিরও মৌন ভঙ্গ করিলেন না । ক্রুদ্ধ ভীম তাঁহার চন্দনচচিত 
বাহুযুগল আস্ফোটন-পূর্বক কহিলেন যে, ধর্মরাজ যদি তাঁহাদের গুরু না হইতেন, তবে 
কিছুতেই তাঁহারা এই অত্যাচার সহ্য করিতেন না । কৃষ্জার কেশাকর্ষণ করিয়া কোন ব্যক্তিই 
জীবিত থাকিতে পারিত না, যদি যুধিষ্ঠির তাহাদের প্রভু না হইতেন । ভীমের উদ্ধত বাক্য 
শুনিয়া ভীম্ম, দ্রোণ ও বিদুর বলিলেন-__“তোমার দ্বারা সকলই সম্ভব, ক্ষমা কর' । 

কর্ণ অতি নীচ ভাষায় দ্রৌপদীকে কহিলেন যে, পাণগডবগণ তো দুযোধিনের দাসরূপে 
পরিণত হইয়াছেন, এবার দ্রৌপদীর পক্ষে অন্যকে পতিরূপে বরণ করাই উচিত । ক্রুদ্ধ ভীম 
যুধিষ্টিরকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । কর্ণের কথায় বিশেষ প্রীত হইয়া দুযেধিন বাম উরু 
হইতে বস্ত্র সরাইয়া দ্রৌপদীকে ইঙ্গিত করিলেন । এই দৃশ্য দেখিয়া ভীম উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা 
করিতেছেন- -যুদ্ধক্ষেত্রে গদার আঘাতে যদি এই উরু না ভাঙ্গিতে পারি, তবে পিতৃলোকে 


আমার স্থান হইবে না'। 
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বিদুর "হায়, হায়' করিয়া উঠিলেন । তিনি আরও কহিলেন যে, কুলবধূর এইপ্রকার 
লাঞ্কনার ফলে নিশ্চয়ই কুরুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে | এই সময় ধৃতরাষ্ট্রভবনে নানাবিধ 
দুর্লক্ষণ দেখা দিল । উচ্চৈঃস্বরে শৃগালদল চীৎকার করিয়া উঠিল | ভীষণ পক্ষিকুল ও 
গদভের চীৎকারে সকলেই প্রমাদ গণিতে লাগিলেন । তীন্ম, দ্রোণ, কপ, সোমদত্ত ও বাহ্তিক 
সভা ত্যাগ করিলেন । বিদুর ও গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে এইসকল সংবাদ শোনাইয়াছেন । ধৃতরাষট্ 
ভীত হইয়া বিদুরের পরামর্শে দুযেধিনকে ভরৎসনা করিলেন এবং পাঞ্চালীকে সান্তনা দিয়া 
কহিলেন-_তুমি আমার বধূগণের মধ্যে শশ্রষ্ঠা, তুমি ধর্মশীলা ও সতী | বংসে, আমার 
নিকট বর প্রার্থনা কর ।' 

পাঞ্যালী প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরের দাসত্বমুক্তি-রূপ বর চাহিলে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন-_আমি এই 
বর দিলাম । কল্যাণি, আবার বর প্রার্থনা কর । এবার পাঞ্চালী ভীমাদি চারি ভ্রাতার অদাসত্ব 
প্রার্থনা করিয়াছেন । ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন__ 

তথাস্তু তে মহাভাগে যথা ত্বং নন্দিনীচ্ছসি | 
তৃতীয়ং বরয়াম্মত্তো নাসি দ্বাভ্যাং সুসংস্কতা ॥ সভা ৭১৩৩ 

__হে মহাভাগে, নন্দিনি, তাহাই হউক | আমা হইতে তৃতীয বর গ্রহণ কর । দুইটি বর 
দিযাও তৃপ্তি বোধ করিতেছি না। 

দ্রৌপদী শ্বশুরকে কহিলেন-_“ভগবন্‌, লোভ ধর্মকে নাশ করে । ক্ষত্রিয়ার পক্ষে দুই-এর 
অধিক বর প্রার্থনা করা অশাস্ত্রীয় । আমার পতিগণ দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন । পুণ্য কর্মের দ্বারা 
তীহারা নিজেই কল্যাণ লাভ করিবেন? | 

দ্রৌপদীর বরপ্রাপ্তিতে ঈষার্িত কর্ণ পাগুবগণকে উপহাস করিতে লাগিলেন । ভীম 
তাহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই কৌরবগণকে যমালয়ে পাঠাইবার বাসনা ব্যক্ত করিলে 
অঞ্জন তীহাকে কোনপ্রকারে শান্ত রাখিয়াছেন |" 

তীত ধৃতরাষ্ট্র নানাবিধ স্তোকবাক্যে পাগুবগণকে সাস্তবনা দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়াছেন | 
আশাহত দুযোঁধন পুনরায় কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া পাগুবগণের 
এশ্বর্যহরণের ষড়যন্ত্র করিতেছেন । মন্ত্রণায় স্থির হইল- পুনরায় পণদ্যুতে যুধিষ্টিরকে আহ্বান 
করা হউক | পরাজিত পক্ষকে বার বংসর অরণ্যে ও এক বৎসর অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে 
হইবে | অজ্ঞাতবাসের সময় জানাজানি হইলে অরণ্যবাসের ম্যাদ আরও বার বৎসর বৃদ্ধি 
পাইবে । এই বিষয়ে দুর্বলচিত্ত অন্ধরাজের অনুমোদন লাভও কষ্টসাধ্য হইল না। দ্রোণ, 
বাহ্রীক, ভীন্ম, বিদুর, যুযুৎসু, বিকর্ণ, এমন কি, গান্ধারীর হিতবাক্যেও স্বার্থপর ধূতরাষ্ট্ 
টলিলেন না। এবার যুধিষ্টিরকে আহান করিবার নিমিত্ত প্রাতিকামীকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠানো 
হইল । যুধিষ্টিরও এই ফাঁদে পা দিয়াছেন । শকুনির সহিত দ্যৃতক্রীড়ায় যুধিষ্টির পরাজিত 
হইলেন । 

অরণ্যযাত্রার আয়োজন চলিতেছে । রাজোচিত বসনভূষণ পরিত্যাগ করিয়া পাণগুবগণ 
মুগচর্ম পরিধান করিয়াছেন । আনন্দে উৎফুল্ল দুঃশাসন অকথ্য ভাষায় তাহাদিগকে উপহাস 
করিয়া পরিশেষে দ্রৌপদীকে কহিলেন,__যাজ্ঞসেনি, নির্ধন অরণ্যচারী পতিগণকে ত্যাগ 
করিয়া এই সভায় উপস্থিত কৌরবগণের মধ্যে কাহাকেও পতিরূপে বরণ কর' 1১ 

ভীমসেন এইসকল কথায় কুপিত হইয়া আবার দুঃশাসনের রক্তপান ও দুযেধিনের 
উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । অর্জুনও কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা করেন । 

দ্রৌপদী পতিগণের সহিত বনগমনে প্রস্তুত হইয়াছেন । পাণগুবগণ সকলকে অভিবাদন 
করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন । বিদুর তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কহিতেছেন__অধর্মের 
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দ্বারা পরাজিত হইলে তাহাতে ব্যথিত হইতে নাই । তোমরা ধর্মজ্ঞ ও বীরপুরুষ, আর-_ 
ধন্মর্থকুশলা চৈব দ্রৌপদী ধন্মচারিণী । ইত্যাদি । সভা, ৭৮১১, ১২ 
_ ধর্মচারিণী দ্রৌপদী ধমর্থিকুশলা | তোমরা পরম্পর পরস্পরের প্রিয় । তোমরা সন্তুষ্ট ও 
শত্রুদের অভেদ্য । তোমারদিগকে সকলেই ভালবাসেন ।' 
কুস্তী ও অন্যান্য পূজনীয়াগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সময় দ্রৌপদী সকলের 
চরণে প্রণতা হইয়াছেন । শোকবিহূলা কুস্তীর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় । অতি কষ্টে তিনি বলিতেছেন-__ 
বসে, শোকো ন তে কার্য্ঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ । 
্ত্রীধম্মাণামভিজ্ঞাসি শীলাচারবতী তথা ॥ ইত্যাদি । সভা ৭১৯।৪-__-৭ 
__বৎসে, তুমি স্ত্রীলোকের ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞা এবং শীল ও আচারপালনে নিপুণা ৷ এই 
বিপৎপাতে শোক করিবে না। তোমার দ্বারা তোমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল অলম্কৃত 
হইয়াছে । পতিদের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিতে হইবে না । ধর্মের দ্বারা 
রক্ষিতা হইয়া অচিরেই কল্যাণ লাভ করিবে । তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হউক-_এই 
আশীবদি করি । 
তথেত্যুক্তবা তু সা দেবী শ্রবন্েত্রজলাবিলা ৷ 
শোণিতাক্তৈকবসনা মুক্তকেশী বিনির্যযৌ ॥ সভা ৭৯।৯ 
__অশুপর্ণনয়নে শাশুড়ীর আশীবা্দ গ্রহণ করিয়া শোণিতাক্ত একখানিমাত্র বস্ত্র পরিধান 
করিয়া মুক্তকেশী দ্রৌপদী যাত্রা করিলেন । 
কৃষ্তা তু কেশৈঃ গ্রচ্ছাদ্য মুখমায়তলোচনা । 
দর্শনীযা প্ররুদতী রাজানমনুগচ্ছতি ॥ সভা ৮০।৭ 
_-কেশসমূহের দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া আয়তলোচনা সুদর্শনা কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে 
যুধিষ্টিরের অনুসরণ করিতেছেন । 
জিজ্ঞাসু ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রৌপদীর এইপ্রকার গমনের তাৎপর্য বর্ণনাচ্ছলে বিদুর 
কহিয়াছেন-_'একবস্ত্রা শোণিতাক্তবসনা রজন্বলা রোরুদ্যমানা মুক্তকেশী দ্রুপদদুহিতা তাঁহার 
গমনের ভঙ্গী দ্বারা সূচনা করিতেছেন যে, যাঁহাদের অত্যাচারে তাঁহার এইপ্রকার লাঞ্থুনা 
ঘটিয়াছে, তের বৎসর পরে তাঁহাদের ভাযগিণ পতি পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণকে হারাইয়া 
শোণিতলিপ্ত দেহে মুক্তকেশী হইয়া পতিপুত্রাদির পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনান্তে এইভাবেই 
হস্তিনায় প্রবেশ করিবেন ।১১ 
দ্রৌপদী ও পাগুবগণের অরণ্যযাত্রার পর প্রজাবর্গের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীত 
হইয়া পড়িলেন । এই সময় সঞ্জয় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর লাঞ্কনার পরিণতি 
যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা শোনাইতে লাগিলেন । স্বার্থপর ধৃতরাষ্ট্রও বলিতেছেন__ 
তস্যাঃ কৃপণচক্ষুর্যাং প্রদহ্যেতাপি মেদিনী ৷ 
অপি শেষং ভবেদদ্য পুত্রাণাং মম সঞ্জয় ॥ সভা ৮১১৮ 
__দ্রৌপদীর শোকাকুল নেত্রদ্বয় পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ । হে সঞ্জয়, আমার পুত্রদের 
মধ্যে কেহ কি আজ রক্ষা পাইবে ? 
প্রজাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে দ্রৌপদীর লাঞ্কনার কথাই আলোচনা 
করিতেছেন । সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে অগ্রিহোত্র লোপ পাইয়াছে। ব্রাহ্মণগণও 
দ্রৌপদীর লাঞ্কনায় কুপিত হইয়াছেন ১ 
পাগুবগণ কাম্যক-বনে বাস করিতেছেন । তাঁহাদের লাঞ্কনার সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণও সেই 
স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন । যুধিষ্টিরাদির সহিত কৃষ্ণের নানাবিধ কথাবান্তরি পর কুপিতা 
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দৌপদী কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন-_আমি মুনিখধিদের মুখে শুনিয়াছি__তুমি 
স্বয়ং পরমেশ্বর | হে মধুসূদন, তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই দুঃখের কথা শোনাইব । 
কথং নু ভার্যা পাথনাং তব কৃষ্ণ সখী বিভো। 
ৃষ্টদ্যুন্নস্য ভগিনী সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী ॥ ইত্যাদি । বন ১২।৬১-১২৬ 
_ আমি পার্থগণের ভা ধৃষ্টদ্যুন্গের ভগিনী এবং তোমার সখী | হে বিভো, আমার ন্যায় 
নারী কেন সভাস্থলে লাঞ্কিতা হইবে ? আমি বীরদুহিতা, বীরভার্যা, বীরভগিনী, বীরসখী ও 
বীরজননী । আমার কেন এরপ লাঞ্কুনা ঘটিল ? আমি তোমাদিগকে ধিকার দিতেছি । পরম 
ত্রুদ্ধা দ্রৌপদী দুযেধিনাদির সর্ববিধ দুঙ্বর্ম বর্ণনা করিয়া ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে 
কহিতেছেন__বুঝিতে পারিলাম-_পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা এবং তুমি আমার কেহই নহ। 
নীচাশয়গণ আমাকে এরূপ লাঞ্ছিতা করিলেও তোমরা কেহই প্রতীকারে অগ্রসর হও নাই । 
আমার এই দুঃখ যাইবার নহে 
চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্য়া রক্ষ্যাম্মি নিত্যশঃ | 
সম্বন্ধাদ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভৃত্বেন চ কেশব ॥ বন ১২১২৭ 
-_হে কৃষ্ণ, হে কেশব, তুমি নিত্য আমাকে রক্ষা করিবে | এই বিষয়ে তোমার উপর আমার 
চতুর্বিধ দাবী রহিয়াছে । প্রথমতঃ আমি তোমার ভ্রাতৃজায়া, দ্বিতীয়তঃ আমার উৎপত্তিবৃত্তাস্ত 
তোমার অবিদিত নহে, তৃতীয়তঃ আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি এবং তুমিও আমাকে সখীরূপে 
জ্বান কর, চতৃর্থতঃ তুমি সর্বশক্তিমান মহাপুরুষ ।' 
দ্রৌপদীর সকরুণ তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ কহিলেন-_- হে ভাবিনি, যাঁহারা তোমার 
লাঞ্চুনা ঘটাইয়াছেন, তোমার ক্রোধে তাঁহাদের ভাযাগণও তোমার ন্যায় রোদন করিবেন । 
তুমি পুনরায় রাজমহিষী হইবে । আমাব বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে ।” অর্জুনও তখন 
দৌপদীকে এই আশ্বাস দিযাছেন । 
কৃষ্ণের সহিত দ্রৌপদীর সম্পর্ক অতি মধুর । দ্রৌপদী কৃষ্ণের সখী ।* তিনি কৃষ্ণকে 
শ্রদ্ধা করেন। এই কারণেই এই তেজস্বিনী অভিমানের সুরে কৃষ্ণকে এরূপভাবে 
শোনাইয়াছেন | 
দ্বেতবনে বাসের সময় একদিন সন্ধ্যাকালে দ্রৌপদী সহ পাগুবগণ একত্র বসিয়া নিজেদের 
দুঃখ ও ক্ষোভের কথা আলোচনা করিতেছেন । 
প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা । 
অথ কৃষ্ণা ধন্মরাজমিদং বচনমত্রবীৎ ॥ ইত্যাদি । বন ২৭।২-২৮,৩৬ 
_ দর্শনীয়াকৃতি, পাগুবগণের প্রিয়তমা, পণ্ডিতা ও পতিব্রতা কষ্ণতা ধর্মরাজকে 
বলিলেন-“'দুক্কৃতি দুযেধিন তোমাদের সহিত আমাকে অজিন পরিধান করাইয়া বনে 
পাঠাইয়াও অনুতপ্ত হন নাই, পরস্তু তিনি আনন্দিতই হইয়াছেন । আমাদের যাত্রাকালে 
সকলের নেত্রই অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু পাপাত্মা দুযোধিন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে 
আনন্দিত দেখিয়াছি । দেবোপম মহাবীর তোমার চারি ভ্রাতার দুরবস্থা দেখিয়া আর সহ 
করিতে পারিতেছি না । মহারাজ, তোমার ভ্রাতুগণের ও আমার এইপ্রকার লাঞ্থনা দেখিয়াও 
কি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না? ক্ষত্রিয় হইয়া তোমার এই মুদূতা শোভা পায় না। 
অপমান মরণ হইতেও গহিত । ক্ষমাশীলকে কেহই গ্রাহ্য করে না। তাঁহাকে অশক্ত বলিয়া 
মনে করে । কালাকাল বিবেচনা না করিয়া অপরাধীকে সতত ক্ষমা করিতে নাই । যিনি 
বিচারপূর্বক যথাকালে মৃদুতা ও তীক্ষতা প্রদর্শন করিতে জানেন, তিনিই প্রকৃত মহীপতি 
হইবার যোগ্য ।' 
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তেজন্িনী ভাষার এই ভাষণ শুনিয়াও যুধিষ্ঠির পুনঃ পুনঃ ক্ষমার মহিমা বর্ণনা করিতে 
থাকিলে দ্রৌপদী অতি দুঃখে কহিতেছেন-__ 
নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ যৌ মোহঞ্ক্রতৃস্তব | 
পিতৃপৈতামহে বৃত্তে বোঢ়ব্যে তেহন্যথা মতিঃ ॥ বন ৩০1১ 
_-পিতৃ-পিতামহের পন্থা অনুসরণ করাই তোমার উচিত ছিল, কিন্তু তোমার বুদ্ধি 
অন্যপ্রকার | যে পরমেশ্বর এবং তোমার পূর্বকৃত কর্ম তোমার এইরূপ মতিভ্রম ঘটাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নমস্কার | 
অতঃপর বহুবিধ উত্তেজক বাক্য ও যুক্তির অবতারণা করিয়াও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে 
উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শাস্তচিত্ত যুধিষ্ঠির তাহাতে বিচলিত হন নাই। 
পুনরায় ধর্মরাজকে মনু বৃহস্পতি প্রমুখ মহামান্যগণের অর্থশান্ত্রের বুবিধ উপদেশ স্মরণ 
করাইতেও দ্রৌপদী ত্রুটি করেন নাই | এই প্রকরণে দ্রৌপদীর রাজধর্ম ও অর্থশান্ত্র বিষয়ে 
জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যে উপায়ে তিনি 
এইসকল শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাও তিনি প্রকাশ করিতেছেন__ 
ব্রাক্ষণং মে পিতা পূর্ববং বাসয়ামাস পণ্ডিতম | 
সোহপি সববামিমাং প্রাহ পিত্রে মে ভরতর্ষভ ॥ 
নীতিং বৃহস্পতিপ্রোক্তাং ্রাতৃন্সেহগ্রাহয়ৎ পুরা । 


স মাং রাজন্‌ কর্মববতীমাগতামাহ সাম্তয়ন ॥ বন ৩২৬০-_-৬২ 
_-আমার পিতা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে স্বগ্ৃহে স্থান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে 
বৃহস্পতিপ্রোক্ত সমগ্র নীতিশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করেন । সেই পণ্ডিত আমার ভ্রাতগণকেও 
এই নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিতেন | আমি ভ্রাতগণের মুখে সেইগুলি শুনিতাম এবং কোন 
প্রয়োজনে পিতার কাছে উপস্থিত হইলে সেই পণ্ডিত মহাশয় সন্সেহে আমাকেও সেইসকল 
উপদেশ শোনাইতেন । আমি পিতার নিকটে বসিয়া শ্রদ্ধাভরে শুনিতাম । 
অন্যত্র দেখা যাইতেছে, গণিতশাস্ত্রেও দৌপদীর জ্ঞান অসাধারণ । একদা তিনি আপন 
মুখে সত্যভামার নিকট বলিতেছেন--আমি অস্তঃপুরের সকলের এবং ভূত্যগণের কাজকর্ম 
পরিদর্শন করি | তাহাদের সর্ববিধ ব্যবস্থাপনা আমাকেই করিতে হয়। 
সর্ববং রাজ্ঞঃ সমুদয়মায়ঞ্চ ব্যয়মেব চ। 
একাহং বেদ্মি কল্যাণি পাণুবানাং যশম্বিনি ॥ বন ২৩২৫৩ 
হে এপ কল্যাণি, পাগুবগণের রাজ্যের আয়-ব্যয় প্রভৃতির সমস্ত হিসাবপত্র আমি 
একাই রা 
ইহাতে মনে হইতেছে, দ্রৌপদীই যুধিষ্িরের অর্থসচিবের দায়িত্ব বহন করিতেছেন । 
দ্বৌপদী-সত্যভামাসংবাদ হইতে আরও অনেক কথাই জানা যায় । দ্রৌপদীর অরণ্যবাসের 
সময় কৃষ্ণের সহিত সত্যভামাও দ্রৌপদীর সহিত দেখা করিতে আসেন | একদা নানাবিধ 
বিশ্রস্তালাপের ভিতর সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিলেন-_“পাঞ্চলি, তুমি কি উপায়ে 
লোকপাল-সদৃশ পাঁচজন পতিকে এরূপভাবে বশীভূত করিলে ? ব্রত, তপস্যা অথবা 
কোনরূপ মন্ত্র বা ওষধের শক্তিতে কি এই অসাধ্য সাধন করিয়াছ ? তোমার সৌভাগ্যবদ্ধক 
উপায়টি জানিতে পারিলে আমিও কৃষ্ণের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারি । 
পতিব্রতা দ্রৌপদী উত্তরে কহিলেন- “সখি, তুমি যে-সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়াছ, 
সেইগুলি তো অসতী মহিলাগণই প্রয়োগ করেন । মহাত্মা পাগুবগীণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত 


৩৬০ 


আমাকে কি কি করিতে হয়, তাহা বলিতেছি । কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কারকে সংযত রাখিয়া 
আমি সর্বদা পাণগুবগণ ও আমার সপত্বীগণের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি । তাঁহাদের কখন 
কিরূপ প্রয়োজন, তাহা ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে শুশুষায় তাঁহাদের চিত্তানুবর্তন 
করিয়া থাকি । তাঁহাদের স্নানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা না করিয়া কখনও নিজের দিকে লক্ষ্য 
করি না। তাঁহাদের অনভিলধিত সকলপ্রকার কর্মই বর্জন করিয়া থাকি । শাশুড়ীর আদেশ 
অনুসারে যাবতীয় গৃহকর্মে নিত্য অবহিত থাকিযা অতিথি ও আত্মীয়বর্গের সেবা করি । 
গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য আচবণে কখনও উদাসীন থাকি না । এইসকল আচরণেই আমি 
পতিগণের প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করি ।৮* 
পাঁচজন পতির মধ্যে অর্জুনই ছিলেন দ্রৌপদীর প্রিয়তম | অর্জন কাম্যক-বন হইতে 
তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে যাত্রা করিলে পর যুধিষ্টিরাদি চারি ভাই এবং কৃষ্ণা নিতান্ত কাতর 
হইয়া! পড়েন । কুষ্তা অকপটে যুধিষ্টিরকে কহিয়াছেন-_ 
তমৃতে পাণুবশ্রেষ্ঠং বনং ন প্রতিভাতি মে। বন ৮০১২ 
শূন্যামিব প্রপশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্‌। বন ৮০1১৩ 
ন লভে শন্খ্ব বৈ রাজন্‌ স্মরস্তী সব্যসাচিনম্‌। বন ৮০।১৫ 
__সেই পাগুবশ্রেষ্ঠকে দেখিতে না পাওয়ায় বনভূমি আমার ভাল লাগিতেছে না । কুসুমিত 
এই প্রিয়দর্শন বনভূমিব সর্বত্র যেন শূন্য বোধ হইতেছে । রাজন, নীলাম্বুদের সমান কাস্তিযুক্ত 
সব্যসাীকে স্মবণ করিয়া আমি শাস্তি পাইতেছি না। 
দ্রৌপদীর তেজস্বিতায় সকলই ভীত ছিলেন । দুযেধিনের ঘোষযাত্রার প্রস্তাব শুনিয়া 
ধৃতরাষ্ট্র বলিযাছেন-_পাগুবগণের সহিত দেখা হইলে অঘটন ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে । 
ধন্মবাজো ন সংক্রুধ্যেদ ভীমসেনস্তবমর্ষণঃ | 
যজ্সেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম ॥ বন ২৩৮।৯ 
_ ধর্মবাজ ক্রুদ্ধ হইবেন না, কিন্তু ভীমসেন অত্যন্ত অসহিষ্ণ, আর যজ্ঞসেনের দুহিতা তো 
একেবাবে তেজের মূর্তি । 
অতএব দ্রৌপদীর তেজোগর্ভ উত্তেজনায় ভীমসেন সমধিক ত্রুদ্ধ হইলে দুযেধিনাদি প্রাণে 
বাঁচিবেন কি না__সন্দেহ ৷ 
কৃষ্তার শরণাগতি এবং সভক্তি আহ্ান একাধিকবার কৃষ্ণের আসনকে টলাইয়াছে । 
কোপনম্বভাব মহর্ষি দুবসা শিষ্যদল সহ বনবাসী পাণ্ডবগণের অতিথিরপে উপস্থিত 
হইয়াছেন । দ্রৌপদীর ভোজনের পূর্ব পর্যস্ত তাঁহার সূর্যদত্ত পাকভাণ্ডের ভোজ্য-সামগ্রী 
কিছুতেই নিঃশেষিত হইত না । ইহা ছিল-_ভগবান্‌ সূর্যদেবের বর | দ্রৌপদীর ভোজনের 
পরেই মহির্য উপস্থিত হন । পাকভাগুকে শুন্য দেখিয়া চিস্তিতা দ্রৌপদী ভক্তিভরে কৃষ্ণকে 
স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন__ 
দুঃশাসনাদহং পর্ববং সভায়াং মোচিতা যথা । 
তেব সম্কটাদস্মান্মামুদ্ধর্তুমিহাহসি ॥ বন ২৬২১৬ 
__দ্যুতক্রীডার সভায় দুঃশাসনের অত্যাচার হইতে তুমিই আমার লজ্জা নিবারণ 
করিয়াছিলে | প্রভো, এই সঙ্কট হইতেও তুমিই উদ্ধার কর। 
অচিস্ত্যগতি ভগবান্‌ ভক্তিমতীর আহান শুনিয়াছেন এবং তখনই উপস্থিত হইয়া 
পাকভাগুলগ্ন শাকানে পরিতুষ্ট হইয়া সশিষ্য দুবসার ক্ষুনিবৃত্তি ঘটাইয়াছেন । 
যুধিষ্টিরাদির অনুপস্থিতিকালে দুষ্টমতি জয়দ্রথ পাগুবগণের অরণ্যনিলয়ে উপস্থিত 
হইয়াছেন । দ্রৌপদী তাহাদিগকে অতিথিজ্ঞানে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিতে কিছুমাত্র ত্ুটি 
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করেন নাই । জয়দ্রথ হতরাজ্য বিগতশ্রী পাগুবগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পতিত্তে 
বরণ করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র বুদ্ধিমতী কৃষ্ণা মনে মনে অতিশয় কুপিতা হইয়াছেন । কিন্ত 
পতিগণের গৃহাগমনেব প্রতীক্ষায়__ 
বিলোভয়ামাস পরং বাক্যেবক্যানি যুঞ্জতী । বন ২৬৬২৩ 
_-নানাবিধ কথোপকথনে কাল হরণের উদ্দেশ্যে সেই দুষ্টকে প্রলোভন দিতে লাগিলেন । 
প্রসঙ্গতঃ পতিদের বলবীর্য কীর্তন করিয়া দ্রৌপদী জয়দ্রথের ভয়োদ্রেকের চেষ্টা 
করিয়াছেন । জয়দ্রথ দ্রৌপদীর কালহরণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলপূর্বক তাঁহাকে 
ধবিতে গেলে প্রথমতঃ তিনি জয়দ্রথকে ভরসনা করিয়া এই পাপকর্ম হইতে নিরস্ত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং পুরোহিত ধৌম্যকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াছেন । পাপবুদ্ধি জয়দ্রথ কৃষ্ণার 
তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ । বন ২৬৭।২৪ 
__তারপর দ্রৌপদী জয়দ্রথকে এরূপ এক ধাক্কা দিলেন যে, সেই পাপাত্মা ছিন্নমূল বৃক্ষের 
ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল । 
কিন্তু কতক্ষণ আর একটি দুর্বৃত্তের সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি করা যায় ? শেষ পর্যন্ত জয়দ্রথেরই 
জয় হইল । সে পাঞ্ঝালীকে বলপূর্বক রথে তুলিয়া লইয়া যাত্রা করিয়াছে । বৃদ্ধ পুরোহিত 
ধৌম্য সেই রথের অনুসরণ করিতেছিলেন । পরে পাগুবদের হাতে জয়দ্রথের যে কিবপ 
দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা ভীম ও জয়দ্রথের জীবনী হইতে জানা যাইবে | 
প্রতিজ্ঞাত অরণ্যবাসের বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । এবার এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের 
পালা । স্থির হইল-_এই এক বৎসর কাল দ্রৌপদীসহ পাণুবগণ মৎস্যপতি বিরাটরাজের 
পুরীতে গুপ্তভাবে বাস করিবেন । কে কিরূপ কর্ম গ্রহণ করিকেন, এই পরামর্শ চলিতেছে । 
যুধিষ্ঠির কহিলেন__ 
ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভায্যা প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী। 
মাতেব পরিপাল্যা চ পৃজ্যা জ্যোষ্ঠেব চ স্বসা ॥ ইত্যাদি । বি ৩।১৪-_১৬ 
__মাতার ন্যায় পরিপাল্যা এবং.জোষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজ্যা, আমাদের প্রাণ হইতেও 
গরীয়সী এই প্রিয়া ভারা দ্রৌপদী কি কর্ম গ্রহণ করিবেন ? ইনি সুকুমারী, রাজপু্রী, 
পতিব্রতা, মহাভাগা এবং যশম্বিনী | অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ইনি কি যে-কোন কাজ 
করিতে পারিবেন ? 
যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া কৃষ্ণা কহিলেন-__“মহারাজ, আমি সৈরল্ত্রীর (পরিচারিকা) বেশে 
বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিব । আমি মহিলাদের কেশবিন্যাসের কাজে অভিজ্ঞা | রাজভাযাঁ 
সুদেষ্ঠার পরিচারিকারূপে আমি নিযুক্তা হইব | কেহ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব 
যে, যুধিষ্ঠিরের গৃহে আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম | মহারাজ, তুমি দুঃখবোধ করিবে 
না। আমি নিজেই নিজকে রক্ষা করিব ।' 
যুধিষ্ঠির এবং ভীম বিরাটপুরীতে প্রবেশ করার পর দ্রৌপদী প্রবেশ করেন । কুঞ্ধিত 
কেশগুচ্ছের বেণী রচনা করিয়া দক্ষিণপার্খে তিনি সেই বেণীকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন । 
মলিন একখানি রন্ত্র পরিধান করিয়া দুঃখিনীর ন্যায় তিনি রাজপুরীতে চলাফেরা 
রী জপ নি নি পৃ 
ইতস্ততঃ ভ্রমণের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রৌপদী নিজকে একজন কর্মপ্রার্িনী 
পরিচারিকা বলিয়া পরিচয় দিলেন, কিন্তু তাঁহার রূপ ও কণ্ঠস্বরে কেহই সেই পরিচয় বিশ্বাস 
করে নাই । বিরাটমহিষী প্রাসাদ হইতেই সৈরন্ধীকে দেখিতে পাইয়া ডাকাইলেন | তিনিও 
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তাঁহাকে পরিচারিকা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই । সৈরক্ধীর অসাধারণ কপলাবণ্যে 
মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে দেবী, গন্ধবী অথবা কোন অপ্সরা বলিয়া মনে করিয়াছেন । মহিষীর 
জিজ্ঞাসাব উত্তরে সৈরন্ধী বলিয়াছেন__ 
সৈরন্ধী তু ভুজিষ্াস্মি সত্যমেতদ্‌ ব্রবীমি তে। ইত্যাদি । বি ৯/১৮-২২ 
_আমি সতাই একজন পরিচারিকা | আমি কেশবচনা ও চন্দনাদি বিলেপন প্রস্তুত করিতে 
জানি । ফুল দিয়া সুন্দব মালা গাঁথিতেও আমি অভ্যস্ত আছি। কৃষ্ণেব প্রিয়া মহিষী 
সত্যভামা এবং পাগুবভারা সুন্দরী কৃষ্ণার পবিচয্যি আমি নিযুক্ত ছিলাম | তাঁহাদের নিকট 
হইতে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্রাদি পাইতাম | দেবী সত্যভামা স্বয়ং আমার নাম 
রাখিয়াছিলেন-_ মালিনী | দেবি, আজ কাজের অন্বেষণে তোমার পুবীতে উপস্থিত হইয়াছি । 
রাজমহিষী সুদেষ্তা কহিলেন__“মহারাজ যদি তোমাকে দেখিযা আসক্ত না হন, তবে 
তোমাকে মাথায় করিয়া রাখি । এখানকার মহিলাগণ পর্যস্ত তোমাব রূপে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া 
আছে, পুরুষদের তো কথাই নাই | তোমাকে স্থান দিযা নিজের দুভাগ্যিকে আহান করিতে 
পারি না। তোমাকে দেখিতে পাইলে কি মহাবাজ আর স্থিব থাকিবেন € 
সৈরন্ধী কহিলেন__ 
নাম্মি লভ্যা বিরাটেন ন চানোন কদাচন । 
গন্ধর্ববাঃ পতযো মহ্যং যুবানঃ পঞ্চ ভাবিনি ॥ ইত্যাদি । বি ৯/৩০-_-৩৪ 
__বিরাট অথবা অপর কোন পুরুষই আমাকে লাভ কবিতে পাবিবেন না । হে ভাবিনি, প্রবল 
পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজের পুত্র পাঁচজন গন্ধর্ব আমার পতি | তাঁহারা আমাকে রক্ষা করেন । 
যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট প্রদান কবেন না এবং পাদপ্রক্ষালনের কাজে আমাকে নিয়োগ করেন 
না, আমার পতিগণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । যদি কোন পুরুষ আমার প্রতি 
আসক্ত হয়, তবে গন্ধরগণের হাতে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত । কোনও কাবণে আমার পতিগণ 
দুঃখে পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয় । অতএব কেহই আমাকে চঞ্চল করিতে 
পারিবে না। 
সুদেষ্া সৈরক্ধীকে পরম সমাদরে স্থান দিয়া ভরসা দিলেন যে, তাঁহাকে কাহারও উচ্ছিষ্ট 
এবং চরণ স্পর্শ করিতে হইবে না। 
ক্রমে ক্রমে সহদেব, অর্জুন এবং নকুলও ছদ্মবেশে বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং 
প্রত্যেকেই আপন আপন ঈঙ্গিত কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । 
কৃষ্ণা তু সব্বন্‌ ভর্তৃংস্তান্‌ নিরীক্ষস্তী তপস্থিণী | 
যথা পুনরবিজ্ঞাতা তথা চরতি ভাবিনী ॥ বি ১৩।১১ 
_ দুঃখিতা কল্যাণী কৃষ্ণা পতিগণকে দেখিয়া অজ্ঞাতভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন । 
রাজমহিষীর পরিচযাঁ করিতে করিতে অতি দুঃখে তিনি দশ মাস অতিবাহিত 
করিয়াছেন | তাঁহার সৌন্দর্যই তাঁহাকে বিপদে ফেলিল । সুদেষ্জার গৃহে এই অসামান্য 
রূপবতী পরিচারিকাটিকে দেখিতে পাইয়া বাজশ্যালক সৃতপুত্র সেনাপতি কীচকের মুগ্ড 
ঘুরিয়া গেল । সুদেষ্জার নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া দুর্বৃত্ত কীচক সৈরক্ধীর নিকট 
কুপ্রস্তাব করিয়া বসিল। সাধবী সৈবন্ত্রী পরদাররতির দোষ প্রদর্শন করিয়া শাস্তভাবে 
সেনাপতিকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কীচক ঠাণ্ডা হইল না। পুনরায় নানা 
কথায় সৈরম্ধীকে বশ করিতে চাহিলে এবার সৈরল্ত্রী তাহাকে তিরস্কারপূর্বক গন্ধরবপতিগণের 
ভয় দেখাইলেন। প্রত্যাখ্যাত কীচক সুদেষ্জাকে অনুরোধ করিল যে, যে-কোন উপায়েই 
হউক, সৈরন্ধীকে তাহার নিকট পাঠাইতে হইবে । সুদেষ্জা কীচককে আশ্বাস দিয়া 


৩৬৩ 


কহিলেন_ “কোনও পর্বদিনে তুমি সুবা ও অন্নাদি প্রস্তুত বাখিবে । সুবা আনিবাব নিমিত্ত 
সৈবন্ধীকে তোমাব নিকট পাঠাইব । নির্জনে তাহাকে যদি বাজী কবিতে প্টাব, তবেই তোমাব 
বাসনা পূর্ণ হইবে । 
নিদিষ্ট দিনে সুদেষ্জা সৈবন্ধীকে কহিলেন যে, তিনি পিপাসায কাতব হইযাছেন | সৈবন্ধী 
যেন কীচকভবন হইতে সুবা আনিযা তাঁহাব পিপাসা নিবাবণ কবেন । সৈবন্ধী কহিতেছেন-_ 
ন গচ্ছেষমহং তস্য কীচকস্য নিবেশনম | 
ত্বমেব বাজ্বি জানাসি যথা স নিবপত্রপঃ ॥ ইত্যাদি । বি ১৫।১১-১৫ 
_-আমি কীচকেব গৃহে যাইব না । বাজি, সে কিবপ নিললজ্জ, তাহা তো তুমি জান | তোমাব 
গৃহে থাকিযা আমি ব্যভিচাব কবিতে পাবিব না । প্রবেশেব সমযই আমি তোমাকে যে-সকল 
নিযমেব কথা বলিযাছি, তাহাও তোমাব জানা আছে । মুঢ লম্পট কীচক নিশ্চযই আমাকে 
অপমান কবিবে । তোমাব অনেক পবিচাবিকা আছেন | বাজপুত্রি, তুমি অন্য কাহাকেও 
সেখানে পাঠাও | 
সুদেষ্তা কহিলেন যে, যেহেতু তিনি সৈবন্ধীকে পাঠাইতেছেন, সেইহেতু কীচক নিশ্চযই 
সৈবন্ধীব অপমান কবিবে না । এই বলিযা তিনি সুবা আনিবাব নিমিত্ত সৈবন্ধীব হাতে একটি 
সুবর্ণপাত্র তুলিযা দিলেন | শঙ্কিতা সৈবন্ধী কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্ববেব নাম লইযা কীচকভবনে 
যাত্রা কবিযাছেন | এক মুহুর্ত তিনি সূর্যদেবেব উপাসনা কবিলেন । সূর্যদেব তাঁহাব বক্ষণেব 
নিমিত্ত অপ্রত্যক্ষ একটি বাক্ষসকে তীহাব সঙ্গে পাঠাইযাছেন । 
কীচক সৈবন্ধীকে দেখিযাই স্বাগত-সন্বোধনে আহান কবিল | ভাবখানা এই যে, সৈবন্ধী 
যেন তাহাবই বাসনা পূর্ণ কবিতে উপস্থিত হইযাছেন | সৈবন্ধী সুদেষ্াব নিমিত্ত সুবা 
সংগ্রহেব কথা জানাইলে পব কীচক কহিল যে, সে অন্যেব হাত দিয৷ সুবা পাঠাইবে | এই 
বলিযাই সেই লম্পট সৈবন্ধীব ডান হাতখানি চাপিযা ধবিল । সৈবন্ধী বাগে কাঁপিতে কাঁপিতে 
কীচককে এবপ এক ধাক্কা লাগাইলেন যে, সেনাপতিপ্রবব ভূমিতে পড়িযা গেলেন । 
কীচককে ভূমিতে ফেলিযা দিযাই তিনি বাজসভাব দিকে দৌডাইতে লাগিলেন । ক্রুদ্ধ 
কীচকও দৌডাইযা সভাব সন্নিকটেই সৈবন্ধীব কেশগুচ্ছে ধবিযা তাঁহাকে ভূমিতলে ফেলিযা 
দিযা লাথি মাবিল | নৃপতি বিবাট এবং সভাসদগণও এই দৃশ্য দেখিলেন । সূর্যপ্রেবিত 
বাক্ষসেব ধাককায কীচকও মবাব মত ভূমিতে পড়িযা বহিল। 
যুধিষ্টিব জানাজানিব ভযে হাতে ধবিযা ভীমকে সঙ্কেত না কবিলে কীচক তখনই 
মহানিদ্রা নিদ্রিত হইতেন | 
সৈবন্ী সভাদ্ধাবে আসিযা ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহাব পতিগণ ও বিবাটকে তিবকস্কাব 
কবিতে লাগিলেন । তিনিও পতিগণেব ও তাঁহাব প্রকাশেব ভযে সামলাইযা সঙ্কেতে ক্ষোভ 
প্রকাশ কবিযাছেন । দুর্বলচিত্ত বিবাট বিচাব কবিতে সাহসী হন নাই । ভম্মাচ্ছাদিত বহিসম 
রানার নন এই বা রানিন স্যার রাঃ 
1১৫ 
বাত্রিকালে গোপনে সৈবন্ধী পাকশালায ভীমেব শয্যা উপস্থিত হইযা আলিঙ্গনপূর্বক 
নিদ্রিত ভীমকে জাগাইযা কহিতেছেন-_ 
উত্তিষ্টোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ । 
নামৃতস্য হি পাগীযান ভায্যমালভ্য জীবতি ॥ বি ১৭১৬ 
_-ভীমসেন, উঠ, উঠ । মৃতেব ন্যায কেন শুইযা বহিযাছ । পাপিষ্ঠ লম্পট জীবিত ব্যক্তিব 
ভাষাকে ধর্ষণ কবিযা বাঁচিতে পাবে না। 


৩৬৪ 


দ্যতসভার লাঞ্না হইতে আরম্ত করিয়া কীচকের পাদপ্রহার পর্যন্ত সমস্ত অপমানের কথা 
ভীমকে শোনাইবার সময় দ্রৌপদী অতি ক্ষোভে অবিবেচক, দ্যুতাসক্ত, অক্ষধূর্ত প্রভৃতি শব্দে 
যুধিষ্টিরকে বিশেষিত করিয়াছেন | দ্রৌপদীর করুণ বর্ণনায় ও ক্রন্দনে ভীমও স্থির থাকিতে 
পারেন নাই । কাঁদিতে কাঁদিতে সুকন্যা, ইন্দ্রসেনা, সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ পতিব্রতাগণের চরিত্র 
স্মরণ করাইয়া ভীমসেন দ্রৌপদীকে প্রবোধ দিয়াছেন এবং পরিশেষে প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন যে, 
আগামী রাত্রিতে কীচককে তিনি যমালয়ে পাঠাইবেন | কি করিতে হইবে-__তাহাও উভয়ের 
পরামর্শে স্থির হইয়াছে। 

পরদিন বলদর্পিত কীচক সৈরন্ধীর সহিত নিঞজজনে দেখা করিয়া কহিতে লাগিল-_“নৃপতি 
বিরাট তো নামে-মাত্র নৃপতি, আমিই প্রকৃতপক্ষে মৎস্যরাজ | হে ভীরু, আমাকে ভজনা 
কর । আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব । 

সৈরন্ধী কহিলেন_-গন্ধরগণ এবং তোমার সখা ভ্রাতা প্রভৃতি কেহই যাহাতে জানিতে না 
পারেন, সেইরূপ গোপনে যদি আমার সহিত মিলিত হইতে পার, তবে তোমার বাসনা পূর্ণ 
হইবে | রাজবাড়ীর নৃত্যশালা রাত্রিকালে নির্জন থাকে । আলোকহীন সেই গৃহে রাত্রিতে 
তুমি উপস্থিত হইবে |” 

কীচককে এইভাবে প্রলুব্ধ করিয়া দ্রৌপদী ভীমকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন | যথাসময়ে 
ভীম অন্ধকারাচ্ছন্ন নৃত্যশালায় একখানি শয্যায় শুইয়া রহিলেন । দুর্মাতি কীচক সৈরন্ধীজ্ঞানে 
ভীমকে স্পর্শ করিয়া পশুর ন্যায় নিহত হইল। 

সৈরন্ধীর মুখে সকলেই শুনিতে পাইলেন যে, তীহার গন্ধরপতিগণ কর্তৃক কীচক নিহত 
হইয়াছে । কীচকের জ্ঞাতিবর্গ স্থির করিল যে, যে রূপসীকে কামনা করায় কীচকের এরূপ 
শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই সৈরম্ধীকেও কীচকের শবদেহের সহিত দাহ করিতে হইবে । 
তাঁহারা বলপূর্বক সৈরক্ধীকে বাঁধিয়া শ্বশানের দিকে যাত্রা করিয়াছে । 

সৈরন্ধী চীৎকার করিয়া জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল-_এই পাঁচটি সাঙ্কেতিক 
নামে পতিগণকে এই শোচনীয় ঘটনা জানাইলেন | এবারও ভীমসেন বল্লবের বেশ 
বদলাইয়া বাহুবলে উৎপাটিত বৃক্ষের আঘাতে একশত পাঁচজন শ্মশানযাত্রী উপকীচককে 
যমালয়ে প্রেরণ করিয়া দ্রৌপদীকে মুক্ত করিয়াছেন । 

সৈরক্ধী রাজভবনে ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া পুরুষেরা গন্ধর্দের ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত 
করিল, সৈরম্ধীর দিকে তাকাইতে সাহসী হইল না । সুদেষ্তাও রাজার আদেশে সৈরক্ধীকে 
অবিলম্বে অন্যত্র চলিয়া যাইতে কহিলেন । যেহেতু সৈরক্ধীর ন্যায় অপরূপ সুন্দরী সেখানে 
থাকিলে রাজ্যের অনেক পুরুষেরই কীচকের ন্যায় গতি হইবে । 

সৈরক্ত্রী কহিলেন যে, আর মাত্র তের দিন পরেই গন্ধর্গণের দুঃখের অবসান ঘটিবে এবং 
তাঁহারা নৃপতির কল্যাণ করিয়া তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাইবেন । এই কয়টি দিন মহারাজ 
যেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে স্থান দেন ।১, 

অক্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞাত ম্যাদ উত্তীর্ণ হইয়াছে । এবার সকলেই পাণ্ডবগণ ও দ্বৌপদীর 
প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলেন । মহসামারোহে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহোৎসব 
সম্পন্ন হইয়াছে । 

শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুযেধিন পাণগুবগণের হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হইলেন না। 
অগত্যা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে শাস্তির দূতরূপে হস্তিনায় পাঠাইতেছেন । যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও নকুল 
শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত কুষ্ণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন । দুর্ধর্ষ ভীমও আজ 
শান্তিস্থাপনে আগ্রহান্বিত । একমাত্র সহদেব ও সাত্যকি শাস্তিস্থাপনে অনিচ্ছুক । যুদ্ধ ব্যতীত 


৩৬৫ 


তীহাদের মুখে অন্য কথা নাই । কৃষ্তা ভীমের এইপ্রকার মৃদুূতা দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত 
হইয়াছেন । সহদেব ও সাত্যকিকে সমর্থন করিয়া তিনি কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন__“হে 
জনাদন. দুযেধিনের সকল দুঙ্কৃতিই তোমার জানা আছে । তিনি রাজ্যাদ্ছি প্রত্যর্পণ না করিলে 
রিটন রাজার সিরা নারির রাকননি। 
গয়াছ £ 
ধিক পার্থসা ধনুম্মত্তাং ভীমসেনসা ধিগ্‌ বলম্‌ । 
যত্র দুয্যেধিনঃ কৃষ্ণ মুহুর্তমপি জীবতি ॥ ইত্যাদি । উ ৮২1৩১-৪৩ 
__হে কৃষ্ণ, এখনও দুযেধিন জীবিত আছেন | অঞ্জুনের ধনুম্মত্তাকে ধিক, ভীমসেনের 
সামর্থটযকেও ধিক ।" দ্রৌপদী বাম হাতে তাঁহার উন্মোচিত কেশগুচ্ছে ধরিয়া সাশ্ুনয়নে 
কহিতেছেন-_- হে পুগুরীকাক্ষ, সকল সময়ই স্মরণ রাখিবে যে, দুঃশাসন এই কেশগুচ্ছ স্পর্শ 
করিয়াছে । সন্ধিকাম ভীমার্জুন যদি এই লাঞ্কুনার প্রতীকারে অনিচ্ছুক হন, তবে আমার 
ভ্রাতুগণকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ পিতা যুদ্ধ করিবেন | আমার পাঁচটি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অভিমন্মু 
যুদ্ধ করিবে | দুঃশাসনের ছিন্ন হস্তকে ধূলিলুঠিত না দেখা পর্যস্ত আমার হৃদয়ের জ্বালা শান্ত 
হইবে না । হৃদয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিকে বহন করিয়া নানা দুঃখে তের বৎসর কাটাইয়াছি । আজ 
সন্ধিকাম মহাবাহু ভীমসেনের মৃদু বাক্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । এই বলিয়া ক্ষোভে 
ও দুঃখে কৃষ্ণা কাঁদিতে লাগিলেন । 
কৃষ্ণ তীহার সখীকে নানাবিধ সান্ত্বনা দিয়া কহিয়াছেন যে, অচিরেই কৌরবগণ কৃষ্ঠার 
দুঃখ ও ক্রোধের ফল ভোগ করিবেন । 
মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে । কৃষ্ণাকে মংস্যদেশের উপপ্লব্য নগরেই রাখা হইয়াছে । 
দ্ুপদভাযগিণও তখন উপপ্লব্যে ছিলেন ।১" 
দুযেধিনের মুখে শোনা যায় _দুঃশাসন কর্তৃক কেশাকর্ষণের পর হইতে কৃষ্ণা 
কৌরব-বিনাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছেন । পতিগণের জয়ের নিমিত্ত 
স্থপিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্‌ বৈরস্য যাতনম্‌ | শল্য ৫1১৮ 
_ লাঞ্নার প্রতীকার অর্থর্থ শত্রুনিধন না হওয়া পর্যস্ত কৃষ্ণা সংস্কৃত অগ্নির সমীপে 
ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছেন । 
মহাযুদ্ধের অষ্টাদশ রাত্রিতে ক্রুদ্ধ অশ্বথামা পাণডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া অনেক বীরকে হত্যা 
করিয়াছেন | দ্রৌপদীর ভ্রাতৃদ্বয়-__শিখন্তী ও ধৃষ্টদ্যুন্ন অশ্বথামার হাতে নিহত হইয়াছেন । 
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রেরও সেই গতি ঘটিয়াছে। পর দিন প্রত্যুষেই শোকার্ত যুধিষ্ঠির নকুলকে 
উপপ্লব্যে পাঠাইয়া দ্রৌপদীকে কুরুক্ষেত্রে আনাইলেন | 
উপপ্লব্ং গতা সা তু শ্ুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্‌। 
তদা বিনাশং পুত্রাণাং সর্ব্বেষাং ব্যঘিতাভবৎ ॥ ইত্যাদি । সৌ ১১।৫-১৬ 
-__উপপ্রব্যস্থিতা দ্রৌপদী সকল পুত্রের অতি অপ্রিয় নিধনবাতাঁ শুনিতে পাইয়া নিতাস্ত 
ব্যথিতা হইয়াছেন । যুধিষ্টিরের সমীপে আসিয়াই তিনি বায়ু দ্বারা কম্পমান কদলীবৃক্ষের 
ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন | ভীম তাঁহাকে তুলিয়া সাস্তবনা-বাক্যে প্রবোধ দিতে 
থাকিলে শোকাতারঁ দ্রৌপদী যুধিষ্টিরকে তিরস্কারের সুরে কহিলেন- মহারাজ, ভাগ্যবশতঃ 
তুমি কুশলেই আছ, রাজ্যলাভ করিয়াছ, এখন পুত্রগণকে স্মরণ করার আর প্রয়োজন নাই । 
পাপকর্মা অশ্বথামা আমার প্রসুপ্ত পুত্রগণকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া আমি যেন শোকাণ্নি 
দ্বারা দগ্ধ হইতেছি । আজ যদি সঙ্গিগণ সহ অশ্বথামা নিহত না হন, তবে আমি উপবাসের 


দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিব । 
৩৬৬ 


রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কহিলেন যে, অশ্বথামা দূরস্থিত দুর্গম «. 
পারার কি কারের ররর জে রা 
লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে। নিয়ের গতি 

দ্রৌপদী কহিতেছেন, যে-উপায়েই হউক, অশ্বথামাকে নি 
সহজাত মণিটি আনিয়া যুধিষ্ঠির যদি মস্তকে ধারণ করেন, তবে তিনি প্রায়োপবেশনে 
প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন | এই বলিয়া তিনি ভীমকে এই বিষয়ে উত্তেজনা 
দিতেছেন । সকল কঠিন|কাজেই দ্রৌপদীভীমের উপর সমধিক ভরসা রাখেন। এই ব্যাপারেও 
ভীমের দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে । অশ্বথামা ভীমকে মণিটি দান করিয়া প্রাণে 


বাঁচিয়াছেন | 
কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে সকলে মিলিত হইয়াছেন । ছিন্নদেহ গতপ্রাণ আত্মীয়-স্বজন ও 
প্রিয়জনকে দেখিতে পাইয়া সকলেই করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন, কেহই আজ স্থির 
থাকিতে পারেন নাই । হতপুত্রা কৃষ্ণা ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতেছেন । কুস্তীকে দেখিতে 
পাইয়া তাঁহার শোক তীব্রতর হইয়া উঠিল | তিনি বলিতে লাগিলেন__ 
আর্যে পৌত্রাঃ কু তে সর্বেব সৌভদ্রসহিতাঃ গতাঃ । 
ন ত্বাং তেহদ্যাভিগচ্ছন্তি চিরং দৃষ্টবা তপস্থিনীম্‌ ॥ 
কিনু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনায়াঃ সুতৈশম্মম ॥ স্ত্রী ১৫।৩৬ 
_-আর্যে, অভিমন্মুর সহিত তোমার অপর পৌত্রগণ কোথায় গিয়াছে ? দীর্ঘকাল পরে 
দুঃখিনী তোমাকে দেখিয়াও আজ তাহারা তোমার নিকট আসিতেছে না । পুত্রহীনা আমার 
রাজ্যে কি প্রয়োজন ? 
রোরুদামানা শোকার্তা কৃষ্ণাকে ভূমি হইতে তুলিয়া শোকসন্তপ্তা কুস্তী কৃষ্ণা ও পুত্রগণ 
সহ গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হইলে পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী কৃষ্ণতাকে কহিলেন-_“বৎসে, 
শোক করিও না, আমাকে দেখ | নিয়তিব বিধানেই এই ধবংসলীলা ঘটিয়াছে । মহামতি 
বিদুর ইহা পূর্বেই জানিতে পারিযাছিলেন । সংশ্রামহত ক্ষত্রিয-সন্তানের জন্য শোক করিতে 
নাই | তোমার এবং আমাব আজ একই দশা । কে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে ? আমারই 
অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ বংশ বিনষ্ট হইল।' 
গান্ধারীর সান্তবনা-বচনে কৃষ্ণা কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়াছেন । নিহত বীরগণের দাহাদি 
সংস্কার ও শ্রাদ্ধশানস্তি সম্পন্ন হইয়াছে । বিষণ্ন যুধিষ্ঠির শ্বশানতুল্য হস্তিনার রাজসিংহাসন 
ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছেন । ভ্রাতুগণের কোন অনুরোধেই তাঁহার 
বৈরাগ্য শিথিল হইল না। এবার অভিমানিনী কৃষ্তা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া 
কহিতেছেন-_“মহারাজ, তোমার ভ্রাতুগণ চাতকের মত তোমার দিকে চাহিয়া আছেন । 
তাঁহাদের করুণ ক্রন্দন শুনিয়াও তুমি তাঁহাদের প্রতি উদাসীন রহিয়াছ । যথোচিত ভাষণে 
তাঁহাদের চিন্তে আশার সঞ্চার কর । চিরদুঃখী ভ্রাতুগণকে তুমিই আশ্বাস দিয়াছিলে যে, 
দুযেধিনকে বধ করিয়া তাঁহারা রাজাভোগ করিবেন | ইহাই কি সেই আশ্বাসের পরিণতি ? 
হে ভারত, তোমার মনোবৃত্তি ব্লীবের নায়, পুরুষোচিত নহে । অসাধুর দণ্ডবিধান ও সাধুর 
পরিপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । ধর্মবিৎ ক্ষত্রিয় শত্ুনিধনে বিষাদগ্রস্ত হন না। মহারাজ, তুমি 
মোহাবিষ্ট হইয়া তোমার ভ্রাতৃগণকে দুঃখ দিতেছ। দেবপ্রতিম পঞ্চ পতি লাভ করিয়াও 
আমার অদৃষ্টে সুখভোগ ঘটিল না| তোমার ভ্রাতুগণও তোমার ন্যায় দুর্বলচিত্তের অনুবতী 
তাঁহারা রাজ্যশাসন করিতেন । উন্মার্গগামী মুঢ় ব্যক্তিকে বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হয় । 


৩৬৭ 


«শণকে হারাইয়াও হতভাগিনী আমি বাঁচিতে চাহিতেছি, 
তোমারও চিকিৎসার প্রস্ছ'ম মান্ধাতা ও অন্বরীষের ন্যায় ধর্মপথে থাকিয়া পৃথিবী শাসন 
আর তোমার /এনান-দক্ষিণা ও যাগযজ্ঞের দ্বারা চিত্তকে প্রশান্ত কর ।৯ 
কর ! ভীষণেও দ্রৌপদীর অনন্যসাধারণ তেজ ও প্রজ্ঞা লক্ষ্য করিবার বস্তু । পরিশেষে 

আরও অনেকের সাস্বনা-বচনে যুধিষ্ঠির প্রকৃতস্থ হইয়াছেন। তাঁহার অভিষেক সম্প্ন 
হইতেছে | 
উপবেশ্য মহাত্মানং কৃষ্ণাঞ্চ দ্রুপদাত্মজাম্‌ 
জুহাব পাবকং ধীমান্‌ বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্‌ ॥ শা ৪০1১৪ 
_ পুরোহিত ধৌম্য সর্বতোভদ্র আসনে ব্যাঘ্রচম্মোপরি যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণাকে বসাইয়া মন্ত্রে 
দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি দিলেন । 
বিধিমতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হইল । কৃষ্ণা প্রাধানা মহিষীর সম্মান প্রাপ্ত 
হইলেন । 
যুধিষ্টিরেব অশ্বমেধ-যজ্ছেও কৃষ্ণাই পতির সহিত দীক্ষিতা হইয়া সহধর্মিণীর কৃত্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন | 
গান্ধারী ও কুস্তীর সেবায় অবহিতা থাকিয়া রাজমহিষী কুষ্তা সুখেই দিন যাপন 
করিতেছেন । রাজ্যলাভের পর পনর বৎসর গত হইল । ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর ও সঞ্জয় 
বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া অরণ্যযাত্রা করিতেছেন । কাহাকেও কিছু না বলিয়া কুস্তীও তাঁহাদের 
সঙ্গে চলিলেন। পুত্রগণ কিছুতেই জননীকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। কুস্তী 
যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন | ইহার মধ্যে বলিতেছেন__ 
দ্রৌপদ্যাশ্ প্রিয়ে নিত্যং স্থাতব্যমবিকর্শন । আশ্র ১৬।১৫ 
__হে শত্রুতাপন, সতত দ্রৌপদীর প্রিয় কর্মসম্পাদনে অবহিত থাকিবে । 
দ্রৌপদীও কাঁদিতে কাঁদিতে কিয়দ্ুর পর্যন্ত শাশুড়ীর অনুসরণ করেন এবং পরে 
পতিগণের সহিত ফিরিয়া আসেন | দ্রৌপদীর উপর কুস্তীর অগাধ স্নেহ ছিল'। তেজন্ষিনী 
শাশুড়ী তাঁহার এই বধুটির তেজস্বিতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন । 
কুস্তীর অরণ্য-যাত্রার কিছুকাল পরে যুধিষ্টির যখন জননী ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির 
দর্শনলাভের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা করিবেন, তখন দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যাইতে 
চাহিয়াছেন । যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর প্রার্থনায় ভ্রাতৃগণ ও পুররমণীগণকে সঙ্গে লইয়াই যাত্রা 
করিয়াছেন । 
ব্যাসদেবের যোগবলে পরলোকগত আত্মীয়স্বজন ও পুত্রাদির দর্শনলাভে দ্রৌপদীও 
কৃতার্থা হইলেন । প্রায় মাসাধিক কাল আশ্রমে যাপন করিয়া পাণুবগণ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও 
কুস্তীর আদেশে সপরিবারে হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন । ইহার দুই বৎসর পরে দেবর্ষি 
নারদের মুখে জানা গেল যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তী যোগাসনে উপবেশন করিয়া দাবানলে 
দেহানহুতি দিয়াছেন | 
যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন প্রাপ্তির পর পয়ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে । পরস্পর হানাহানি 
করিয়া যদুবংশ্ব ধবংসপ্রাপ্ত হইল | বলরাম এবং কৃষ্ণও দেহত্যাগ করিয়াছেন । নিবিষ্ন 
যুধিষ্টির ভ্রাতুগণের নিকট তীহার মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন । ভীমাদি চারি ভাই 
রনি নল বালা পারা রর নিদিরেনর্া 
বধানপূর্বক-_ 


ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ। 
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আত্মনা সপ্তমো রাজা নির্যযৌ গজসাহুয়াৎ ॥ মহাপ্র ১1২৪, ২৫ 
_ চারি ভ্রাতা ও কৃষ্ণা সহ রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনা হইতে যাত্রা করিলেন । একটি কুকুরও 
তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। 
যোগযুক্ত পতিগণের পশ্চাতে চলিয়াছেন যোগিনী কৃষ্ণা, আর কৃষ্ণার পশ্চাতে চলিয়াছে 
কুকুরটি | পদব্রজে নানা তীর্থ পর্যটনের পর তীহারা উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে মহাগিরি 
হিমবানের দর্শন লাভ করিলেন | হিমালয় অতিক্রমকালে তাঁহারা প্রকাণ্ড একটি মরুভূমি 
দেখিতে পাইলেন । অতঃপর তাঁহারা মহাশৈল মেরুর সমীপবর্তী হইয়াছেন | সকলেই 
দ্রুতগতিতে চলিতেছেন । চলিতে চলিতে-_ 
যাজ্জসেনী ভ্রষ্টযোগা নিপপাত মহীতলে | মহাপ্র ২৩ 
_-যোগ হইতে স্বলিতচিত্তা যাজ্ঞসেনী মহীতলে পতিত হইলেন । 
ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাজপুন্রী যাজ্রসেনী কখনও কোন অধমচিরণ 
করেন নাই। কি কারণে তিনি পড়িয়া গেলেন ? উত্তরে যুধিষ্টির বলিতেছেন-_ 
পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে । 
তস্যেতৎ ফলমদ্যৈষা ভূঙ্ক্তে পুরুষসত্তম ॥ মহাপ্র ২৬ 
_-ধনঞ্জয়ের প্রতি ইহার বিশেষ পক্ষপাত ছিল । হে পুরুযশ্রেষ্ঠঠ আজ ইনি সেই 
পক্ষপাতেরই ফল ভোগ করিলেন । 
ভূপতিতা কৃষ্ণার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই পাগুবগণ চলিতে লাগিলেন ৷ এই পতনই 
কষ্তার মহাপ্রস্থান । 
জীবনী আলোচনায় দেখা যায়-_যজ্ঞাগ্লিসম্তৃতা মহীয়সী কৃষ্ণা চিরদিনই ক্ষাত্রতেজের 
প্রতিমূর্তি । তাঁহার প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তি অসামান্য । ভক্তিমতী ও সহিষ্ণু এই নারী 
কখনও আপন কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই । দৈবক্রমে পাঁচ-জন বীরপুরুষকে পতিত্বে বরণ 
করিয়াও তিনি পতিব্রতার আদর্শ-স্থানীয়া | 
তাঁহার অদ্জুন-পক্ষপাত দোষেব বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, তিনি অর্জুনেরই 
বীর্যশুক্কা | স্বয়ংবর-সভায়' পরীক্ষোত্তীর্ণ অর্জুনের কঠেই তিনি বরমাল্য অর্পণ 
করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি তাহার তাদৃশ প্রীতি সম্ভবপর নহে । তথাপি তিনি 
তাঁহাদের প্রতি যতটুকু কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের বিস্ময় জাগে । 
অর্জুনকে আরও অধিক ভালবাসিলেও বিস্ময়ের কারণ ছিল না। 
এই পুণ্যশীলা নারীর নাম স্মরণ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয় বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস 
করেন। 


১ আদি ১৮৮তম অ। ১১ সভা ৮০।১৯--২১ 
২ আদি ১৯১।১--১৪ ১২ সভা ৮১।২০--২২ 
৩ আদি ১৬৯তম অ। ১৩ সভা ৬৯।১০।উ ৮২২১ 
৪ আদি ১৯৪৩ম অ। অশ্ব ৮৭।১২ 
৫ আদি ১৯৭তম অ। ১৪ বন ২৩২তম অ। 
৬ আদি ১৯৬1১৪--১৮ ১৫ বি ১৬শ অ। 
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৩৬৯ 


সুভ 

বসুদেবের কন্যার নাম সুভদ্রা | সুভদ্রা কৃষ্ণের বৈমাত্র ভগিনী | তাঁহার জননীর নাম 
রোহিণী এবং বলরাম তাঁহার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ।১ 

সুভদ্রা অতি সুন্দরী ছিলেন । যুধিষ্ঠির সহ অবস্থান কালে দ্রৌপদীর শয়নমন্দিরে প্রবেশ 
করিতে বাধ্য হুইয়া অঞ্জুন পূর্বস্থাপিত নিয়ম অনুসারে দ্বাদশ বৎসরের ম্যাদে গৃহত্যাগ 
করেন । এই সময়ে ব্রন্মচর্য পালন-পূর্বক অরণ্যবাসের কথা ছিল। পরস্তু অঞ্জুন তাহা 
যথারীতি পালন করেন নাই । নানা দেশ ভ্রমণের পর অঞ্জুন প্রভাসতীর্ঘে উপস্থিত হইয়াছেন 
শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন । সেখান হইতে অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া 
কৃষ্ণ সুরম্য রৈবতক-পর্বতে বাস করিতে যান । কয়েক দিন পর বৃষ্টি ও অন্ধকবংশীয়গণের, 
একটি বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে রৈবতক মুখরিত হইয়া উঠিল । 

সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুভদ্রাও সেই উৎসবে যোগ দিয়াছেন । তাঁহাকে দেখিয়াই 
অঞ্জুন মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ অঞ্জনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণের 
পরিহাসে অর্জুন তাঁহার বাসনা গোপন রাখিতে পারেন নাই । অর্জুন সুভদ্রাকে পাইবার 
উপায় জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন যে, স্বয়ংবর-সভা আহবান করিলে কি হইবে বলা যায় 
না। বীর ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বলপূর্বক হরণ করাই প্রশস্ত । অতএব অর্জুন সেই পথ 
অবলম্বন করিলেই তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে । তখনই অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতিলাভের 
নিমিত্ত ইন্দ্রপ্রস্থে লোক পাঠাইলেন । যুধিষ্ঠিরও সানন্দে অনুমতি দিয়াছেন । 

কৃষ্ণের রথ লইয়া অঞ্জুন মুগয়ার ছলে রৈবতকের আশে-পাশে ঘুরিতেছেন । এদিকে 
সুভদ্রা রৈবতকে পৃজা-অচাদি সম্পন্ন করিয়া দ্বারকায় যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে অঞ্জু 
তাঁহাকে বলপূর্বক রথে তুলিয়া লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে যাত্রা করেন । তখনই দ্বারকাতে এই 
সংবাদ পগৌঁছিল এবং রণভেরী বাজিয়া উঠিল । কৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন । অর্জুনের এই 
'আচরণ বৃষ্যান্ধকবংশের বিশেষ অপমানজনক বোধ করিয়া বলরাম ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 
ভোজ, বৃ ও অন্ধকগণকে সঙ্গে লইয়া অর্জুনকে আক্রমণ করাই তিনি স্থির করিলেন ।* 

কৃষ্ণ নানা কথায় বলরামকে বুঝাইয়া শান্ত করেন । সকলে মিলিয়া পরম সমাদরে 
সুভদ্রার সহিত অর্জুনকে দ্বারকায় ফিরাইয়া আনিয়াছেন । বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল । সুভদ্রা 
অর্জুনের মামাতো ভগিনী ছিলেন, এবার ভাযাঁ হইলেন | বৎসরাধিক কাল পরম সুখে 
088৮০88০৮০০ 

সুভদ্রাং ত্বরমাণশ্চ 
পার্থ; প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা ১৮ ॥ আদি ২২১।১৯ 

হি লি গ্যালারি গালা দান পা 


| 
দ্বৌপদীর ভয়েই সম্ভবতঃ অর্জুন সুভদ্রাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি দেন নাই । সুভদ্রা প্রথমে 


৩৭০ 


কুস্তীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীবদি গ্রহণ করেন এবং তারপর 
ববন্দে দ্রৌপদীং ভদ্রা প্রেষ্যাহমিতি চাব্রবীৎ | আদি ২২১২৩ 

__দ্রৌপদীকে প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন-_'আমি তোমার পরিচারিকা' । 

দ্রৌপদীও ভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন-_ “তোমার পতি শত্রুহীন হউন' | দ্রৌপদীর 
সহিত প্রথম দর্শনেই সুভদ্রার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 

বলরাম ও কৃষ্ণ ইন্দরপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া প্রভূত যৌতুক. দানে অর্জুনকে সম্মানিত 
করিয়াছেন | 

যথাকালে সুভদ্রা একটি পুত্রের জননী হইয়াছেন । এই পুত্রই সুদর্শন মহাবীর অভিমন্যু 1: 

সুভদ্রা দ্রৌপদীর একান্ত অনুগতা | দ্রৌপদীও তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন ।* 

পাণগুবগণের বনবাসের সময় পুত্র সহ সুভদ্রা তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন । 
অভিমন্মুর বিবাহের সময় তিনিও উপপ্রব্যে গিয়াছেন।" 

মহাযুদ্ধের সময় সুভদ্রা ও উত্তরা কুরুক্ষেত্রের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই 
মনে হয়। অভিমন্যুর নিধনের পর অর্জুন কৃষ্ণকে কহিয়াছেন__ 

আশ্বাসয় সুভদ্রাং ত্বং ভগিনীং স্বৃষয়া সহ। দ্বো ৭৫।৯ 

_তুমি বধূ উত্তরা ও তোমার ভগিনী সুভদ্রাকে আশ্বস্ত কর। 

কৃষ্ণ অর্জুনের গৃহে (শিবিরে) গমন করিয়া সময়োচিত সাস্তবনাবচনে ভগিনীর 
শোকাপনোদনের চেষ্টা করেন । দ্রৌপদী এবং উত্তরাকেও সেই স্থানে দেখা যায় | (দ্রৌপদী 
কি অভিমন্যুর নিধনবার্তা শুনিয়া উপপ্লব্য হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন ? তিনি তো 
মহাযুদ্ধের সময়ে উপপ্লব্যেই ছিলেন ।) 

সুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ অশ্বথামার অস্ত্রে প্রাণহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলে পর কুস্তী 
সুভদ্রা দ্রৌপদী প্রমুখ নারীগণ করুণ বিলাপ করিতে করিতে কৃষ্ণের শরণাপন্না হইয়াছিলেন । 
সেইখানে দেখা যাইতেছে যে, সুভদ্রাও কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন ।” 

প্রো বয়সেও সুভদ্রার চেহারা অতি মনোহর । তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোনার মত | চন্দ্রের 
লাবণ্য যেন তাঁহার দেহকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে ।* 

আশ্রমস্থিতা তাপসী শাশুড়ীকে দেখিবার নিমিত্ত সুভদ্রাও দ্রৌপদীর সহিত গিয়াছিলেন 
এবং ব্যাসদেবের কৃপায় পরলোকগত পুত্রকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

হস্তিনার সিংহাসন-্রাপ্তির পয়ত্রিশ বৎসর পরে দ্রৌপদী সহ পাগুবগণ মহাপ্রস্থান 
করিবেন । পরিক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে এবং যদুবংশীয় বজ্বকে ইন্দ্প্রস্থের সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিয়া যুধিষ্ঠির সুভদ্রার হাতে তাহাদিগকে সপিয়া দিয়া কহিলেন-_তুমি 
ইহাদিগকে রক্ষা করিবে । তোমার চিত্ত যেন অধর্ম-পথে না যায়' ।১ 

অতঃপর সুভদ্রা সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। 


১ আদি ২১৯১৭ ৬ দ্বো ৭৬৪৩ 


২ আদি ২২০তম অ। ৭ সৌ ১১1৫ 
৩ আদি ২২১তম অ। ৮ অশ্ব ৬৭তম অ। 
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অন্যান্য পাগুবভার্যা ও কৌরবভাযগিণ 


দেবিকা- যুধিষ্টিরের ভাযাঁ। দেবিকা ছিলেন__গোবাসন শৈব্যের দুহিতা | 
স্বয়ংবর-সভায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে বরণ করেন । দেবিকার পুত্রের নাম ছিল__“যৌধেয়' | 
কুরুক্ষেত্রে তিনি অশ্ব্থামার হাতে নিহত হন | দেবিকা সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। 
হিডিত্বা-_ভীমের ভাবা । ভীমের রূপে ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষসবংশসম্ভৃতা 
হিডিম্বভগিনী হিড়িন্বা বনমধ্যে ভীমকে কামনা করেন । মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে 
ভীম রাক্ষসীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন | হিড়িম্বার গভজাত ভীমতনয়ের নাম “ঘটোৎকচ” | 
ঘটোৎকচ মহাযুদ্ধে কর্ণকর্তৃক নিহত হন । পূর্বের শর্ত অনুসারে পুত্রের জন্মের পরে হিড়িম্বার 
সহিত ভীমের আর সম্পর্ক ছিল না।* 
বলম্ধরা-_কাশীরাজের দুহিতা এবং ভীমসেনের ভাযাঁ। ভীম বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক 
বলন্ধরাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় | কারণ, বলা হইয়াছে যে, বলন্ধরা 
ভীমের 'বীর্যশুক্কা' | বলন্ধরার পুত্রের নাম ছিল “সর্বগ' | তিনিও মহাযুদ্ধে নিহত হন |: 
কালী- মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী । তিনিও ভীমের ভার্যা । কালীর পুত্রের নাম 
ছিল-_সর্বগত" |" তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পঞ্চত্ব লাভ করেন । 
কালী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন । আশ্রমবাসিনী তাপসী কুস্তীকে দেখিবার নিমিত্ত তিনিও 
গিয়াছেন। তখন তাঁহার চেহারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে-_ 
প্রবৃদ্ধনীলোৎপলদামবর্ণা । আশ্র ২৫১২ 
_প্রম্ফুটিত নীলোৎপলের মালা বা স্তবকের বর্ণের ন্যায় কালীর গাত্রবর্ণ। 
উলুপী- এরাবত-কুলোৎপন্ন নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা । এঁরাবত এই সুন্দরী কন্যাটিকে 
বিবাহ দিয়াছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই উলুীর স্বামী সুপর্ণ কর্তৃক অপহৃত হন । অনপত্যা 
যুবতী উলুপী পাতালে পিত্রালয়েই বাস করিতে থাকেন । পতিহীনা উলৃপী নিতান্ত 
মনোদুঃখে কাল যাপন করিতেছেন । তাঁহার সকল আকাঙউক্ষাই অপর্ণ রহিয়াছে ।' 
দ্রৌপদী ও যুধিষ্টিরের শয়নমন্দিরে রাত্রিকালে প্রবেশ করিতে বাধ্য হওয়ায় পূর্বস্থাপিত 
নিয়ম অনুসারে অর্জুনকে বার বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক অরণ্যে বাস করিতে হইবে | তিনি 
গৃহত্যাগ করিয়াছেন । অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর অঞ্জুন গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বার) উপস্থিত 
হইলেন । একদিন গঙ্গায় স্নান-তর্পণ সমাপনান্তে তীরে উঠিবার কালে কামমোহিতা উলুপী 
তাঁহাকে জলের ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন ||উলৃপীর অমিত শক্তিতে নাগলোকে 
উপনীত অর্জুন কৌরব্যগৃহে অগ্নিশালা দেখিতে পাইয়া সেই অগ্নিতে আনুতি প্রদান 
করেন । তারপর হাসিমুখে অর্জুন উলৃপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে 
নাগলোকে আনা হইয়াছে । উলুপী আপন গিতৃপরিচয় দিয়া কহিতেছেন-_“হে মহাবাহো, 
০০৮৮৮ 


বাসনা । 
৩৭২ 


অঞ্জুন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ও ব্রন্মচর্যের কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন__:হে নাগকন্যে, কি 
উপায়ে তোমার বাস্না-পূরণ ও ব্রহ্মচর্য-পালন সম্ভবপর হইতে পারে-__তাহা বল । তোমার 
বাসনা পূর্ণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি ।” 
উল্পী কহিলেন__“হে পাগুব, তোমার এই ব্রতের বিষয় আমার জানা আছে । দ্রৌপদী 
সম্বন্ধেই তোমার ব্রন্মচর্যব্রত পালিত হউক, আমার বাসনা পূরণ করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে না । 
আমি তোমার শরণাগতা, শরণাগতা নারীর জীবন রক্ষা করিলে ধর্মই হইবে । 
উল্‌পীর কাতর প্রার্থনায় অঞ্জুন সেই রাত্রি কৌরব্যভবনে যাপন করিয়া পরদিন উলুগী 
সহ গঙ্গাদ্ধারে উপস্থিত হইলেন । বিদায় গ্রহণের সময় উলুগী তাঁহার প্রিয়তমকে বর দিলেন 
যে, অর্জুন জলে অজেয় হইবেন এবং জলচর জন্তুগণ তাঁহার বশ্য থাকিবে | এই বর দিয়া 
উল্ৃপী পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছেন । কিছুকাল পরে উল্পী একটি সবঙ্গিসুন্দর পুত্র লাভ 
করিলেন । সেই ক্ষেত্রজ পুত্রের নাম “ইরাবান্‌” ।* 
ইরাবান্‌ উলৃপীর পূর্ব পতির ক্ষেত্রজ পুত্র হইলেও উলুপী পুত্রপ্রাপ্তির পরেও অর্জুনের সহিত 
সম্পর্ক ছেদ কবেন নাই । যদিও আর তিনি সস্তানবতী হন নাই, তথাপি চিরদিনই অর্জুনকে 
পতিরূপে জ্ঞান করিয়াছেন । অজ্জুনও 
ভায্যর্থিং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্‌ ৷ ভী ৯০1৯ 
_-কামবশে অনুগতা উলৃপীকে ভাযরিপেই গ্রহণ করিয়াছেন । 
তখনকার সামাজিক বিচারে এই ঘটনাটির ঠিক ঠিক সামঞ্জস্য খুজিয়া পাওয়া যায় না। 
ইরাবানের পিতৃব্য অশ্বসেন অঞ্জুনের প্রতি বিদিষ্ট ছিলেন । এইহেতু অজ্জুনতনয় ইরাবান্‌কে 
তিনি তাঁহার গৃহে স্থান দেন নাই । রূপবান্‌ শক্তিশালী ইরাবান্‌ অর্জনের ইন্দ্রলোকে 
অবস্থিতির কালে সেইখানে উপস্থিত হইয়া অঞ্জুনের নিকট আত্মপরিচয় দেন । তখনও 
ইরাবান্কে বলিতে শোনা যায়-_ 
পুত্রশ্চাহং তব প্রভো। ভী ৯০।৩০ 
__প্রভো, আমি তোমার পুত্র ইরাবান্‌ । 
অঞ্জুন পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া কহিয়াছেন-__“বৎস, কৌরবদের সহিত আমাদের যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে তুমি আমাদের সাহায্য করিবে । 
মহাযুদ্ধের অষ্টম দিবসে রাক্ষস আর্যশূঙ্গির বাণে ইরাবানের মস্তক দেহচ্যুত হইল ।" 
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্দের অশ্বকে লইয়া অর্জুন যাত্রা করিয়াছেন । নানা দেশ জয় 
করিয়া তিনি মণিপুরে উপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র বন্রুবাহন ভক্তিভরে পিতাকে অভ্যর্থনা 
করেন । যুদ্ধকাম অর্জুন পুত্রের আচরণকে কাপুরুষোচিত মনে করিয়া পুত্রকে ধিক্কার 
দিলেন । 
তমেবমুক্তং ভত্রা তু বিদিত্বা পন্নগাত্মজা । 
অমৃষ্যমাণা ভিত্বোব্র্বীমূল্পী সমুপাগমৎ ॥ ইত্যাদি । অশ্ব ৭৯।৮--১২ 
_ ভর্তা অর্জুন বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করিতেছেন জানিতে পারিয়া নাগকন্যা উলৃপী তাহা 
সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথ্থী বিদারণপূর্বক সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন । তিনি বন্রুবাহনের 
নিকট নিজেকে মাতৃরূপে পরিচয় দিয়া কহিলেন-_'বৎস, যুদ্ধার্থী পিতাকে যুদ্ধ দ্বারাই 
পরিতৃপ্ত কর। তাহাতেই তোমার ধর্মপালন হইবে' । 
বিমাতার পরামর্শে বজুবাহন অগত্যা পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । সেই যুদ্ধে পুত্রের 
বাণে মুছিত হইয়া অর্জুন ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন | বজুবাহনও নিজেকে পিতৃহস্তা মনে 
করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন । ব্যাপার শুনিয়া বজ্ুবাহনের জননী চিত্রাঙ্গদা সেইস্থলে 
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উপস্থিত হইয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছেন | পিতার সহিত পুত্রকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য 
তিনি উলুপীকে তিরস্কার করিলেন । কিয়ক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বজ্ুবাহনও নিজেকে 
অতিপাতকী মনে করিয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন । উৎসাহ দানের জন্য তিনিও 
বিমাতাকে কম তিরস্কার করেন নাই । উলুপী নাগলোকে সঞ্জীবন-মণিকে স্মরণ করিতেই 
মণিটি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল । তিনি পুত্রকে আশ্বাস দিয়া সেই মণিটি অর্জুনের বুকের 
উপর স্থাপন করিতে কহিলেন । বজুবাহন তাহা করিবামাত্র অঞ্জুন নিদ্রোথিতের ন্যায় উঠিয়া 
বসিয়াছেন । এবার সকলেই আনন্দিত । পরে উলুপীর মুখে সকলেই জানিতে পারিলেন যে, 
শিখণ্ডতীকে পুরোভাগে রাখিয়া ভীম্মকে রথ হইতে পাতনের জন্য বসুগণ গঙ্গার 
অনুমোদন-ত্রমে অঞ্জুনকে নরকবাসের অভিসম্পাত দেন । উলুপী সেই শাপবাক্য শুনিতে 
পাইয়া তাঁহার পিতাকে জানান | পিতা কৌরব্য শাপমোচনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বসুগণের 
নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিলে বসুগণ কহিয়াছেন যে, পুত্র বজুবাহনের বাণে রণভূমিতে 
রিনার রাকা ন্যাচারাল 


অশ্বমেধ যজতে উলুলী চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহনকে আমন্ত্রণ জানাইয়া অর্জুন বিদায় গ্রহণ 
করিলেন ।* যথাসময়ে ব্ুবাহন চিত্রাঙ্গদা ও উলুগীকে লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছেন । 
কুস্তী, দ্রৌপদী এবং সুভদ্রার আদর-যত্বে উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা বিশেষ আপ্যায়িত হন ।* 

সেই যজ্ঞের পর বজ্ুবাহন মণিপুরে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উলৃপী ও চিত্রাঙ্গদা 
হস্তিনাতেই রহিয়া গেলেন । দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সহিত তাঁহারাও গান্ধারীর সেবায় নিত্য 
অবহিত আছেন ।১ 

তাপসী কুস্তীর দর্শন-মানসে তাঁহারাও আশ্রমে গিয়াছিলেন এবং ব্যাসদেবের প্রসাদে 
উলৃপীও পরলোকগত পুত্রের দেখা পাইয়াছেন । সেই বয়সেও উলুীর গাত্রবর্ণ কাঁচা 
সোনার মত ।১ 

ইহার পর পাণগুবগণের মহাপ্রস্থানের সময় পর্যস্ত উলুপী হস্তিনার অস্তঃপুরেই বাস 
করিয়াছেন। দ্রৌপদী সহ পাগুবগণের যাত্রার পরমুহুর্তে-_ 

বিবেশ গঙ্গাং কৌরব্য উলুপী ভুজগাত্মজা | মহাপ্র ১।২৭ 

_হে কৌরব্য (জনমেজয়), ভুজগাত্মজা উল্ুপী গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিলেন । 
চিত্রাঙ্গদা-_উল্ৃপীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া অর্জুন নানা দেশ পর্যটনের পর মণিপুরে 
(দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে) উপস্থিত হইয়াছেন । সেখানকার অধিপতি চিত্রবাহনের সহিত 
দেখা করিতে গিয়া রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিতে পাইয়াই অর্জুন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া 
গেলেন | চিত্রবাহনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তিনি রাজকন্যাকে প্রার্থনা করিয়াছেন । 
চিত্রবাহন কহিলেন যে, এই কন্যাটি তাঁহার একমাত্র সন্তান | সুতরাং ভবিষ্যতে চিত্রাঙ্গদার 
গর্ভজাত পুত্রই মাতামহের পারলৌকিক কৃত্য করিবে এবং মাতামহের পুত্রিকাপুত্ররূপে গণ্য 
হইবে | অর্জুন এই শর্তে সম্মত হইলেই তিনি সানন্দে কন্যাদান করিবেন । অঞ্জুন সম্মত 
হইলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে ভাষরিপে গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর মণিপুরে অবস্থান করিলেন । 
চিত্রাঙ্গদা একটি পুত্র কোলে পাইয়াছেন । তাহার নাম “বজুবাহন' ৷ সমাতৃক বজ্ুবাহন 
মাতামহের গৃহেই থাকিয়া গেলেন | 

তিন বৎসর পরে অর্জুন অনেক তীর্থ ভ্রমণাস্তে চিত্রাঙ্গদা ও পুত্রটিকে দেখিবার নিমিত্ত 
আবার মণিপুরে গিয়াছেন। যুধিষ্টিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সময় পুনরায় দেখা 
হইবে- চিত্রাঙ্গদাকে এই আশ্বাস দিয়া অর্জুন তীর্ঘভ্রমণে যাত্রা করেন ।১ 


৩৭৪ 


চিত্রাঙ্গদা অতিশয় রূপবতী | তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র অর্জুন মুগ্ধ হইয়াছেন । 
চিত্রাঙ্গদা চৈব নরেন্দ্রকন্যা 
যৈষা সবণপ্রিমধুকপৃষ্পৈঃ । আশ্র ২৫।১১ 
_ রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার দেহের বর্ণ আদ্র মধুক (মহুয়া) ফুলের মত । 
চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে পরবর্তী ঘটনাগুলি উলুপীর জীবনীতেই আলোচিত হইয়াছে । 
যুধিষ্টিরের অশ্বমেধযজ্ঞে কুস্তী ও যুধিষ্টিরাদির আদর-যত্রে বন্ুবাহন বিশেষভাবে আপ্যায়িত 
হন । পিতামহী, পিতৃব্যগণ ও পিতার প্রদত্ত বহুমূল্য নেহোপহার লাভ করিয়া বজুবাহন 
মণিপুরে ফিরিয়া গিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা অতঃপর দীর্ঘকাল হস্তিনায়ই বাস করেন। 
পাগ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর 
চিত্রাঙ্গদা যযৌ চাপি মণিপূরপুরং প্রতি । মহাপ্র ১২৮ 
_ চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে যাত্রা করিলেন । 
করেণুমতী-_চেদিরাজ শিশুপালের কন্যা । ধৃষ্টকেতুর ভগিনী । নকুল তাঁহাকে 
ভাযরিপে গ্রহণ করিয়াছেন । করেণুমতীর একটি পুত্র ছিল । তাঁহার নাম ছিল “নিরমিত্র' 1১, 
নিরমিত্রও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হন। 
কমলায়তনেত্রা ইন্দীবরশ্যামতনু করেণুমতী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন।” পাগুবগণের 
মহাপ্রস্থানের পর তিনি পরিক্ষিতের রাজ্যে সুভদ্রার সহিত বাস করেন ।১* 
বিজয়া-_মদ্ররাজ শল্যের দুহিতা । নকুল ও সহদেবের মামাতো ভগিনী ! 
স্বয়ংবর-সভায় বিজয়া সহদেবের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছেন | তাঁহার একটি পুত্র 
জন্মিয়াছিল। পুত্রের নাম 'সুহোত্র' ৷ সুহোত্রও মহাযুদ্ধে নিহত হন ।” 
জরাসন্ধসুতা__মগধাধিপ জরাসন্ধের একজন কন্যাও সহদেবের ভাযাঁ ছিলেন । তাঁহার 
নাম জানা যায় না । তিনি ছিলেন__চম্পকদামগৌরী" | অথাৎ চাঁপাফলের মালা বা স্তবকের 
মত গৌরবণাঁ।* 
পাণডবগণের মহাপ্রস্থানের পর সহদেবের উভয় ভাযহি সুভদ্রার সহিত বাস 
্ 1 
উল্লিখিত পাগুবভাযাঁগণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। দ্রৌপদীই ছিলেন পঞ্চ 
পাণগুবের সহধর্মিণী বা পত্বী, অন্যেরা ভাযামাত্র | 
দুযোধিনাদি একশত ভ্রাতার প্রত্যেকেই বিবাহিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেবই পুত্রাদি ছিল ।* 
মহাযুদ্ধের পর পতিপুত্রহীনা বিধবাগণই শুধু রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের করুণ 
বিলাপধবনিতে মহাশ্শান মুখরিত | 
কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদ রাজপুরনগরে তাঁহার কন্যার স্বয়ংবরসভা আহবান করেন । অনেক 
রাজা ও রাজপুত্র পাণিপ্রার্থিরপে উপস্থিত হইয়াছেন । ধাত্রী সহ রাজকন্যা স্বয়ংবরসভায় 
উপস্থিত হইয়া একে একে অনেকেরই পরিচয় শুনিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া 
যাইতেছেন। দুযেধিনের সমীপে উপস্থিত হইয়াও তাঁহাকে লঙ্ঘন করায় অভিমানী 
দুযেধিনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল । তিনি বলপূর্বক রাজকন্যাকে রথে তুলিয়া লইলেন 
এবং আক্রমণকারী রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন ।১ এই 
রাজকন্যাই দুযোধিনের পত্বী। দুযোধনের ও গাদ্ধারীর বিলাপ হইতে জানা 
যায়__কুরুরাজপত্তী সুন্দরী ছিলেন |, মহাভারতে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না (বেণীসংহার 
নাটকে “ভানুমতী'__এই নাম দেখা যায় ।) তাঁহার পুত্রের নাম ছিল-__“লক্ষ্পণ' এবং কন্যার 


নাম ছিল-_-লক্ষণা | টা 


দ্রৌপদীর এশ্বর্য দর্শনে কৌরবভাযগিণ ঈষার্থিতা হইয়াছিলেন | দুঃশাসন কর্তৃক 
দ্রৌপদীর লাঞ্নাকালে এবং দ্রৌপদীর অরণ্যযাত্রার সময় তীহাদিগকে কাঁদিতেও দেখা 


যায় ২৪ 


১ আদি ৯৫1৭৬ 

২ আদি ১৫৫তম অ। 
আদি ৯৫।৭৭ 
শ্রীমত্তাগবত ৯।২২।৩১ 
তী ৯০৭, ৮ 

আদি ২১৪তম অ। 
ভী ৯০৭৭ 

অশ্ব ৮০তম ও ৮১তম অ। 
অশ্ব ৮৮1২৫ 

১০ আশ্র ১/২৩-_-২৫ 
১১ আশ্র ২৫।১১ 

১২ আদি ২১৫তম অ। 
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৩৭৬ 


১৩ আদি ২১৭তম অ। 

১৪ আদি ৯৫।৭৯ 

১৫ আশ্র ২৫1১৪ 

১৬ মহাপ্র ১।২৮ 

১৭ আদি ৯৫।৮০ 

১৮ আশ্র ১।২৪। আশ্র ২৫1১৩ 
১৯ মহাপ্র ১২৮ 

২০ আদি ১১৭।১৭। আশ্র ২৫।১৬ 
২১ শা ৪র্থ অ। 

২২ শলা ৬৪।৩৭। স্ত্রী ১৮1৫ স্ত্রী ১৭।২৫ 
২৩ সভা ৫৭।৩৩ 

২৪ সভা ৭৯।৩৩ 


উত্তরা 


মৎস্যরাজ বিরাটের দুহিতার নাম ছিল- উত্তরা | অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন ব্লীববেশে 
বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন । নৃত্যগীতে কুশল বলিয়া বৃহন্নলা 
আপনার পরিচয় দিলে মৎস্যরাজ পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার ক্লীবত্বে নিঃসংশয় হইয়া উত্তরা ও 
তাঁহার সখীগণের সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে বৃহন্নলাকে নিযুক্ত করিলেন । 
স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং 
সুতাং বিরাটস্য ধনজ্য় প্রভুঃ | ইত্যাদি । বি ১১1১২, ১৩ 
--অভিজ্ঞ ধনঞ্জয় বিরাটের কন্যা ও তাঁহার সখীগণকে গীতবাদিত শিখাইতে লাগিলেন । 
উত্তরার চেহারা অতি মনোহর । পদ্মপলাশের ন্যায় তাঁহার নেত্রযুগল, বিদ্যুতের ন্যায় 
অথরা তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় তাঁহার গাত্রবর্ণ ।১ 
কৌরবগণ কর্তৃক বিরাটের গোহরণের সময় উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলা উত্তরের সারথ্য 
স্বীকার করেন । এই ব্যাপারে বৃহন্নলারও ইচ্ছা ছিল । বৃহন্নলার যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁহার 
সখীগণ কহিলেন-_-“বৃহন্নলে, ভীম্ম দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মনোজ্ঞ 
বস্ত্রগুলি আমাদের পুতুল-খেলার নিমিত্ত আনিবে' ।* 
উত্তবা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তাঁহার মন যেন শিশুর মতই রহিয়া গিয়াছে । বৃহন্নলা 
উত্তরার কথা স্মরণ রাখিয়াছিলেন এবং বীরদের বস্ত্র আনিয়া উত্তরাকে উপহার 
দিয়াছিলেন |: 
অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে । পাণগ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । পুত্রের 
মুখে অর্জুনের অসামান্য বীরত্তের বর্ণনা শুনিয়া ম€স্যরাজ অঞ্জুনকে কন্যাদান করিতে 
চাহিলে অর্জুন তাহা অনুচিত বিবেচনা করেন | তিনি তাঁহার ছাত্রী রাজকন্যা উত্তরাকে 
পুত্রবধূরূপে গ্রহণের প্রস্তাব করিলে বিরাট সানন্দে সম্মত হইলেন । মহাধুমধামে অভিমন্যুর 
সহিত উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল * 
মাত্র ছয় মাস পরেই' কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যুবক অভিমন্যু নিহত হইলেন । উত্তরা তখন 
সন্তানসম্ভবা | অশ্বথামার অভিমন্ত্রিত ব্রহ্মান্ত্র তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে বিদ্ধ করিয়াছে । 
উত্তরার দৃভাগ্যের যেন শেষ নাই । মহাশ্মশানে পতির ক্ষতবিক্ষত শবদেহ দেখিয়া উত্তরা 
করুণ বিলাপ করিতেছেন | তাঁহার সেই বিলাপে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায় ।, 
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ হস্তিনায় আসিয়াছেন | এই সময়ে উত্তরা একটি 
মৃত পুত্র প্রসব করিলেন । প্রথমতঃ মঙ্গলশঙ্ঘ বাজিয়াই সমস্ত যেন নিঃশব্দ হইয়া গেল । 
কৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া সাত্যকি সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । কুস্তী সুভদ্রা দ্রৌপদী প্রমুখ 
পুরনারীগণ কৃষ্ণকে দেখিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন । কৃ 
সৃতিকাগৃহে প্রবেশ করিলে উত্তরা করুণ বিলাপ করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন__ 
বার্ষেয় মধুহন্‌ বীর শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে । 


৩৭৭ 


দ্রোণপুত্রান্ত্রনির্দপ্ধং জীবয়ৈনং মমাত্মজম্‌ ॥ ইত্যাদি । অশ্ব ৬৮।১৩-_২৪ 
_-হে বার্চেয়, হে মধুসুদন, হে বীর, তোমার চরণে মাথা রাখিয়া প্রার্থনা 
করিতেছি_-দ্রোণপুত্রের অস্ত্রদঞ্ধ আমার পুত্রটিকে প্রাণদান কর । প্রভো,মনে ছিল, পুত্রকে 
কোলে লইয়া তোমাকে প্রণাম করিব । আমার সেই আশা বিফল হইল | তোমার ভাগিনেয় 
তোমার বিশেষ ন্নেহভাজন ছিলেন । তাঁহার পুত্রের দশা দেখ । 
এই বলিয়া উত্তরা পুনঃ পুনঃ মুছিতা হইতেছেন, আর নারীদের করুণ বিলাপে 
সৃতিকাগৃহও যেন কাঁদিতেছে । 
কৃষ্ণ তাঁহার যোগজ প্রভাবে শিশুর দেহে প্রাণ-সঞ্চার করিতেই শিশুটি নড়িয়া উঠিল । 
সকলেই ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন । 
উত্থায় চ যথাকালমুস্তরা যদুনন্দনম্‌ । 
অভ্যবাদয়ত শ্রীত্যা সহ পুত্রেণ ভারত ॥ অশ্ব ৭০।৯ 
_-হে ভারত (জেনমেজয়), যথাকালে উঠিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া উত্তরা কৃষ্ণকে প্রণাম 
| 
পরিক্ষীণ বংশে জাত বলিয়া কৃষ্ণ তখনই শিশুটির নাম রাখিলেন-__“পরিক্ষিৎ' | বিষ 
সির নিন র রাকা রর “বিষণরাত' নামেও প্রসিদ্ধি লাভ 


আশ্রমবাসিনী কৃতী, তপস্থী ধূতরাষ্ট্র এবং তাপসী গাঙ্ধারীকে দেখিবার নিমিত্ত উত্তরাও 
সকলের সহিত আশ্রমে গিয়াছেন | সেখানে ব্যাসদেবের প্রসাদে পরলোকগত পিতা, ভ্রাতা 
ও স্বামীর দর্শনলাভে তিনিও কৃতার্থা হইয়া মহর্ষির প্রসাদেই গঙ্গায় ডুব দিয়া পতিলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন | 
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৩৭৮ 


সুদেষ্তা 


উত্তরার জননী বিরাটমহিষী সুদেষ্জার চরিত্রও আলোচনার যোগা ৷ সুদেষ্জা 
ছিলেন__কেকয়রাজের কন্যা । এইজন্য তাহাকে কৈকেয়ীও বলা হইত |” 
দ্রৌপদী সৈরন্ধীবেশে বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন । রাজমহিষী প্রাসাদ হইতে 
তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকাইয়া নিকটে আনাইলেন । সৈরক্ধীর মুখে যদিও সুদেষ্ণা 
শুনিতে পাইলেন যে, সৈরন্ধী একজন কর্মপ্রার্থিনী পরিচারিকা, তথাপি সৈরক্ত্রীর রূপলাবণ্য 
দেখিয়া তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই । 
সুদেষ্া তাঁহার স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করিতেন । এই জন্য এহেন সুন্দরীকে 
অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া উচিত হইবে কি না, ভাবিতেছেন । তাঁহার সন্দেহ তিনি গোপন 
করেন নাই । স্পষ্টই বলিতেছেন__ 
মৃদ্ধি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো নাত্র বিদ্যতে । 
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্বেবণ চেতসা ॥ ইত্যাদি | বি ৯২৩-_-২৫ 
_রাজা যদি তোমার রূপে মুগ্ধ না হইতেন, তবে তোমাকে মাথায় করিয়া 
রাখিতাম__ ইহাতে সন্দেহ নাই । পরস্তু রাজা অবশ্যই তোমাতে আসক্ত হইবেন । আমার 
অন্তঃপুরের নারীরা পর্যস্ত মুগ্ধ হইয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আছে । কোন্‌ পুরুষ তোমাকে 
দেখিয়া স্থির থাকিবে ? রাজা তোমার দিব্য রূপ দেখিতে পাইলে আমাকে ত্যাগ করিয়া 
তোমাতেই আসক্ত হইবেন । 
পরিশেষে গন্ধর্ব পতিগণের দ্বারা সৈরক্ধীকে সুরক্ষিতা জানিয়া সুদেষ্া তাঁহাকে অস্তঃপুরে 
স্থান দিয়াছেন । এক বৎসর প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। সূতপুত্র রাজশ্যালক সেনাপতি 
কীচক সৈরন্ধীকে দেখিতে পাইয়াই অস্থির হইয়া পড়ে । সৈরক্ধীকে পাইবার নিমিত্ত সে 
সুদেষ্তাকে ধরিয়া বসিল । সৈরক্ধীর নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কীচক তাঁহার দ্বারা 
তিরস্কৃত হইয়াছে । এবার যে-কোন উপায় আবিষ্কারের নিমিত্ত সে পুনরায় সুদেষ্গাকে 
ধরিল | স্বামীর চরিত্রে সন্দিগ্ধা সুদেষ্তাও সৈরক্ত্রীকে কীচকের কবলে ঠেলিয়া দিতে পারিলে 
রক্ষা পান। 
স্বমর্থমভিসন্ধায় তস্যার্থমনুচিন্ত্য চ। 
উদ্বেগঞ্জচেব কৃষ্ঠায়াঃ সুদেষ্ণ সৃতমব্রবীৎ ॥ বি ১৫৪ 
_কৃষ্ণা সুদেষ্ার উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এইজন্য আপনার ও কীচকের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি কীচককে পরামর্শ দিলেন । 
সুদেষ্জার পরামর্শ ও পরবর্তী ঘটশাসমূহ কৃষ্তার চরিত্রে আলোচিত হইয়াছে । 
রাজসভায় দুর্বৃত্ত কীচকের কোন বিচার হয় নাই । কাঁদিতে কাঁদিতে সৈরম্ধী সুদেষ্চার 
গৃহে ফিরিয়া আসিলে সুদেষ্জা যেন অজ্ঞতার ভান করিয়া কহিতেছেন-_-“ভদ্রে,তুমি কি জন্য 
৯১০৮ শান মস 


৩৭৪৯ 


নিষ্কিযতার কথা শুনিয়া সুদেষ্তা আবার কহিতেছেন--হে সুকেশি, তুমি যদি বল, তবে 
আমি দুরৃত্ত কীচককে বধ করাইব' |" 

সুদেষ্তার এই কুটিলতা দেখিয়া হাসি পায়। দ্রৌপদী ভীমের নিকট তাঁহার দুঃখ 
বর্ণনাচ্ছলে বলিয়াছেন_-তুমি যখন সিংহ, ব্যাঘ্ব প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন 
অস্তঃপুরের নারীগণ খুব কৌতুক বোধ করিতেছিলেন | তোমার এই লাষ্কীনায় আমার চিত্ত 
দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে । আমাকে দুঃখিতা দেখিয়া কৈকেয়ী নারীগণকে 
বলিতেছিলেন 


কল্যাণরূপা সৈরক্ধী বল্পবশ্চাপি সুন্দরঃ | 
সত্রীণাং চিত্তঞ্চ দুর্জেয়ং যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ ॥ বি ১৯৯, ১০ 
_ সৈরক্ধী রূপবতী, বল্পবও সুদর্শন পুরুষ । স্ত্রীলোকের মনোভাব বোঝা কঠিন | এই উভয়ই 
পরস্পরের যোগ্য । 
এইসকল কথা বলিয়া কৈকেয়ী সর্বদাই আমাকে শাসন করিয়া থাকেন এবং তোমাতে 
অনুরক্তা বলিয়া আশঙ্কা করেন । 
এই বর্ণনা হইতেও বোঝা যাইতেছে--সুদেষ্তার চরিত্র অতি সন্দেহপ্রবণ | এইসকল 
ঘটনার ভিতরেই সুদেষ্ণার চরিত্রটি স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে । 
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